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পশ্চিমবঙ্গ O কান্তি বিশ্বাস দীনেশ ভাকুয়া অনিল বিশ্বাস 
মনোহর বিশ্বাস ভারতী রায় অমলেন্দু গুহ বিমল মুহোপাধ্যাকস 
efou fawn কপিলক্রম্ণ ঠাকুর বাসুদেব মোশেল অমল দাস I 
ত্রিপুরা 7) নিত্যানন্দ দাস কমলকুমার সিংহ জহর চক্রুবতা 
নরেন্দু ERs মিতা দাস, অবনীমোহন ATE | 
সব্ভারতীক্স 0] লতা gassa দয়া পাওয়ার অনিল sey focn 
অরবিন্দ মালাগার্টি ARAMA কাম লে কমলাকর গঙ্গাহানে | 
প্রতিবেদনে g APSA গবেষণা পত্র আয়োজিত সেসল্লিনার ৷ 
পশ্চিমবঙ্গ ও fagqain দলিত সম্মেলনের Fact | 
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oR ডিজেল আটো রিক্সা 
o পিক আপ ভ্যান 


X ৩+১,৬+১ এবং ১১ + ১ গিট যুক্ত পাওয়া যায় 
* তিন চাকা যুক্ত 2 মেট্রিক টন এবং পাচ চাকাযুক্ত এক মেট্রিক 

টন পাওয়া যায়। 
x ছোট গাড়ী প্রতি লিটার ডিজেলে ৩৮ কিঃ মিঃ চলে 

এবং বড় গাড়ী প্রতি লিটার ডিজেলে ৩২ কিঃ মিঃ চলে . 
* মাঝে ইঞ্জিন ও বিশেষভাবে নিৰ্ম্মিত ডিফারেনশিয়াল যথেষ্ট E 





ফলে ঝাকুনি কম। J 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক কলিকাতা সহ সমগ্র পঃ বঙ্গের জন্য অনুমোদিত। | 


কৃষি প্রগতি 


ফোন নং - ৫১১০১ এবং ৫১২৭২ এস. টি ডি. নং - ০৩৪৮২ 
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মুখ্য উপদেষ্ঠা £ ক্ষুদিরাম দাস 0 নির্দেশক ৪ নেপাল মজুমদার 


সম্পাদক মণ্ডলী O WSU ঘোষ, চঞ্চল চক্রবর্তী. হন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ রাহ, 
রলান্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, AAS নোশেল, CS সরকার, CIS দন্ড, ETAR COT, 

পলেশ পাল, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, বারন চন্দ, প্রথমা apa. শিশির GTA AA, 
উত্তম সামন্ত, সাতারাম মণ্ডল, মুকালেশ বিশ্মাস, মনান্দ্র রায়, নারায়ণ বসু, ae মঙহ্গুনদার 


সহ সম্পাদক 60 বাণাদীপ। বিশ্বাস, দীপক জানলা, স্বপন বিশ্বাস, সুবোধ বিশ্বাস, 
লিলা মজুমদার, শশাঙ্ক হাজরা, তমার বাগচা, তাপস পাল, কবিতা সাহা, প্রবাল মন্ডল | 
দপ্তর সচিব 0 বীথিকা বিশ্বাস, রাণা বাগচী, সুনীতি বিশ্বাস, অনল সাহা, সুর, এলা, 
z নীলিমা বিশ্বাস! সহকারী 0 নীরপমা বিশ্বাস, দিতি বিশ্বাস. E বাগিচা, 
কার্তিক বিশ্বাস, Je বিশ্বাস, অনিক বিশ্বাস, প্রভাস বিশ্বাস, বিপ্রব চন্দ, পলাশ পোদ্দার | 


কর্মসচিন O বরুন রাণা, হারাণ বিশ্বাস, অনল festa, Ada ওঝা, [জ্যাতি 
চঞ্চল বিশ্বাস, বিনয় গোলদার, রবিন শিকদার, সুব্রত চাপুন শা 





কার্যকরী সদস্য 0 কার্তিক মান্না, PUR ভক্ত, হরি চৌধুরা, সপ্তিত দাস, লুৎকুল আলম, 
রামকৃষ্ণ (ঘোষ, অজয় কোলে, শুক্লা সরকার, শান্তি সরকার, সন্দীপ বিশ্বাস. গৌরী হালদার 
পীযূষ মিত্র, নমিতা cara, পার্থজিৎ সাহা, তরুণ জানা, অভী বসু, কমল ANTS | 








ব্যানাজী, 
গোবিন্দ বিশ্বাস, শঙ্কর অধিকারী, অসীম বসু. দেবেন দেওয়ান, শ্যামল FTE | 


সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি O অনুনয় চট্টোপাধ্যায় 
সম্পাদক 0 নীতীশ বিশ্বাস 


প্রধান পরিবেশক 0 ন্যাশনাল বুক এজেন্সী 
১২ নং বঙ্কিম চাটু জ্জে AIG | কলকাতা-৭৩ 
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প্রবন্ধপত্রিকা একতান বছরে দুটি বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত 
হয়। মাত্র দুটি সংখ্যার জনাই গ্রাহক চাদা বছরে পঞ্চাশ টাকা | সড়াক | 
সত্তর টাকা | তিন বছরে দৃশো টাকা | 








কোন কোন বিষয় কেন্দ্রে পরিকল্পিত হয় এর এক বা একাধিক সংখা | 
তাই আগ্রহী লেখক ও গবেষকেরা লেখার ব্যাপারে পূর্বাহেন্ 
সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। 

কেবলমাত্র গবেষণামূলক ও প্রবন্ধের বই সমালোচনার জন্য গ্রহণ 
করা 241 লেখক-পরিচিতি সহ প্রতিটি বই aia জমা দিতে হয়। 
গবেষকদের নিজস্ব পত্রিকা একতান। একতান সদসা হোন। সদস্য 
চাদা বছরে একশো টাকা । আজীবন এক হাজার টাকা | 





0 প্রাপ্তিস্থান ৬ পাতিরাম * শামল গু ক্রান্তিক © গল-গুচ্ছ গু শ্রীগুরু 


জ্ঞান বিচিত্রা" @ শাভিনিকেতন-সুবর্ণ রেখা গু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
চীপ স্টোর-জগদীশ বসাক গু রবীন্দ্র ভারতীতে ‘বলাকা’ গু বি টি রোডে 
প্রাক্তন ছাত্র সংঘে (আশিস চ্যাটাজী ও স্বপন বিশ্বাস) @ এন. বি. এ-বুক 
স্টল (৬৬, এ. পি. সি রোড । শিরালদহ।) গু যাদবপুর অধ্যাপক বিমল 
; ঘোষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালায়ে অধ্যাপক নরেন বিশাস গু ত্রিপুরায় 
o একলব্য প্রকাশনী, (কল্পনা শিব) ধলেশ্বর, রোড নং ৮/৯। আগরতলা 
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গ্রন্থালয় গু লিটল ম্যাগাজিন লাহব্রেরা @ শিলিগুড়িতে-বৃকস @ আগরতলা - 





সরাসরি যোগাযোগ-__ফোন £ ৩৫১-০৬৬৬ 





লেখা ও টাকা পাঠাবার ঠিকানা 
বরুন রাণা, ম্যানেজার, একতান গবেষণা পত্র 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পি. জি, হল। 
১নং বিদ্যাসাগর BIG (দোভালা) কলকাতা-৯০০ Con | 
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দলিত সাহিত্য বিষয়ে এই সংকলনে নানা মত ও পথের মানুষের অভিমত সংযোজ্তিত 
হায়েছে। যেখানে কেউ বলেছেন দলিত মানুষ তার নিজস্ব শিল্প সাহিত্য সৃষ্টি করবেন। অন্যেরা 
করতে চাইলে তা হবে প্রাণহীন । রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন কর্মেও 
কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন। যে আছে “মাটির কাছাকাছি'__তার বাণীই হবে প্রাণের 
সাহিত্য । কিন্তু এ কথা যিনি প্রাণ দিয়ে বুঝেছেন সেই রবীন্দ্রনাথ “পিরালী' বলে ব্রাত্য হ'লেও 

তাই অন্যমতে বলা হয়েছে দলিতের জীবন নিয়ে যে সাহিত্য তাই দলিত সাহিত্য । তা 
রিকসা + si ahaa T হুড়িয়ে আছে। 
রা eames 

কেউবা দলিত সাহিত্য শব্দটাই মানেন না। তারা বলেছেন ভারতীয় বৈদিক অনুশাসন ভিত্তিক 
সমাজ বিন্যাসে তা হতে পারে ব্রাত্য সাহিত্য | বেদ যাদের অধিকার স্বীকার করেনি তারাই ব্রাত্য | 
তাদের আনন্দ বেদনার কথাই ব্রাত্য সাহিত্যের উপজীব্য | 

কারো মতে বাংলা সাহিত্য তো ব্রাত্য সাহিত্যই; সে চর্চাপদ থেকে অদ্বৈত AAA পর্যস্ত। 
আর লোক সাহিত্যের আশ্চর্য ভাণ্ডার তো তাদেরই সৃষ্টি ৷ শ্রমজীবী সর্বহারা তথা প্রলেতারিয়েত 

কেউবা প্রশ্ন তুলেছেন দলিত সাহিত্য কোন্‌ সাহিত্যকে বলবো £ একি বাংলাসাহিত্যে TIRT 
বা ‘শাক্ত’ সাহিত্যের মতো; যেখানে ভারতীয় সমাজের বর্ণ বিভাজনের কারণে সামাজিক 
শোষণও লাঞ্ছনা রয়েছে সেই লাঞ্ছিত মানুষের কথা যে সাহিত্যের ডপাদান__তাই দলিত 
সাহিত্য? বিশেষ করে আধুনিক সময়ে, ১৯৩৫ এ ঘোষিত তপসিলী জাতি ও আরো পরে 

সংযোজিত তপসিলী উপজাতি ও অতি সম্প্রতি সংযোজিত অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত মানুষ- 
দেরকে একত্রে ‘দলিত’ বলে যে বোঝানো হয়ে থাকে_এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে শিক্ষা 
ও সংস্কৃতিতে পেছিয়ে পড়া মানুষেরাই কি কেবল দলিত? এককালে যারা শা 
uar ara ভরসার Shes retinas এ SUG 











€ মানুষকি এই সাহিত্য বৃত্তে আসবে না? আমরা মনে করি আসবে। এটা একতানের মত। কিন্ত 


আমরা সম্মানের সঙ্গে সকলের মতকে তুলে ধরেছি। কারণ বির্তকের মঞ্চ বলে মঞ্চ ঘোষণা করা 
হয়েছে__সেখানে সিদ্ধান্ত না করে আমরা পাঠকদের সামনে বিষয়টি সরাসরি তুলে ধরে 
তাদেরকেই সিদ্ধান্ত গ্রহনের অনুরোধ রাখছি। আর সাহিত্য শিল্প নিয়ে কেউ শেষ কথা কোন দিন 
বলতে পারেননি বলতে পারেন না। এটাই শিল্প তত্তের নিদেশ। 
হবে। ‘অন্ধ হলে তো প্রলয় বন্ধ থাকে না, তাই এডিয়ে গিয়ে নয় জড়িয়ে ধরেই, তাকে জানতে 
A EnA AA S A O E Fadi iia এক্যের ALA যেতে 
হবে। 
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J une, Ria, বিহার. ত্রিপুরা, আন্দামান সহ সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের 
রাজা গুলি বিষয়ে যৌথও একক সংখা। 





J নারা ও দলিতদের সংরক্ষণ সংখ্যা 

বাংলার প্রগতি কথা সাহিত্য ও সোমেনচন্দ সংখ্যা 

_ প্রগতি সাহিত্যের এতিহা ও সমকালীন হিন্দী-উর্দ সহ 
: 

ৰ 

| 

| 
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LJ 


ভারতীয় সাহিত্য সংখ্যা 


7 পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনে মাতৃভাষা সংখ্যা! 
g দলিত সাহিতা বিষয়ে জাতীয়ও আতন্তর্গাতিক তথ্যাদি সহ একটি 
বিতর্কমূলক সংকলন | 
g এছাড়া 3 বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পরিকল্পিত হচ্ছে 0 বাঙলার 
বাইরে বাংলা ভাষাও বাংলাভাষী সংখ্যা 0 বাংলাদেশ 
ংখ্যা 3 শিক্ষা সংখ্যা 0 আন্বেদকর সংখ্যা । 








১; প্রতি eae $e ৫ টা থেকে পটার অন্ধ কালেছ CATIA ৭নং বঙ্কিম Oba Bib । কলকাতা-৭৩ 
ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট বেসমেন্টে স্থায়ী গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রদশনী কক্ষে সঙ্কিত দাস STA বাগ ও 


আমাদের arse By প্রতিনিধি বিনয় রায়ের সঙ্গ । 
>. প্রতি বুধবার বিকেল ৪ ৬; টার মন্দ ২৯ সূর্যসেন স্ট্রাট এর এম. এল. জুবিলী ইন্স্টিটিশনের বাংলা 
শিক্ষক ডঃ aise কুমার Warde ও একতান প্রতিনিধি তাপস পাল, বিনয় শোলদার ও আশিস চ্যাটাজার্‌ 


AA | 


সম্পাদককে ফোনে বাসায় ৩৫১-০৬৩৬ Al অফিস (১৪১:০০৭১, ২৪১-৪৯৮৪) এ ফোন কারে 
(ডিপটা caferara শাতীশ বিশ্বাস বলো চাহিতে হবে। 


í 


U PROTA সতত আপনার সাহাযাঞাথা 














| একতান গবেষণা পত্র দলিত সাহিত্য বিতর্ক সংখ্যা 


y 


১৯৯৭ [0১৪০৩ ১ম খণ্ড 0 ১২ বর্ষ 


১ 0 কান্তি বিশ্বাস (শিক্ষামন্ত্রী, পঃ বঃ সরকার) ৷৷ ১ 1 
২ 0 দীনেশ ডাকুয়া (তপসিলি জাতি-উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী, পঃ বঃ) 11 ত || 
প্রসঙ্গ দলিত সাহিত্য 
₹£ ||৩ 00 অনিল বিশ্বাস (প্রাজ্ঞ আইনবিদ, বিশিষ্ট ছন্দ বিজ্ঞানী ও সাহিত্য সেবক)।। ৬ || 
অথাতো ব্রাত্য জিজ্ঞাসা 


| ৪ 0 বিমল মুখোপাধ্যায় (রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) 1 ২০ || 


ছিন্ন করো মোহের আবরণ 
৫ O অচিত্ত্য বিশ্বাস (বাংলা বিভাগীয় প্রধান, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) || ২৫ || 
দলিত সাহিত্য 
v O লতা মুরগকার (প্রখ্যাত দলিত সাহিত্যবিদ্) || ৩৯ 11 
দলিত প্যাস্থার ও দলিত সাহিত্য 
| ৭ O অমল দাস (নৃবিজ্ঞানী ও সমাজ বিজ্ঞানী)।। ৪৯ || 
| দলিত সাহিত্য ও কিছু ভাবনা 
৮ 0 কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর (কথা সাহিত্যিক)।। ৫৪ 1 
> 0 নিত্যানন্দ দাস (ত্রিপুরার বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক | ৬১ 11 
দলিত সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ 
১০ 0 বাসুদেব মোশেল (সাহিত্য গবেষক)।। ৬৩ || 
দলিত মানুষ ই সমাজ ও সাহিত্য 
১১ দয়া পাওয়ার ভোরতখ্যাত দলিত সাহিত্যিক) || ৬৮ || 
i দলিত সাহিত্যের ইতিহাস 
১২ 0 অনিল গজভিয়ে (দলিত সাহিত্য সমালোচক)।1 ৭৪ || 
মারাঠী গল্পের গভি-প্রকৃতি 
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১৩ অরবিন্দ মালাগাট্টি কোনাড়ী দলিত সাহিত্যিক) 11 art 
কানাড়ী দলিত সাহিত্য 
১৪ 0 মনোহর বিশ্বাস (দলিত কবি ও কথা শিল্পী)।। ৮৩।। 
দলিত সাহিত্য ও তার আন্দোলন 
১৫ O কমলকুমার সিংহ (ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)।। ৮৭ 11 
সনাতন, প্রগতিশীল ও দলিত সাহিত্য 
১৬ O জহর চক্রবর্তী (ত্রিপুরার কবি ও সমালোচক) 11৯১ || 
নিজের কাছে প্রশ্ন আমার, কে আমি! 
১৭ O রামদাস কাম্‌্লে (প্রখ্যাত দলিত সাহিত্যিক)।। ৯৪ || 
দলিত থিয়েটার একটি নতুন প্রেক্ষিত 
১৮ O কমলাকর গঙ্গাবানে (সর্বভারতীয় দলিত সাহিত্যিক)।। ৯৭ || 
দলিত সাহিত্যে সমাজচেতনা 
১৯ O নরেন্দু ভট্টাচার্য ত্রিপুরার বিজ্ঞান আন্দোলনের সংগঠক)।1 ১০১ || 
দলিত সাহিত্য £ ত্রিপুরার প্রেক্ষাপট 
২০ মিতা দাস ত্রিপুরার কবি ও সমালোচক)।। ১০৩ || 
২১ 0 অবনীমোহন রায় (ত্রিপুরার দলিত সাহিত্যিক)।। ১০৯ || 
১৯ একটি উদ্ধৃতি O প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (রবীন্দ্র গবেষক)।। ১১০ ৷ | 
২৩ D প্রস্থসমালোচনা 0 ভারতী রায় সোংসদ)।। ১১১ || 
মিরার OO MCE সারা 
হুসমালোচনা O অমলেন্দু গুহ (গবেষক911 ১১৪ |I 
মাক্চুবাদী বিচারে শৃদ্রের ক্রমবিকাশ 
২৫ 0 দলিত সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থৃতালিকা O ক-১ O 
২৬ প্রতিবেদন > O একতান আলাপন 0 ক-৪ O 
২৭ 0 প্রতিবেদন ২ O বাংলা দলিত সাহিত্য সংস্থা 0 খ-১ O 
২৮ 0 প্রতিবেদন o O ত্রিপুরার দলিত সাহিত্য সভা O খ-শ O 


প্রচ্ছদ লিপি (0 সমীর দেবশর্মা 
সম্পাদক 00 নীতীশ বিশ্বাস 
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বঙ্গাব্দের নতুন শতাব্দীর সুচনা পর্বে ত্রিপুরা সহ দুই বাংলার 
শ্রেষ্ঠ লেখকদের মুল্যবান রচনায় সমৃদ্ধ এক অমূল্য সংকলন 


বঙ্গ সংস্কৃতি সংহতির এতিহ্য 


| লেখক সুচীতে আছেন : অন্নদাশংকর রায় ॥ আহমদ শরীফ ॥ শঙ্খ ঘোষ ॥ | 
| বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য u অনিল সরকার ॥ ক্ষুদিরাম দাস ॥ রনেশ দাশগুপ্ত ॥ সুধী 
| প্রধান ॥ পবিত্র সরকার ॥ কল্পতরু সেনগুপ্ত ॥ নেপাল মজুমদার ॥ সুধাংশু 

দাশগুপ্ত ॥ সুনীলকুমার লাহিড়ী ॥ বিনয় কোঙার ॥ অমিয়কুমার হাটি ॥ 

অজয়কুমার ঘোষ ॥ অতীশ দাশগুপ্ত ॥ মনসুর মুসা ॥ নরেন বিশ্বাস ॥ 

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় ॥ রবীন্দ্র গুপ্ত-প্রমুখ। দাম £ঃ একশো টাকা। 
ভূমিকা ৪ বিমান বসু 
সভাপতি £ অনুনয় চট্টোপাধ্যায় 
সম্পাদনা £ নীতীশ বিশ্বাস /মুকুলেশ নিশ্বাস 





বদের উপযোগী ইংরেজী হরফ বর্জিত 
নাতাশ বিশ্বাস রচিত 


ডঃ বি. আর. আস্বেদকর’ 


0) পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী কান্তি বিশ্বাসের হাতে বইটি তুলে দিয়ে 
প্রকাশ করেন গত ১৮ই জানুয়ারী ১৯৯৫ | 

O ভূমিকা লিখেছেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শ্রী সুধী প্রধান। 

O এখানে স্থান পেয়েছে ড. বি. আর আম্দেদকরের শিক্ষা ও কর্মজীবন, পূর্ণাঙ্গ 
জীবনপঞ্জী আর সমগ্র রচনাবলীর শ্রম সাধ্য ও সুসংহত পরিচিতি | 


দাম 2 মাত্র বারো টাকা | বাংলাদে — পনের টাকা। a 
















প্রধান পরিবেশক-_ন্যাশানাল বুক এজেন্সী ও তার শাখাসমূহ। 
১২, বঙ্কিম চ্যাটাজী স্ট্রাট। কলিকাতা-৭০০ ০৭৩ 
| | এঁকতান 0 --৮ ————— 





















< পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির বই X 





azia চৌধুরী . — গণেশ মুখোপাধ্যায় ৯.০০ টাকা 
সফদর হাশমি নাট্য সংগ্রহ ১৫.০০ টাকা 
খাবি নট মনোরপ্তন ভট্টাচার্য — কুমার রায় 2.00 টাকা 
CADIS নাট্যচর্চা — ade চক্রবর্তী ১০০.০০ টাকা 
নট ও নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী — কুমার রায় ২০.০০ টাকা 
গেরাসিম লিয়েবেদেফ — ড. হায়াৎ মাসুদ ১৮.০০ টাকা 
বাংলা নাটকে নজরুল ও তার গান = ড.ব্রঙ্গমোহন ঠাকুর ৩৫.০০ টাকা 
নাট্য আকাদেমি পত্রিকা, তৃতীয় সংখ্যা = ২০.০০ টাকা 
নাট্য আকাদেমি পত্রিকা, চতুর্থ সংখ্যা = ৪০.০০ টাকা 
নট-নাট্যকার-নির্দেশক, বিজন ভট্টাচার্য = 
সজল রায়চৌধুরী, সম্পাদনা : নৃপেন্দ্র সাহা ৮০.০০ টাকা 
নাট্যাচার্য শিশির কুমার — শংকর ভট্টাচার্য ৪০.০০ টাকা 
স্টার থিয়েটারের কথা — দেবনারায়ণ গুপ্ত ৮.০০ টাকা 
বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান — 
— (১৯০১-১৯০৯) — শংকর ভট্টাচার্য ৬০.০০ টাকা 
₹লা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের 
উপাদান (১৯১০-১৯১৯) — শংকর ভট্টাচার্য ৮০.০০ টাকা 


শরৎ-সরোজিনী সুরেন্দ্র বিনোদিনী 
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 

আশার ছলনে ভুলি (২য় সংস্করণ) 
বাংলার নট-নটা (8a খণ্ড) WAR 
নীলদর্পন (ইংরেজি) 





শশ্পাদনা : অ [ভিজিৎ ভট্টাচার্য 


ড. মহাদেব প্রসাদ সাহা ৪০.০০ ঢাকা 


ড. অজিতকুমার ঘোষ ১৫.০০ টাকা 


উৎপল দত্ত ৩৫.০০ টাকা 
কিরণচন্দ্র দত্ত ৮০.০০ টাকা 
দেবনারায়ণ oa 

সম্পাদনা-সুধাী প্রধান 








[0 নাট্য আকাদেমি দপ্তর, কলকাতা তথ্য কেন্দ্র, ১/১ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু ASI 


কলকাতা- ৭০০০২০ 


UO টেলিফোন- ২৪৮-৪২১৪ 


| 0 ইউনিভারসিটি হন্সটিট্যুট হল কাউন্টার, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ 


a ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা-৭০০০৭৩ 
UO বুক স্টোর, কলকাতা-৭০০০৭৩ 


H পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি গ্রন্থাগার ১১৮, হেমচন্দ্র নস্কর রোড, কলকাতা-৭০০০১০| 


একশ 





সপ, 























এ a : — 
| জর ব্যান i E এ tr E a = r - ate =a ee” ১ f 
Me wees, Bee ee Soe ee) Se EAE Sr eee আত 
r -f oe toag e O TrA ar > টি a ag a oe AT 
Are eg rt. ae খা se Soe, O শী] লাশ লাশ রা ee ক] এ এ 272 
ý | 
a = “a এ 
tr Tete হো হি তি tr APES rn te রর আলোক RAET ভা Ta 
LP ei eda UP হে দত ভা Hara লালসা না rae অল ত ভিসন | 
| 
৫ r a TEEF arr, 3. 1 | 
- . -f=s কন 7 bl = 
LSA A So AC AEE ae ae” ee ee | 
আলাল CURT el Avi Ae hell by ete লুল লাশ শিমলা Ff তে 
= | 
AE কুল, যাললাহণ = লাবখান' rd নিঃসৃত লিলান্ড siti cnt can ও 
e P f d | 
Tiba P | 
a কক o- at" if os For Tare ~ ৮ লা ক i 
শা শট টি তি? la < a 4 an -` 1 শা এছ r” শা বাশি wt এ, pore ara e] ৰা] “তা es | | 
লা | ie নিলি 
a এ 2 Sl Er = Sr > nS Tee fae. 
owe ~~ mt, fee লী = ETI £2 ] aed পি । বারা নি কাকি গা 
— š > a 7 a 2 a ৰ | টি 
- r 81:০০ . সি শি oe” - a f & (৮ পি শিস > - < ka aii a h সপ্ত." শা rE’ "a 
তব Li ই ভি হি a irer 2 চিন ‘Sete a শর: an 4. এ Rar ই ৰাত T | 
এটি এ = — পর 
ভিত Gpr A টা + লনা Gra শশা কাশি শা হলি Ulas 
তর RE উর Sete ae, ভা বলো হু etre হিতে: 
দি Se BE জিন্টা জি 2 হুল এ ভল OTRAS একা Hewat তালতলা লৰ হি 
=”, পি -. | — = | সর | ' i f: a, 8 x এ =” s ~e = T ! — = na vt al ~~. r a আর এ 
ra = —, 
p ren 2 PA Tol EA It সলাত নি গলা 8 A- জাজ 1722 ভাশার ; 
= 4% ONS Ez চিত ডি | কজন শত | শা Di |! Wy fie). 2| le, Ze f] লি Lt <H, কচ তিশা এনে । 
শপ Cain | rei FEATS এত পুশ কি লা এ লন লি তো বা fea লাভ] tp yt ot eet | 
0 ই, NS 4 17 তা ae See বান বি জর led টি (পাট Sard | 
হজ? rakai AE sit ee n শক ra ar শন 117 Ta eerie ক | 
সতত কা শিখা শি তাক শিক are তাল TRAZE এশা | [ce বি KRG পা শিরা 


r= (ও জী স্পা 
te pa ও a smn "z" ডে =. r— e — ~ শী z = | ' 
eaten Senna হাণি শা cio Sees আহানেল were anes 
$ © Deap 2r -r = — => = E a সা “পা” poe [| = 
১ Ba peta. pat AEE = EE পদ 71 নাত 2 লো তা টি ee | ভীতি কি 
a 
TA A 
Cai কি আর _ ae 7 Cs =, 22 তে নিবি = — _ মিরর i 
টি ri. eg তি শনি i St ae te Pe Err e A weit a we cee tee pa KE laf 
- p Tse সস i. os — — = r = -q4 ” f i 
LTL EPG AFO তি পি শশা হা লা STara কোক AEE A Cre] 

















হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যের উদ্ধাতির একক অননা সাধারণ আকরগ্রস্থ- বাংলা 
ভাষার এতিহা ও সম্পদের এক উজ্জ্বল চালচিত্র ও বাঙালি জীবনের ভাবনা-সাধনা- 
মননের এক নিবিড় পরিচয় । স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মাতৃভাষার প্রতি প্রীতি সঞ্চারে 
ও সাহিতা চর্চায় বাংলা উদ্ধাতিকোষ' এক অনবদ্য সংযোজন : STP AT থেকে SAS 
করে শক্তি-সৃভাষদের সোনার ফসলে ভরা সোনার তরী-_বাংলা ভাষার নিজস্ব উদ্ধৃতির 
আড়াইশর অধিক বিবয়ভিভ্ডিক (অগ্নি-আকাশ-ইভিহাস-কলিকাতা-খেলা-ছায়াছবি- 
জীবন-ধনতন্ত্র-নারী-প্রণয়-বাঙালি-ভাষা-মাতৃত্ব-রনান্দ্রনাথ-লেখক-সামাবাদ ইত্যাদি) 
সংকলন | লেখালেখি-আলোচনা-বক্ততার ক্ষেত্রে এক অপূর্ব সহায়ক গ্রন্থ ৷ 7 


মূল্য : ৫০ (সুলভ) এবং ৭০ (বাধা হ) 


প্রাপ্তিস্থান : কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় £ 
দে বুক স্টোর/ কালিমাতা বুক BA তারকেশ্বর বুক BA বিশ্বাস বুক স্টল 





চন্ডীচরণ দাস ATS কোং (atts) লিঃ 
১৫০. লেনিন সরণী, কলিকাতা-৭০০ ০১৩ 
@ কোন : ২৭-২৩১৬ 
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in দু সস 


_ বিষ্ণুপদ রায়ের লেখা বই 


॥ শিশু সাহিত্য N 











১। ছড়ায় রূপকথা 5.০০ ২। জানার কথা 8,00 

৩। শেখার কথা 8.00 81 œMa কুইজ ৭.0০0 | 

Ql wroifes কুইজ ১৩.৫০ ei মজ্ঞার ধাঁধা ৬.০০ || 

৭। প্রঃ ডঃ যোগাসন ৮.০০ rl ভূতে ৬.০০ 

৯। মিনি জোকস 8.00 dol ১০.০০ 

॥ ছড়ায় জীবনী ॥ 
১১। রবীন্দ্রনাথ নজরুল 4.00 SRI রাহ 4.00 || 
১৩। শ্রাচৈতন্য-কুরুক্ষেত্র ১০.০০ ১৪। ৭.০০ | 
১৫। শ্বীমা-নিবেদিতা ৭.০০ svi ৭.০০ 
১৭। ইন্দিরা-রাজীব ৬.০০ Sb | ৬.০০ 
১৯। অআশুতোষ-চিত্তরঞপ্জন ৭.০০ Rol ৭.00 
u হাসির বই (বড়দের) u 
২১। এডাল্ট চুটকি ৭.০০ 221 ঢাকাই জোকস ১০.০০ | 
॥ কাব্য N 
291 আমার সোনার বাংলা ১৫.০০ 281 ola ছকা ১৫.০০ 
২৫। ছকা-পাঞ্জা ১৫.০০ ২৬। খুড়োর থিসিস ১৫.০০ 
24 | দিব্য জীবন 20.00 <br | মহাজীবন Sa] ২৫.০০ 
২৯। মহাজীবন ২য় ২৫.০০ + 
॥ ছড়ার বই tt 
ool ছড়ার মেলা ৭.০০ ৩১। বিচিত্র ছড়া q oo 
৩২। মিষ্টি ছড়া 4.00 ool ছন্দে ছড়ার অ, আ ৭.০০ | 
॥ অন্যান্য বই N 

৩৪। গল্পে উপদেশ ১০.০০ ৩৫। অক্ষরের ধাধা ৬.০০ 
৩৬। ছোট রবীন্দ্রনাথ 8.00 ৩৭। রোজ নামতা ৪.০০ | 


| 
Srl কলকাতার ছড়া 8.00 


জি, সি, রায় এণ্ড কোং 
রবান্দ্রপল্লী, পোষ্ট-জ্যাংড়।, কলিকাতা-৫৯ 
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পশ্চিমবঙ্গহ ছিল ভারতের প্রথম আধুনিক শিল্োন্নত | 
রাজ্য বহুদিন পর আজ আবার সারা দুনিয়া শিল্প বিনিয়োগের 
প্রধান কেন্দ্র হিসাবে এই রাজ্যের দিকে নজর দিচ্ছে। তারই 
ফলে একটি শক্তিশালী, কারিগরি মনস্ক, সম্পদশালী, ব্যবসা- 
অনুকুল রাজ্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের পুর্নজন্ম ঘটছে। শুধু 
তাই-ই নয়, এই অনুকূল বাতাবরণের প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গ 
| আসছে। 














মহান এতিহ্যের ধারক এই রাজ্য এগিয়ে চলেছে | 
উজ্ভ্বলতর ভবিষ্যতের দিকে | এই এগিয়ে চলা পুর্নজাগরিত 
শিল্পায়নের পথে। 


— পশ্চিমবঙ্গ সরকার 










oe ne "t! হত b sra? aoet, atann aS $ ৯৮ ক alle পল A } D HOC 22০০০ ELC Sates eo * á C টি J s x, 5 = aft তল ৯৮৯ রী aa on 
প্‌) Ee i: ee 2: oe বু বব ioe atten E পপ Rees a onan ante পর 
ap s prepre", ae. epee জাজ ॥ হর জজ al “a সরল ৯০ ৯৮৪৬ See ae s*a e = ta ae n a " কফ শা fol race hh শিরা a fae 
a RSE 22 neo ei n'a সহ চাটি m a শর রপ্ত tet ese 
Se se 2S oe Ros RH er Tee Totes tne tester 2E st r TA ee পু 
ie As Se Ae Ao St SOAR CSRS EA রি 
san SEE? হর 2০5 salen পবিস aa a Sa a নিন লহ বা হর তলের Sat Sat vara! 











এত 
সম্পদ বিক্কেন্দ্দীকরূণ 


পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার এক অনন্য 
নজীর গড়ে তুলেছে। বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়নে স্থানীয় মানুষের 
সহায়ক কমিটি গঠনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত-এর কাজকর্ম 
আরও গণমুখী হয়ে উঠেছে। গ্রামোননয়নের পরিকল্পনা তৈরী 
ও কার্যকরী করার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা 
পালন করছে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে মহিলাদের জন্য এক 
তৃতীয়াংশ এবং তপশীলি জাতি উপজাতিদের জন্য 
জনসংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী আসন সংরক্ষিত। 








— পশ্চিমবঙ্গ সরকার 








13 শী 
বাঙলাদেশ 3 
পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, | 


আন্দামান, আসাম সহ 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও 
পৃথিবার বাংলা সাহিত্য, 
বঙ্গ সংস্কৃতি ও বাংলাভাষা চচাকারাদের 
ASA মুখ পত্র 
te oe a A 


সাফল্য কামনা করি। 









২১৪ 
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ * কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান 


Shaibya Prakashan Bibhag e Kishore Jnan Bijnan 





86/1. Mahatma Gandhi Road, Calcutta 700 009 
| Phone : 241 1748 








সাহিত্য ও সংস্কৃতি ভ্রেমাসিক 


সম্পাদক 2 ৫০ সিব্রাজদ্দিল অ 
খালার সা g Esidan- “a Sh ft) ৯১ 





গর ব্যানার 


মাতৃভাষা মুদ্রণালয় 0 কল্পনা শিব 0 
D ধলেশ্বর রোড নং ৮/৯, 0 আগরতলা 


অধ্যাপক নিত্যানন্দ দাস সম্পাদিত 


EE uf 


সমাজ frst গল্বষণাপত্র 


উত্তর যোগগেন্দ্রনগর 0 সমাগারতলা 





ec hN o 
সম্পাদক 2 অধ্যাপক: শরেন্দ cG 


সি ৩. ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস 
ভাব £ আগর তলা কালোভা 5৯৯০৯ 


— “আজ 


"E “মদ 


১০ It Sr HA 





সাহিত্য-শ্রষ্ঠাগণ এবং BIC ny Pts a A Othe প্রকারের 
সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। তাদের এই উপস্থাপনার মধ্যে যত ব্যবধান থাকুক না-কেন তাদের 
প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়ের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে এমন কোনো পার্থক্য নেই। সাহিত্য যে সমাজের 
একটি স্বচ্ছ দর্পণ এর সাথে কেউ-ই দ্বিমত পোষণ করেন না। সমাজের মৌল CaP ey গুলির 
পরিশীলিত প্রকাশ হয় সাহিত্যে । আবার সমাজের যা কিছু অসুন্দর, Ay বিচারের সাহায্যে 
তাকে জনসমক্ষে হাজির করা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান ধর্ম । সমাজের শুভকামনার সাহিত্যের 
এই ভূমিকা পালন করতে হয়। সেদিক দিয়ে সমাজের সংস্কারসাধনে সাহিত্যের দায়িত্ব 
অপরিসীম ৷ অনেকে বলে থাকেন ফরাসীদেশে নেপোলিয়ান অকস্মাত কামান নিয়ে আবির্ভূত 
হননি। এ ঘটনা রাজির প্রেক্ষাপট তৈরী করেছিল রুশো আর ভলটেয়রের কালজয়ী সাহিত্য 
সম্পদ ৷ দেশে দেশে এই সত্যেরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া AA 

বিচরণ-ক্ষেত্র বিবেচনায় সাহিত্যের প্রকার ভেদ করা হয়। কোনো সাহিত্যকে বলা হয় 
চিরায়ত সাহিত্য | কোনটাকে বলা হয় লোক-সাহিত্য। এই ভাবে বিভিন্ন নামে সাহিত্যের শ্রেণী- 
বিন্যাস করার চেষ্টা হয়ে থাকে । বেশ কিছুদিন পূর্ব থেকে আলোচনা শুরু হলেও সম্প্রতি একটি 
বিষয় বুদ্ধিশীল সমাজেও কিছুটা বিতর্কের সৃষ্টি করেছে-__তা হলো দলিত সাহিত্য । সাহিত্য 
আবার দলিত হয় কি করে__এ কথা বলে কেউ কেউ বিষয়টিকে উড়িয়ে দিতে চান। অপর 
পক্ষ সাহিত্যের মূল স্রোতের পাশাপাশি দলিত সাহিত্যকে একটি সমান্তরাল সাহিত্য হিসাবে 
সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। এই দলিত সাহিত্যের অবস্থান এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যারা 
একমত তারা অন্য একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে দুই মেরুতে বাস করেন। একটি মত হলো 
দলিত সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে না যদি দলিত জীবনের মর্মবেদনা নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে 
VAS না হয়। দলিত নয় এমন মানুষের অনুভূতি বা উপলব্ধি যত গভীর হোক না কেন 
তার কলম থেকে কখনোই অকৃত্রিম দলিত সাহিত্যের অন্ম-লাভ হতে পারে না। এর বিরুদ্ধ 
পক্ষ মনে করেন এ ধারনা সম্পূর্ণ ভাবে সংকীর্ণতার দোষে দুষ্ট এবং প্রমাণিত সত্যকে অস্বীকার 
করার এক ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র । প্রশ্নটি যখন উত্থাপিত হয়েছে তখন এর যথার্থ বিচারের মধ্য দিয়ে 
একটি মীমাংসায় আসার চেষ্টা করা উচিত। তবে এ কথাও ঠিক সাহিত্য জগতে কখনোই সব 
বিতর্কের পরিসমাপ্তি হয় না-_তা কাম্মিতও aa বিতর্ক চলতে থাকবে-_ তার মধ্য দিয়েই 
সাহিত্য কর্ম তার নিজস্ব স্থান করে নিয়ে অগ্রসর হতে থাকবে । সমাজের সেবা করতে থাকবে। 

জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি, সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ এবং শিক্ষা ও গবেষণা পরিচালন 
প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারত. বিশ্বে একটি উন্নত-দেশ হিসাবে সমাদৃত হয়েছে। ভারতীয় 
সম্পদের আকর্ষণে ব্যবসায়ী, পরিব্রাজক বিভিন্ন সময় ভারতভূমিতে এসে নিজ নিজ ক্ষুধা 
তৃপ্তির চেষ্টা করেছেন। এত কিছু গৌরবদীপ্ত সম্পদ থাকা সত্তেও একটি নিষ্ঠুর ব্যবস্থা এই দেশে 
সুদূর প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। সমাজের একাংশ অপর অংশকে ঘৃণা করবে, তাদের 
অস্পৃশ্য মনে করবে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা দূরে থাক- তাদের ছায়া স্পর্শ করলে ony 
অপর অংশ অপবিত্র হয়ে যাবে এই অভাবনীয় ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজে বহুকাল ধরে চলে 
আসছে। এই ব্যবস্থার শিকার যে অংশের মানুষ তারা কার্যত সমাজের সকল প্রকার 
অগ্রগমনের সুযোগ থেকে চির-বঞ্চিত। ব্যবহারিক জীবনে প্রতি পদে পদে সীমাহীন লাঞ্চনা- 
গঞ্জনা এমন কি জীবন বিসর্জন পর্যন্ত দিয়ে কোনো বিশেষ কুলে জন্ম গ্রহণ করায় পাপের ( 2) 
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প্রায়শ্চিত্তও তাদের করতে হয়। কর্মের জন্য নয়-_জন্যোর জন্য তাদের ভাগো এই অকলনীয় 
দুর্ব্যবহার বরাদ্দ হায়ে আছে। আশ্চর্যের বিষয় সমাজের এত উত্থান-পতন, এত পরিবতন হওয়া 
সত্তেও এই সামাজিক ব্যবস্থার অস্তিত্বকে fos করা যায়নি । এব গভীরতা ও ব্যাপকতা কিছু 
পরিমাণে হাস পেয়েছে ঠিকই-_কিন্ত্র এর neu বিচব্রণ থেকে সমাজ এখনও মুক্ত হয়নি । 
সরকার নিযুক্ত কমিশনগুলির প্রতিবেদন, বে-সবরকারী aE সংস্থার গবেষণা লব্ধ ফল 
এবং ঘটনারাজির যত ক্ষুদ্র অংশ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়__তার থেকে স্কুল ভাবেই বোঝা 
যায় এই মধ্যযুগীয় ada ব্যবস্থা সমাজের কত গভীরে এখনো সাড়াম্বরে বিদ্যমান । 

সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন আমাদের দেশে কম হয়নি । আধুনিক শিক্ষার অগ্রগতি 
উপেক্ষা করার মত AW কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের পরিধিকে সংকুচিত করতে বিজ্ঞান মনক্ষতা 
সৃষ্টির অভিযান যা আমাদের দেশে এ যাবত হয়েছে তা-ও নগন্য নয়। শ্রেণী দৃষ্টিকোণ থেকে 
সমাজকে বিচার করার মার্কসীয় অনুশীলন কোথাও বেশি কোথাও কম ভারত ভূ -ভাগে হয়েছে। 
কর্মক্ষেত্রে জাত-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে একই শ্রেণীভুক্ত মানুষের স্বার্থ রক্ষা করার আন্দোলনের 
দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে উপেক্ষা করার মত নয়। সর্বক্ষেত্রে শোষক-শোধিতদের সম্পর্কে জন- 
চেতনার জাগরণ তৈরীর প্রয়াস সক্রিয় ভাবে বামপন্থীমহল থেকে ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। 
মান্ধাতার আমলের অবৈজ্ঞানিক আচার-ব্যবহারকে সযত্বে লালন পালন করে সামস্ততস্ত্রকে 
টিকিয়ে রাখার চেষ্টা হয়। ভূমি কেন্দ্রিক আন্দোলনের সাহায্যে, কৃষক-ক্ষেত-মজ্ুর আন্দোলনের 
'তরঙ্গাঘাতে সেই সামস্ততাম্ত্রিক ও আধা সামস্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অনেক দুর্বল করা হয়েছে। 
ভাবতে অবাক লাগে তথাপি কবিগুরুর ভাষায় এই দুর্ভাগা দেশে এখনও এই জাত-পাতের ডঁচু- 
নিচু মানসিকতা দূর করা গেল না। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই নির্মম অমানবিক ব্যবস্থায় যারা 
বিপর্যস্ত তাদের অনেকের চেতনায়, এটা যে ঘোর অন্যায়__এই উপলব্ধি পর্যন্ত নেই। তারা এই 
ব্যবস্থাকে একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বলে মেনে নিয়ে সকল প্রকার অবিচার নীরবে সহ্য করে যায় | 
অদৃষ্টকে দায়ী করে এই সকল প্রকার হৃদয়হীন প্রথার কাছে আত্মসমর্পন করে | এরই প্রেক্ষাপটে 

স্লোগান ধর্মীতা নয়-_ সাহিত্যের বৃত্তের মধ্যে থেকে রবীন্দ্রনাথ এর বিরূদ্ধে তীব্র কষাঘাত 
করেছেন-__বিভিন্ন ভাবে করেছেন। মুন্সি প্রেমচন্দ থেকে শুরু করে বহু কবি-সাহিত্যিক এর 
বিরদ্ধে কলম ধরেছেন। কিন্তু Gee সত্তেও এখনো ভারতীয় সমাজে এই দলিতদের জীবন 
যস্ত্রনার উপষম হয় নি- সামগ্রিকভাবে সামাজিক নিপীড়নের বীভৎস কাহিনীর পরিসমাপ্তি হয় 
নি। এই দিকের প্রতি বিশেষ নজর দিয়ে তাই দলিত সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার 
করার সুযোগ নেই। | 
সৃষ্টির একমাত্র উপকরণ এই যুক্তি সত্যের অপলাপ মাত্র-_ঘটনাকে অস্বীকার করার ব্যর্থ 
প্রয়াস মাত্র । সমাজের যন্ত্রনাকে নিজ উপলব্ধির দ্বারা আত্মস্থ করে দেশে দেশে অগণিত 
সঞ্চয় করেও সমব্যথীর প্রতি দায়িত্বহীনতার pers উদাহরণ রচনা করেছেন এমন দলিত - 
বুদ্ধিজীবীর সংখ্যাও একেবারে নগন্য নয়। মূল কথা সামাজিক অনুভূতি__তার দ্বারা তাড়িত 
হয়ে প্রতিকারের ন্বাস্তা খোজার আকুতি_ মানবিক মূল্যবোধের প্রতি অকৃত্রিম নিষ্ঠা__প্রবাহের 
কাছে আত্মসমর্পণ নয়_ চেতনার দ্বারা আদিষ্ট হয়ে সার্থক ভূমিকা পালন-_এই সকল 
উদাহরণই দলিত সাহিত্যের প্রকৃত রসদ। কোনো গন্ডীর মধ্যে দলিত সাহিত্যের রূপকারদের 
আটক রাখার ক্ষমতা কারুর নেই। নিজ অনুভবের তাড়নায় তারা যথার্থ সাহিত্য কর্ম 
করবেন- এটাই ইতিহাসের শিক্ষা। 
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‘দলিত’ শব্দটা এসেছে 'দলন' থেকে । 'দলন' বলতে আমরা যা বুঝি তা'হল কাউকে 
৷ গায়ের জোরে বশ মানিয়ে, উঠতে না দেওয়া। এ প্রক্রিয়ার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে নির্যাতন, 

* লুষ্ঠন, ধর্ষণ, হত্যা প্রভৃতি সব কিছুই জড়িত । এই দলন ক্রিয়া সাধরণতঃ ব্যক্তি মানুষের মধ্যে 
ঘটে চলেছে অহ্রহ-ই। সেজন্য সব দেশের সব সমাজে এটা গেকাবার জন্য আইন, আদালত, 
পুলিশ এসব আছে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় একদল ক্ষমতাশালী মানুষ অন্য একদল দুর্বল 
মানুষের উপর এই দলন প্রক্রিয়া স্বাভাবিক নিয়ম হিসেবেই চালিয়ে যায় । দলনকাপ্রী মানুষণ্ডলি 
যদি শাসকগোষ্ঠীর হয়, তবে দুর্বলকে রক্ষার জন্য যদি কোনও আইন কানুন থাকেও, তা COTS 
হয়ে যায়। অথবা সুবিধামত তারা সে আইন কানুন পাল্টে নেয়। 

দাস সভ্যতা থেকে শুরু করে আজকের সামস্তবাদী-পুঁজিবাদী সভ্যতার ইতিহাসই মানুষ 
কর্তৃক মানুষের, আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে সংঘবদ্ধ মানুষ কর্তৃক দুকর্বলের উপর 
দলনের কাহিনী | 

যেহেতু অতীতের দিনে মানুষ কর্তৃক মানুষের উপর আক্রমণটা হয়েছে প্রধাণতঃ 
গোষ্ঠীগতভাবে, সে জন্য দলনকারী’ ও “দলিত' মানুষগুলি প্রায়শঃ ভাগ হয়ে গেছে গোষ্ঠীগত 
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ভাবে | রোমান সমাজে ‘অভিজাত’ ও “দাস'রা বংশানুক্ৰমিক ও গোষ্ঠীগত | সে ধারা নানা ভাবে 
ফরাসী বিপ্লব পর্যস্ত গোটা ইউরোপীয় সমাজে বলবৎ ছিল। অবশ্য ফরাসী বিপ্লবের সাম্য- 
মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী সেখানকার মানুষকে জন্মসূত্রে ভাগ করার পদ্ধতি ছেড়ে দিয়ে কর্মসূত্রে 


ভাগ করা সুরু করল। আজ সেখানে জন্ম সূত্রে সামাজিক ভাগ অনেকটাই কমে গেছে। তবে 
পার্থক্য অনুসারে দলন-পীড়ন। তাই ইউরোপ-আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়ায় কালো মানুষেরা শুণ- 
কর্ম-নিরপেক্ষ ব্যক্তিগত ভাবে কোনও না কোনও দলন প্রক্রিয়ার শিকার। আর সেটা একমাত্র 
জন্মগত কারণে | সুতরাং এ দলন বিদ্যা, ধন বা অন্য কোনও গুণ থাকা বা না থাকার কারণে 
৯. নয়, নিতান্ত জন্মগত বা জাতিগত কারণে | (জাতি বলতে এখানে নেশন বোঝানো হচ্ছে না, 
গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ইত্যাদি রক্তগত একত্ব বোঝানো হচ্ছে)। পাশ্চাত্য সাহিত্যে “টম কাকার 
কাহিনী” সাদা আদমি কর্তৃক কালা আদমির উপর জাতিগত কারণেই অত্যাচারের এক নির্মম 
কাহিনী, সে কাহিনী কে বা কোন জাতির লোক লিখেছে সেটা বড় কথা নয়, সেটাই অন্যতম 
দলিত সাহিত্য । কারণ তা দলিত কালা আদমির পক্ষে পাঠককে টেনে নেষ। 
ভারতের মাটিতে "শ্র্মবিভাজন' তন্তু অনুসারে গুণ-কর্ম অনুসারে সমাজ বিভাজন oF 
হলেও পরবর্তী সময়ে রামায়ণ-মহাভারতের যুগে জন্মসূত্রে অথাৎ জাতিগতভাবে ভারতীয় 
সমাজ চতুবর্ণে ভাগ হয়ে যায়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রতিযোগিতায় শেষ পর্যস্ত আপোযসূত্রে 
ক্ষত্রিয়রাই যুদ্ধ ও শাসন কার্য অধিকার করেছে। অবশ্য ব্রাহ্মণরা ক্ষত্রিয়দের নিরাপদ আশ্রয়ে 
| থেকে যাগযজ্ঞ ও পৌরহিত্য ছাড়াও এই শাসন কার্যে নেপথ্য পরিচালকের ভূমিকা পালনের 
। অধিকার আদায় করে নিয়েছে। 
॥ শিল্প-বাণিজ্য কৃষিকার্য সব কিছুর মালিক হয়ে গেছে বৈশ্যরা। আর কায়িক শ্রমের যত 


| দলিত সাহিত্য []} অ-৩ 
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কাজ, তার দায়দায়িত্ব পড়েছে জমিহারা মানহারা, পরাজিত দলিত শূদ্রদের উপর ৷ যুদ্ধ বিগ্রহ 
ak ile seme week een a সম্পদ হারিয়ে (এই শূদ্ররা) দাস শ্রেণীতে 
ক্রমাগত গড়িয়ে পড়েছে । চাষী, ধোপা, নাপিত, তাতি, জোলা, কামার, কুমার, জেলে, বেদে 
প্রভৃতি সব কায়িকশ্রমের ও যুদ্ধের সময়ে ক্ষত্রিয় সেনাপতিদের অধীনে কামানের খোরাক 
হিসেবে সাধারণ সৈনিকের জীবিকা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়ে নানা উপবর্ণে বিভক্ত ভারতে বিপুল 


সংখ্যা-গরিষ্ঠ শদ্রসমাজ গড়ে উঠেছে। সুকৌশলে এই শাসিত দলিত শূদ্রদের শাস্ত্র ও অস্ত্র থেকে * 


বঞ্চিত রাখা হয়েছে। 

রামায়ণ রচয়িতা বাল্মীকি ও মহাভারত রচয়িতা বেদব্যাস অস্ততঃ পিতামাতা দুদিক থেকে 
উচ্চ PNG ছিলেন না। উচ্চবংশের সঙ্গে তাদের অবশ্যই সম্পর্ক ছিল। তবুও নীচ বংশ 
জাত দাস বা দলিতদের তারা ভুলতে পারেননি | তাই ক্ষয়িত্র ও ব্রাহ্মণদের নানা PE ক্যাচালের 
ও যুদ্ধ বিগ্রহের কাহিনীর মধ্যে মধ্যেই ত্রদের অভিজাত সমাজজীবনের কদর্যাতার কাহিনীও 
মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তাছাড়া জাতিগত কারণে শৃদ্রবংশ জাত একলবব্যের “* সৃতপুত্র রাধার 
নন্দন” বলে পরিচিত কর্ণকে মহামুনি জর্গবের শিষ্যত্বদানে অস্বীকৃতি ও স্বয়ম্বরে দৌপদ্রী কর্তৃক 
প্রত্যাখ্যান, স্বীয় অধ্যবসায় শাস্ত্র অধ্যায়ন করে যাগযজ্ঞ করার অপরাধে শূদ্রনন্দন শম্বুকের 





শিরচ্ছেদ প্রভৃতি জাতিগত অন্যায় ও অত্যাচারের কাহিনী মহাকাব্যের রঙ্চঙ্গা বহু ঘটনার * 


মধ্যে নিয়তই Cagis মারছে। মহাকাব্যের এসব কাহিনী পড়ার পর সাধারণ পাঠকের মন 
এ সমস্ত জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ওঠে। ব্রাহ্মাণ্যবাদী এ সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে 
ফেলতে ইচ্ছে করে | রামায়ণ-মহাভারতের এ কাহিনীগুলি তাই অন্যতম শ্রেষ্ঠ দলিত সাহিত্য | 

সাহিত্য অবশ্য শেষ পর্যন্ত মানবতাবাদের ধারক ও বাহক। তাই যুগে যুগে মানবতার 
লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে সৎসাহিত্য প্রতিবাদ না করে পারেনি । “মানহারা মানবীর লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে 
কবিকণ্ঠ সুদূর ভিনদেশ থেকে গর্জে না উঠে পারেনি | এই মানবতাবোধ থেকেই দাসদের প্রতি 
সীল নারে রে সারার রানার eee সান নার রর বারা 
অবস্থা মেনে নেওয়ার খাতিরে তা করেননি । পরবর্তী সময়ে সামজতম্ ও পুঁজিতন্থ্বের 
জাতাকলে শোষিত নিষ্পেষিত ভূমিদাস ও শ্রমিকেরা অর্থনৈতিক শ্রেনী হিসেবেই 
সমাস্তরালভাবে গড়ে উঠেছে। যদিও তারা প্রায়ই জন্মগত কারণে নীচ কুলের মধ্যেই পড়ে, 
তথাপি সেটাই তাদের মধ্যে আর একত্বের নিরিখ হিসেবে গণ্য হয় না। তাদের নতুন শ্রেণী 
পরিচয় (Class-Identity) হয়েছে, ভূমিদাস ও শ্রমিক হিসেবে । তাদের প্রতি অর্থনৈতিক 
যাক" । এটাই তাদের জাতের বা কলের নয়, শ্রেণীর শ্লোগান। এ শোষণ শ্রেণীতে শোষণ, 
গোষ্ঠীগত দলন নয়। সোজা কথায় শোষণের বেলায় আর্থিক শ্রেণী, আর দলনের বেলায় 
জস্মগত জাতিই শোষণ বা দলনের শিকারদের ক্ষেত্রে বিবেচ্য । যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাতি 
হিসেবে যারা দলিত, শ্রেণী হিসেবে আবার তারাই শোধিত। 

সামস্ততম্ত্র ও পুঁজিতন্ত্রের যুগে দেশে দেশে সাহিত্যিকেরা মানবতাবোধের তাডনাতেই 
ভুমিদাস ও শ্রমিকদের ভ্রাতা-মানব হিসেবে দেখেছে ও তাদের ওপর শোষণ অত্যাচারের 








dope 


বিরুদ্ধে “কত পাই দিয়ে কত কোটি পেয়েছিস, বল?” বলে গর্জে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের “দুই | 


বিঘা জমি"-এর উপেন আর শরৎচন্দ্রের মহেশ" -এর গফুর এই SS মানবতারই প্রতীক! 
এখানে তাদের জন্মগত কুলপরিচয় নয়, কর্মগত শ্রমবিভাজ্জনগত পরিচয়টাই প্রধান | 


অ-৪ J দলিত সাহিত্য 
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ঘটনাচক্রে এমনও দেখা যেতে পারে, উপেন ও টিলা EE a কুরানের 
বা গোষ্ঠী থেকে এসেছে যারা আক্তকার ভারতবর্ষে হয় তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজ্জাতি, 
নয়তো ও বি সি তালিকাভ্তুক্র। অর্থাৎ দলিত। কিন্তু “দুই বিঘা জমিতে ও মহেশ'-এ সেটা 
প্রাসঙ্গিক নয় । দলন নয়, শোধণটাই অতাচারের MAARA, ভাই “তুমি মহারাজ, সাধু হলে 
2 আজ, আমি চোর বটে!” বলে নিজেকে সহ সমস্ত সামন্ত প্রভুদের শ্রেণী হিসেবে কাঠগড়ায় 
* ane করাতে রবীন্দ্রনাথ দ্বিধা Tate 
যদি আজকার দিনেও মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচারের কারণটা একমাত্র অর্থনৈতিক 
হত, সেখানে জাতকূল বা অন্য কিছু বিবেচনার মধ্যে না আসত, তাহলে কর্ণের ভাষায় বলা 
যায় “ভারতের ইতিহাস হত অন্যরাপ"' | আজ আর দলিত মানব গোষ্ঠীকে রক্ষা করার জন্য 
ভারত ও গোটা পৃথিবীতে “'রক্ষামূলক বৈষম্যের নীতি জোর কদমে চালু করতে হত না। 
কিন্ত দুঃখের বিষয় তা করতে হচ্ছে, পৃথিবী জুড়ে আজও অর্থনৈতিক শোষণ ও জাতিগত দলন 
সমান্তরালভাবে চলছে। 
শোবনের বিরূদ্ধে যত সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, তাতে আজ আর কেউই প্রকাশ্যে জমিদার ও 
*পুঁজিপতির পক্ষে সওয়াল করে না। কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর নৈতিক জয় হয়েছে। হ্যাভনট্‌-রা 
: হ্যাভ-দের বিরুদ্ধে জিতেছে। এ জয়ের মধ্যে সাহিত্যের অবদান কমনয়। কিন্তু দু'একটা 
ary আর Ga কাকার কাহিনীর পর জাতিগত দলনের বিরুদ্ধে যেন সাহিত্য থেমে 
দাড়িয়েছে | বছরের ৩৬৫ দিনের খবরের কাগজের পাতায় ১০০ দিন পাওয়া যাবে ভারত সহ 
পৃথিবীর কোথাও না কোথাও শ্রেণীগত কারণে নয়, নিতান্ত জাতিগত কারণে, নিতান্ত কোনও 
বংশে জন্ম গ্রহন করার অপরাধে নিয্যতিন ও লাঞ্ছনার বেদনাত কাহিন 
ঝড়ে বৃষ্টিতে বিপন্ন হয়ে প্রাণ বাচানোর জন্য মন্দিরের গৃহে আশ্রয় গ্রহণের অপরাধে, পর 
দিন উচু জাতের লোকেদের আক্রমণে অসহায় ভাবে জীবন দিতে হয়েছে নীচু কুলের যুবককে | 
যুবক পুত্র কোনও উচ্চ বংশের কন্যার সাথে প্রেম করার অপরাধে AWS জননীকে বিবস্ত্র করে 
প্রকাশ্য দিবালোকে বহু জনের সন্মুখে নিষ্যাতিতা হতে হয়। এগুলি গল্প বা কল্পনা নয়। 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত ঘটনা, এর দিনক্ষণ, স্থান, কাল, পাত্র সব আছে। এ অচ্যাচারগুলির কারণ 
» কিন্ত অর্থনৈতিক নয়; সামাজিক, জাতিগত কিন্তু জাতিগত দলনের এ সমস্ত বিয়োগান্ত 
কাহিনী অবলম্বনে আজ আর তেমন সাহিত্য গড়ে উঠছে না। শুধু সংবাদ হিসাবে সাময়িক 
ভাবে নয়, কাবা-নাটক-উপন্যাসের ates নির্যাতিতা নীচকুলোদ্ত্ভা দলিতা নায়িকা হিসেবে 
সে হতভাগ্য জননী আন্ত আর আমাদের অন্তরকে BA ভাবে নাড়া দিচ্ছে না। সে সাহিত্য সৃষ্টি 
হচ্ছে না। 
সে সাহিতাই আজ সৃষ্টি করতে হবে। আর্থিক শোষন আর জাতিগত দলনের বিরূদ্ধে 
যেমন আমলার আপনার আপনজন হয়ে গেছে ঠিক তেমনি যেন মন্দিরে আশ্রয় নেওয়া সে 
হতভাগা যুবক, আলু উচ্চকুলের কনার সাথে প্রেম করা নীচকুলের যুবকের হতভাগ্য বিবস্ত্রা 
EFTA যেন আমাদেব আপন জন হয়ে যান। মানবতাবাদী সে সাহিতাই সৃষ্টি করতে হবে। কে 
লিখবে সেটা বড় কথা নয়। যা লিখবে তাতে শোষিত উপেন ও গফুরের মত দলিত সে যুবক 
ও জননী লীতিগতভালে জয়ী হবেন! সে সাহিত্যই হবে দলিত সাহিত্য । 
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অথাতো ব্রাত্যজিজ্ঞাসা 


‘Stor শব্দটি নিয়ে হয়েছে অনেক জল্পনা-কল্পনা । এ এসেছে ‘ব্রাত' থেকে । খণেদে এর 
প্রয়োগ আছে ৮ বার, যথা ১/১৬৩/৮ ; ৩/২৬/৬ প্রভৃতিতে । এ থেকে বোঝা যায় যে 'ব্রাত' * 
শব্দের অর্থ “sia, সমুহ" । তবে “ব্রাত্য” শব্দের কোন উল্লেখ নেই ঝথেদে। পাণিনির মতে, 
“ব্রাতা” শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে “SNS + ন্যহ্‌” থেকে । 'ন্যহ'- এ বোঝায় “Deere” অর্থাৎ তার 
WETS | সোজা কথায়, “SAS হ’লো জনসমূহের অন্তর্ভুক্ত বা সমাজের সদস্য অথবা 
সামাজিক | এরা আর্ধবংশ সম্ভুত | ভবে বৈদিক আর্য নন। এঁদের কথা আছে অথর্ব বেদের ১৫শ 
কাণ্ডে! এ ব্রাত্য পুরুষ মহানুভব, ব্রাহ্মাণ ও ক্ষত্রিয় তেজের মূল এবং দেবাধিদেব। ব্রাত্য পুরুষ 
বেখানে যান সমগ্র জগৎ ও সকল HAN তার অনুগমন করেন । তারা GA সাথে চলেন যেমন 
রাজার সাথে অনুগমন করেন তার অনুচরেরা । মনু সংহিতা (১/৩৯ ; ১০/২১-২৩) এঁদের 
বলেছে সংস্কার বর্জিত। এ ব্রাহ্মণদের চক্রান্তের ফল। নিচের আলোচনায় এ সুস্পষ্ট হবে। 

(কে) =z বৰ্ণ fos 

প্রাচীন ধর্মশান্ত্র পাঠে প্রতিপন্ন হয় যে ব্রান্মাণদের দাবি অলীক । বর্ণগুলি সেকালে জন্মগত 

জাত (Caste) ছিল না- লোকে বর্ণ পরিবর্তন করতে পারতো । আর শ্রেণী দিয়ে লোকের পদ 
এস প্র MEENA Ce HEE LEMME TENE OE aie week 
ব্ৰাহ্মণ হ'তে পারতো। অত্রিসংহিতাতে (৩৬৬-৭৪) বলা হয়েছে যে সবাই বিপ্র, তবে 
কার্যানুসারে তারা বিভিন্ন নামে পরিচিত | যে-বিপ্র সাত্ত্বিক আহার করে সে মুনি ; যে-বিপ্র বেদ 
পাঠ করে সে দ্বিজ ; যে-বিপ্র যুদ্ধ করে সে ক্ষত্রিয় ; যে-বিপ্র কৃষিকাজ, সে বৈশ্য ; যে-বিপ্র 
লাক্ষা, লবণ, দুধ, ঘি, মাংস বিক্রি করে সে শুদ্র। যারা বেদোক্ত দাস-দস্যুদের বংশধরগণকে 
বর্তমান শুদ্র জাতিতে পরিণত বলে মনে করেন তাদের মনে রাখা উচিত যে খখ্েদীয় এতরেয় 
army (৭/৩/১৮) ITA 2 “বৈশ্বা মিত্রা দস্যুনাং ভূয়িষ্ঠাঃ”। তাহ”লে দাস বংশোত্তব শৃদ্রেরা 
গায়ত্রী WA দ্ৰষ্টা Wes wea বিশ্বামিত্রের সম্ভান,, অতএব MS | আবার ঝখেদের এলুষকবষ 
বহি দৃষ্ট সুক্তসমূহে প্রমাণিত হয় যে বেদে **সর্বে বর্ণাঃ ছিজতেয়ঃ” ছিল। তাই মনুর জন্মগত ॥ 
ব্রাহ্মণদের পদ মর্যাদা অব্রিসংহিতায় (৩৭২) ANS হয়েছে এ-ভাবে 2 “SMO ন জানাতি 
ব্ৰহ্মসূত্ৰেণ গর্বিত৪”/ ( তেনৈব স চ পাপেন Fase পশুরুদাহৃতহ।” অর্থাৎ যে-ব্রাহ্মাণ 
বেদ ও পরযমাত্মতত্ত কিছুই জানে না, অথচ কেবল যজক্জোপবীতের বলে অতিশয় গর্ব প্রকাশ ' 
করে, এই পাপে সে-ব্রাহ্মাণ “পশু” বলে খ্যাত। 

খে) ব্রাহ্মণদের দুর্নীতির চক্রাস্ত 

রাজতন্ত্রের সহায়তায় ব্রাহ্মাণ্যবাদ উচ্চশিখরে উঠেছে ভারতে | প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায় 
শুদ্ৰেরা ছিলেন ক্ষত্রিয় | বেবারের মতে পেজবন অর্থাৎ সুদাস শূদ্ৰ ছিলেন এবং তিনি ঝথেদে 
বশখামিত্রের মিত্র ও বশিষ্ঠের শত্রু ছিলেন। এর পিতার নাম দিবোদাস খেথেদ, ৬11, ১৮, ২২- 
৩, ২৫) সুদাস ভরত গোষ্ঠীর লোক ছিলেন! তাদের নামানুসারে এ-দেশের নাম হয়েছে ভারত 
বা ভারতবর্ষ | ভরতেরা আর্যবংশীয় এবং সুদাসও তাই। কাজেই শূদ্র আর্য ও ক্ষত্রিয় YA ও. 
ক্ষত্রিয়ের পার্থক্য নির্ধারিত হতো পৈতা ধারণের ক্ষমতা ভিত্তিতে । সুদাস শূদ্র ও রাজা এবং ' 
তার অভিষেক সম্পাদন করেন বশিষ্ট আর তিনি রাজসুয় wears করেন। এ থেকে প্রমাণিত 
হয় যে শুদ্ররা এক সময়ে পৈতা পরতেন। এর সমর্থন মেলে “সংক্ষারগণপতি''তে : শুদ্ররা 
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পেতা ধারণের উপযোগী । শ্দ্ররা ক্ষত্রিয় থাকাকালে ব্রাহ্মালদের উপর নির্যাতন চালিয়েছেন | 
এরি ফলে ব্রাম্মাণরা ঢটে গিয়ে শুদ্রদের festa শ্রেণী পেকে চতুর্থ শ্রেণীতে নামিয়ে দেন এবং 
এঁদের উপনয়ন বন্ধ করেন। এর উদাহরণ মেলে শিবাজীর ক্ষেত্রে । তার ক্ষত্রিয়তের দাবি 
BAR করেন ব্রাহ্মণরা এবং এদের পুরোধা fase তার প্রধানমন্ত্রী মোরো ore পিঙ্গল। এদের 
মতে শিবাজী শুদ্র। পরে কাশীর গগভাটনামীয় ব্রাহ্মণের সহায়তায় তার অভিষেক সম্পন্ন হয় 
১৬৭৪ খ্ৰীষ্টাবন্দের ৬ই জুন রায়গড়ে : MEAS ও উপনয়ন GA তাকে করতে FA | 
ব্রাতাস্তোমের জন্যে গগভাটকে দিতি হয়েছিল ৭০০০ হন (> হন’= ৩ DIF) এবং 
ব্রাহ্মণদের ১৭০০০ “Bel | দক্ষিণা বাবদ বয় হ'য়ে ছিল ১২ লক্ষ “হন"। এতে প্রমাণিত হয় যে 
arta অর্থ yx ও gA এবং চক্রান্তে fae নিজেদের হ্যার্থাসছির উদ্দেশ্যে 
Ambedkarwritings and speeches. Vol 7). 

CH) ব্রাত্য জান্দ 

বৈদিক যুগে অধ্যাত্ম সাধনার হিল দুটি বাশ তন্খাবাদ ও আত্মবাদ। একের ভিত্তি aat, 
অন্যটির 'ওহ' বা তর্ক। শ্রমে ছিল গরাক দৃষ্টির অনুভব । ছিতীয়ে প্রত্যক দৃষ্টির__একে 

TT বুদ্ধি নামে পরিচিত 1 বৃহত্তর অর্থে এদের বলা হয় 

ব্ৰাহ্মণ্য (Intuitionist) ও cM% (Rationalist) যারা (অনির্বাণ__বেদ মীমাংসা, পঃ ৭৬)। দুটি 
গোষ্ঠীহ আর্য--এঁরা 'ভ্রাতৃব্য' ছিলেন। একটির সাধক ‘ae’, অন্যটির "মুনি"! পরে উভয়ের 
মধে; ধর্মমতের পার্থক্য এসে যায় ৷ ভৃগু অগ্নিপুক্তার প্রবর্তন করেন এবং এতে দু'দলই যোগ দিয়ে 
ছিলেন। পরে মুনিরা aces রাজি হলেন না। তখন কধিরা “যজ্ঞের সংজ্ঞা দিলেন 2 ‘“যজ্ঞেন বৈ 
দেবা" (শতপথ ব্ৰাহ্মণ, ১.৫-৫-২৬)। ফলে এদের নামকরণ হয় দেব ও অসুরে | অসুররাই 
বলবিক্রমে পরাক্রাস্ত আর দেবরা ছল-চাতুরিতে | দেবাসুরের যুদ্ধে প্রথমে অসুররা দেবতাদের 
জয় করেন (কৃষ্ণযজুর্বেদ, ২.৩. ৭-১০) : পরে দেবতারা জয়ী হন (এ, ২.৪. ১-৩)। ফলে খধিরা 
মুনিদের গালাগালি দিয়েছেন ‘দাস’. “দস্যু” প্রভৃতি বলে । নিরুক্তকার যাস্ক (৭.২৩) বলেছেন যে 
অনুষ্ঠান WA AAS BA | সায়নাচার্যেরও এ মত (ছেদ, ১.৫১.৮) । অর্থাৎ প্রথম গোষ্ঠীর 
আর্যরা অনুষ্ঠাত্রী, দ্বিতীয় গোষ্ঠীর ada অননুষ্ঠাত্রী! fee অসুররা অনার্য নন- এরা বৈদিক 
গণ্ডীর বাইরের আর্য । অসুরদের পরাজয় ও সুর (দেব)দের বিজয়কে কেন্দ্র ক'রে আজও দুর্গা 
পুজা হয়ে থাকে এবং এতে অসুর মেহিষাসুর)কেও পুজা করা হয়, কেননা এ আর্য HGS | 

অসুররা পরাজিত হ'লে তাদের যাত্রাপথ ভিনদিকে খোলা fea—ufecs, পুবে ও 
পশ্চিমে । দাক্ষিণাত্যে এদের নামকরণ হয় "দ্রাবিড়", পূবে অস্ট্রেলয়েভ, আর গশ্চিনে ‘অসুর’ | 
আসিরায় স্থাপিত হয় একটি সাম্গাজা যার রাজধানী 'অস্সুর' নামে পরিচিত । ম্যাকসমূলার 
বলেন 2 “eyes ধর্মাবলম্বীরা উপনিবেশ স্থাপন করেন আরাকোশিয়া ও গারস্যে”। এর 
সমর্থন আছে “গাথা উত্তাবাইত”-এ (১২-৪৪-১৫)। এ গাথায় (৪-৪৬-১) Garey বিলাপ 
করেছেন এই বলে যে ভারতভূমি তদের অর্থাৎ জসুরদের জাগ করেছে! “Gaye শব্দটি 
এসেছে সংস্কৃত হর’ বা ATS’ থেকে | ভারতে SPN ST দেবকে উপরে স্থান দেন, 
“অসুর'-কে নীছে। কিন্ত জরাুষ্গরা “জসুরাকে স্থান দিরেছেন দেব" -এর উপরে বাহুর মাজদ্য*ই 
উপাস/। অসুরদের যারা ভারতে রয়ে গেলেন দক্ষিণে ও পুবে তারাই হলেন 'ব্রাতা Geet | 
শতপথ IPRS) (১.5৯.১ ১৪) বলা SAR যে যজ্ঞের আগুন সদানারার (shew) ওপারে 
guje পুব দেশে যায়নি | এ-জাশ্যে পূব দশকে APE বলেছেন বৌধায়ন es সেখানে 
viet Werle করতে 2A ( ১.২১.৩১ )। 











দলিত সাহিত) [এ জ ৭ 


Ca) ব্ৰাভ্যদৰ্শন 

ব্রাতারা বেদবিরোধী, বিশেষত যাগযজ্জের পরিপন্থী । এরা গড়ে তুলেছেন বসত্তবাদ (Ma- 
terialism) : যা চার্বাকেরই নামান্তর । ভারতীয় দার্শনিকরা প্রায় সকলেই বস্তবিশ্বকে মিথ্যা 
বলে উপেক্ষা করেছেন। একমাত্র চার্বাকই পরিদৃশ্যমান জগৎকে একান্ত সত্য বলে স্বীকার 
করেছেন, অন্যান্য দার্শানিকেরা চার্বাকের মতকে পর্বপক্ষ' রূপে গ্রহণ করেছেন। আর 
'পুর্বপক্ষ' অস্পষ্ট থাকলে ‘উত্তরপক্ষ' এবং সিদ্ধান্ত" স্পষ্ট হয় না। এ-মতের প্রবর্তক হলেন 
বৃহস্পতি এবং তার গ্রন্থের নাম “বৃহস্পতিসূত্র” (৬০০ খ্রীঃ পৃঃ), এ-গ্রন্থ এখন আর পাওয়া 
যায় না। ভারত বৃহস্পতিকে ভুলে T অর্থাৎ বস্তববিশ্বকে বহুদিন উপেক্ষা করেছে। তাই সে 
আজ দৈন্যপীড়িভ ও frets 

বৃহস্পতি বলেছেন যে স্বর্গ, অপবর্গ বা পরলোকগামী আত্মার অস্তিত্ব নেই। বর্ণাশ্রমাদির 
কোন ক্রিয়াই ফলদায়ক হয় না। অগ্নিহোম, তিনবেদ, ত্রিদণ্ড ও ভস্মলেপন বুদ্ধি- 
পৌরুষহীনদেরই ধাতৃ-নির্মিত জীবিকা । বলা হয় জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে নিহত পশু স্বর্গে যায়। তাই 
যদি হয়, JENA কেন নিজের পিতাকে সেই যজ্ঞে নিহত করে না? আবার যারা মরণদশা 
পেয়েছে, শ্রাঙ্ছে যদি ভাদের তৃপ্তি হয়. তবে নির্বাণপ্রাপ্ত প্রদীপের শিখাকেও তেল প্রভৃতি 
manmade সংবর্ধিত করবে | তাহলে পর্যটকদের পাথেয় সঙ্গে রাখার প্রয়োজন নেই । ঘরে শ্রাদ্ধ 
করলেই পথে ভোজনতৃপ্তির কোন বাধা থাকবে ন!। কাজেই সার হ'লো বর্তমান । যদ্দিন বেঁচে 
থাকো, সুখে জীবনযাপন করো-__ এমনকি wey করেও ঘি খাও । ভস্মীভূত দেহের পুনরাগমনের 
কোন সম্ভাবনা নেই । দেহ হ'তে বেরিয়ে যদি কেউ পরলোকে যেতে পারে, তবে বহু স্নেহে 
আকুল 27H সে আবার ফিরতে পারবে না কেন? তাই মৃতবাক্তিদের উদ্দেশে প্রেতকার্য 
অনুষ্ঠান ব্রাহ্মণদের SAMAR মাত্র, আর কিছু নয়। বেদের কর্তা তিনজন- ভগ, ধূর্ত ও 
নিশাচর। বিধান আছে যে অশ্বমেধে যজমান TSH অশ্বের শিশ্ন ধারণ করবে । Weal আরো 
কতো কী বলে থাকে! নিশাচরগণ aos মাংস ভক্ষণের বিধান দিয়েছে। 

(৩) TEAG বনাম ব্ৰহ্ষ্মবাদ 

এই TENT TAIHA বিরোধী | একে বলা হয় লোকায়ত, কেননা এ মনে করে যে শুধুমাত্র 
এই পৃথিবী (লোক)ই অস্তিমান এবং এর পরে আর কিছু নেই । ভবিষ্য জীবন নেই ৷ প্রত্যক্ষই 
জ্ঞানের একমাত্র উৎস, অনুমান, প্রমাণ নয়। চৈতন্য হ'লো ক্ষিতি, অপ, তেজ ও বায়ুর 
সংযোগে সৃষ্ট উপাদান । Baws অচেতন পদার্থের সমবায়ে উৎপয্ন, যেমন লাল রঙ তৈরি 
হয় পান, সুপুরি ও চুনের সমবায়ে | এ-মতবাদ পুরাতনীর অত্যাচার থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ 
করেছে। এর সহায়ক তিনটি নাস্তিক্যবাদ-__চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন। বৃহস্পতি-প্রবর্তিত দর্শনই 
“আদি দৰ্শন” । এ স্বাধীন চিস্তাল পথিকৃৎ! চার্বাক বার্হস্পত্য, নাস্তিক ও লোকায়ত 1 এর দৃষ্টিতে 
পাপ পুণ্য নেই, কর্মফল নেই, wars লেই--নেই ধর্মাধর্ম আর প্রত্যক্ষের বাইরে অন্য কিছু 
দেক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী-_চার্বাক দর্শন, পূঃ ১৯৮-১৯৯)। 

TAIAN বরাবরই ঠেকিয়ে রেখেছে বস্তুবাদীদের জাতপাতের রক্ষার্থে। এ-ব্যাপারে 
ব্রাতারাই জুগিয়েছে স্বাধীনতার উপাদান । রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) ছিলেন পীরালি বা 











কবিতা ১৯১০ সনে। পারে তিনি নিজের পরিচয় দিয়েছেন “ব্রাতা' বলে ১৯৩৬ সনে 
আমার নৈবেদ্য পোছল না। 
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ডঃ SWANS আস্বেদকর ৫১৮৯১-_-১৯৫৬)ও ব্রঙ্গবাদের সমালোচনা করেছেন। তিনি 
হিন্দুত্বের তিনটি উপাদান লক্ষ্য করেছেন-__ব্রন্মবাদ ; বেদাস্তবাদ ; ও ব্রাহ্মাণ্যবাদ ৷ ব্রহ্মবাদের 
তিনটি মন্ত্র উল্লেখ্য_(i) সর্বংখন্থিদং ব্ৰহ্ম অর্থাৎ সবই am ; (ii) অহং ব্ৰহ্মোহস্মি অর্থাৎ 
আমিই ব্ৰহ্ম অথবা আত্মাই ব্ৰহ্মা : (ii) SEA অর্থাৎ তুমিই ব্ৰহ্ম অথবা আত্মাই ব্রন্মা। এদের 
বলা হয় মহাবাক্য। এবার বেদাস্তের Beat এর Fer তিনটি । প্রথমত, ব্রহ্মাহ একমাত্র 
সতস্বরূপ (reality) | দ্বিতীয়ত জগৎ মায়া বা মিথ্যা । তৃতীয়ত, জীব ও ব্রন্মা একমতে, অভেদ, 
অন্যমতে ব্রন্মাশায়ী তারই উপাদান, আর তৃতীয় মতে WA! এখন ব্রাহ্মাণ্যবাদের কথা । এর 
ও মূল কথা তিনটি-_€1) চাতুর্বণ্য বিশ্বাস : (ii) বেদের অলৌরুষেয়তা ; (iii) দেবতার 
উদ্দেশে যজ্ঞ মোক্ষের পথ । আপাতদৃষ্টিতে ব্রল্াবাদ গণতন্ত্রের ভিত্তি হ'তে পারে। কিন্তু open 
জাগে £ কী করে ব্রাম্মাণ ও শূদ্রের, নর ও নারীর এবং জাতভাই ও অন্য জাতির অসাম্য 
অনুমোদন করা যায়? এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মাণ্যবাদীরা নিজেদের স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত এবং একে চালু 
রাখার ফন্দি-ফিকির উদ্ভাবন করে চলেছেন যা বজ্জাতিরই নামান্তর । শঙ্করাচার্য এক বিস্ময় 
বিপরীত বিহারে- ব্রন্মা অস্তিমান এবং তিনি ব্রান্মাণ্য সমাজের সব অবিচারের ধারক ও বাহক! 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 0১৮২০-_৯১) সংস্কৃত কলেজ থেকে বেদাস্তপাঠ তুলে দিয়েছিলেন | 
তামিলনাড়ুতে (চেন্নাই) রামস্বামী পেরিয়ার (১৮৭৯-_-১৯৭৩) চার্বাকের বাণীর মূর্ত প্রতীক। 
তিনি বলেছেন-_€() যে ঈশ্বর আবিষ্ষার করেছে সে মুর্খ ; (ii) যে ঈশ্বর প্রচার করে সে 
বদমাইস ; (iii) যে ঈশ্বরের উপাসনা করে সে বর্বর 1 ইনিই দ্রাবিড কাজাগামের প্রবর্তক | গোটা 
তামিল দেশে পেরিয়ারের প্রতিমৃর্তির নীচে খোদিত আছে-_“দিশ্বর নেই, ঈশ্বর নেই, ঈশ্বর নেই 
মোটেও”"। 

চে) ব্রান্মণ্যবাদের কুকীতি 

(i) পৈতা : ব্ৰাহ্মণ্য গোষ্ঠী নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে ঘোষণা করেন দেবাসুর যুদ্ধের (al £ 
পৃঃ ২৯০০) ATA! দেববাদীরা ‘সুর’ বলে পরিচিত হন, যেহেতু এরা সুরা পান করতেন। 
অন্যদিকে অসুররা সুরা পান থেকে বিরত ছিলেন। পরে “অসুর শব্দের অবমূল্যায়ন ঘটেছে। 
আসে পৈতাল ব্রাহ্মণদের যুগ। শুরু হয় মূর্তি পূজা, আগের যজ্ঞের জায়গায়। এ আয 
সংস্কৃতির পরিপন্থী অনার্য আচরণ। বেদে ও মহাভারতে জাতিভেদ প্রথা ছিল না-বলেছেন 
= (Chips from a German Workshop li, pp 307, 1467), গড়ে উঠলো 
ধর্মসূত্র' ও ধর্মশান্ত্র' । সবই মিথ্যার বেসাতি ও অত্যাচারের হাতিয়ার । ব্রাহ্মাণতেব পরিচয় এই 
পৈতা ধারণে । এ সম্বন্ধে বলেন AMAT চৌধুরী £ “বর্ণ (শ্রেণী) লোপ পেলে পৈতা টিকে 
আছে। (পৈতাতত্তের সার হলো) যার গলায় পেতা নেই তাকে চোখ দিয়ে স্পর্শ করা ও পাপ" 
(বিশ্বভারতী পত্রিকা ঃ ‘জাতিতত্ত' আশ্বিন ১৯৪৯) । ব্রাহ্মণ তাই পৈতাসর্বন্থ__পৈতা থাকলেই 
হ'লো এবং এ জন্মগত, উৎকর্ষের কোন বালাই নেই। 

(i) মনুশ্মৃতি_ ধর্ম সংহিত্রয় এসেছে মনুস্মৃতি ৷ এ পুষ্যমিব্রের কুকীর্তি। তিনি ছিলেন মৌর্য 
সম্রাট বৃহদ্রথের ব্রার্থাণ সেনাপতি এবং সম্রাটকে হত্যা করে মগধের সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। তিনি “মনু'র নামে প্রচার করেন মনুস্মৃতি' বৌদ্ধ প্রাধান্য লোপ করে এ প্রতিষ্ঠিত করে 
ব্রান্মাণ-প্রাধান্য। এতে এসেছে সাতটি কুফল । প্রথমত, এ arms দিয়েছে প্রশাসন ও 
রাজহত্যার অধিকার । দ্বিতীয়ত, এ ব্রাহ্মণ কুলকে প্রতিষ্ঠিত করেছে বিশেষাধিকার-প্রাপ্ত শ্রেণী 
বলে । তৃতীয়ত, এ বর্ণকে পরিণত করেছে জাত-এ। চতুর্থত, এ সংঘর্ষ আমদানি arem, বিভিন্ন 
জাতের মধ্যে এবং সমাজ-বিরোদ অনুভূতিও। APE এ অধঃপাতিহ করেছে «<r ও 
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নারীদের | WHS, এ চালু করেছে “ক্রমিক অসাম্য' পদ্ধতি 1 সপ্তমত, এ প্রচলিত ও লমশীয় 
সমাজ ব্যবস্থাকে করেছে বৈধ ও দৃঢ় (ডঃ আন্বেদকর-__রচনা ও বক্তৃতা, OF WG)! 

এদেশের বর্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর লোক তর্ক করে থাকেন যে জাতিভেদ 
তো যুরোপেও আছে। সেখানেও অভিজাত শ্রেণীর লোক শীচ বংশের সঙ্গে একত্রে পানাহার 
করতে চান না। এ-কথা ঠিক। মানুষের মনে অভিমান নামক একটি প্রবৃত্তি আছে এবং একে 
অবলম্বন করে ভেদবুদ্ধি জেগে ওঠে । তবে ধর্ম সে-অভিমানের সঙ্গে আপোস করে না এবং 
একসঙ্গেও বসে না। ধর্ম সেখানে অভিমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু এদেশে এর 
উল্টোটা চলছে। এ- সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন £ “চোর তো সকল 
দেশেই চুরি করিয়া থাকে । কিন্তু আমাদের সমাজে যে ম্যাজিস্ট্রেট শুদ্ধ তাহার সঙ্গে যোগ দিয়া 
চোরকেই আপনার পেয়াদা বলিয়া স্বহস্তে তাহাকে নিজের সোনার ঢাপরাস পরাইয়া দিতেছে! 
কোনোকালে বিচার পাইৰ কোথায়, কোনো মতে রক্ষা পাইব কাহার আছে?” (রচনা বলি, 
১৮শ খণ্ড £ “সঞ্চয়”, পৃঃ ৪০৩--৪০৪)। ভারতে “জাতিভ্দ'কে ধর্মের ভিত্তিতে স্থাপিত করা 
হয়েছে। আর এইটেই এনেছে মনুস্যতৃহীনতা_ এ অমানুষিক এবং নির্যাতনের হাতিয়ার | 

(iti) মনু আ্রাভৃুসংঘের অবদান . 

মনুস্মতি ভারতের দুষ্গ্রহ। হাজার হাজার বছর aca মনু বিস্তার করেছে ব্রান্মাণ্যবাদের 
বিষ__এতে গোটা সমাজ ব্যবস্থা! হয়েছে বিপর্যস্ত | পৈতাল শ্রেণীর অত্যাচারে যে ভারতবাসীর 
সৃষ্টি হয়েছে তাতে মিশে আছে পাগলামি । তাই তো বলেন নীরদ চৌধুরী £ “সারা জীবনের 
পর্যবেক্ষণে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে হিন্দুর মধ্যে রয়েছে এক পৌঁচ পাগলামি । 
মনোচিকিৎসকের ভাষায়, এ অংশত চিত্তভ্রংশ বাতুলতা এবং অংশত ভ্রম-বাতুলতা” (The 
Continent of Circe, 1965. pp 132-33) 1 

দ্বিতীয়ত, শেরিঙ বলেন 2 “এই জাতিরজনক ব্রাহ্মণ__ এ তারি উদ্ভাবক (Hindu Tribes 
and Castes, 1872, Vol 181,.0. 231) | ব্ৰাহ্মণ স্ববিরোধী ও জাতিতাত্তিক কুটাভাস এবং 
জাতিও এরূপ । গোড়ায় সমগ্র হিন্দু একবংশ জাত ছিল এবং একই পরিবারের কিন্তু ব্রাহ্মাণই 
ভেদবুদ্ধিতে সৃষ্টি করেছে uate জাত ও উপজাত। 

তৃতীয়ত, মনুর আদর্শে তৈরি হয়েছে মনু SGA | এরা সবাইকে দলে ভিড়ানোর জন্যে 
জিগির দেয় “হিন্দু বিপদগ্রস্ত '', যেমন মুসলমানদের জিণির, “ ইসলাম বিপদগ্রস্ত” । এর সুষ্ঠু 
ব্যাখ্যা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তার “তোর আহ্বানে” (The Modern Review. October. 
1921, pp. 423-33) : আমাদের অভ্যাস এমন হয়ে গেছে যে আমরা আমাদের আবেগের 
জন্যে রাখি একটি স্থান এবং আরেকটি স্থান এর আচরনের জন্যে | এসব সময় আমাদের বুদ্ধি 
থাকে নিক্রিয় কেননা আমরা একে সুযোগ দিই না। আমাদের যখন কাজে উদ্বুদ্ধ হ'তে হয়. 
তখন আবেগকেই আমরা ডেকে পাঠাই এবং বুদ্ধিকে হস্তক্ষেপ করতে দিই না কোন-না কোন 
মায়াবী সূত্রের সম্মোহে” । আর এই মায়াবী সুত্রই হ’লো “হিন্দু বিপদগ্রস্ত" | 

BSUS, ব্রাহ্মণদের রয়েছে GH ও ধৃষ্টতা । শেরিঙের মতে হ “ব্রাহ্মণের প্রথম বৈশিশ্টা 
হ’লো তার ধৃষ্টতা, দম্ভ” । এ দিয়ে ব্রাহ্ম“! চেনা যায়। মনুস্মৃতিতে ৫. ৯৯) ব্রাম্মাণকে করা! হয়েছে 
পৃথিবীতে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ এবং এই Gears জন্যে সব সম্পদ তার প্রাপ্য (এ 1. ১০০)। অধিবত্ধ 
অনোরা তার বুদন্যতার উপর নিভরশীল--খাদা বস্তু তার কাছ (থেকেই পাবেন (এ | voc) 
একটা গোটা জাতিকে পঙ্গু করার মতো এমন অস্ত্র আর CRI ফল ফুতে।-যুগে হিন্দজাতি হে 
পরাজিত বিদেশা আত্রমণকারীর কাছে। 

পঞ্চমত, দত্তের জন্যে পেতাল শ্রেণী প্রাধান্য ত্যাগ করতে erate | সংখালখিক্ট বাল তাই 
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এরা অন্যান্য জাতির সঙ্গে পৌঁছেছে “সহায়ক সিত্রতা”য় এবং গড়ে তুলেছে ডচ্চবর্ণ। ফলে 
৩.৫% পৈতাল শ্রেণী ১৫% ভাগে উন্নীত হয়েছে। এ লর্ড ওয়েলেসলির (১৭৯৮- ১৮০৫) 
“Subsidiary Alliance” এর মতো! 

ষষ্ঠত, পৈতাল শ্রেণী অতি মাত্রায় জাত-সচেতন। ফলে দক্ষতা বিকাশ ঘটেনি, জন্মসূত্রে 
প্রাধান্যের অধিকারী হওয়ায় | জহরলাল, টিলক ও প্যাটেল ছিলেন জাত-সচেতন 1 এই মানসিক 
রুগীদের কাছে নতুন কিছু আশা করা যায় না। এরা পণ্ডিত হ'তে পারেন, কিন্তু মননশীল কখনই নন। 

সপ্তমত, এই সংঘের সদস্যরা দুনীতিগ্রস্ত । বহুদিন ক্ষমতাসীন থাকার এ হলো অনিবার্য 
পরিণাম। লর্ড এ্যাকটনের মতে ৪ “ক্ষমতায় দূষণ সৃষ্টি করে, আর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা চরম দূষণ | 
মহাত্মারা প্রায় সব সময় দুরাত্মা € রি পরিশিক্ট)। হিন্দুদের বর্তমান 
প্রশাসন দুনাঁতিগ্রস্ত- একাধিক কেলেঙ্কারিতে শৈহারা | এর মূলে রয়েছে 
ব্রান্মাণ্যবাদের বিষ | 
অস্টমত, মনুভ্রাতবৃন্দ টিকে থাকার জন্যে ব্যবহার করছেন fant কৌশল- বিত্ুশক্তি 
(Money). পেশীশক্তি (Mafia) প্রচারশক্তি (Media) | কাজেই এতে সত্য মিথ্যা হ'য়ে যাচ্ছে 
এবং মিথ্যা সত্য। অত্যাচার চাপাচুপি দেওয়া হচ্ছে। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন S 
“হিন্দুসমাজে অস্ত্যজদের প্রতি কঠোরতা, দুর্ব্যবহার ও নিগ্রহের কথা ও চাপাচুপি দেবার প্রয়াস 
চলিতেছে” (ভারতে ইতিহাস রচনা প্রণালী ১৯৭৯. পৃঃ ৫৮-_৫৯)। 

নবমত, ভারতীয় সংবিধান জন্মলগ্রে ছিল “নামমাত্রিক"' 04017)11)91)-এতে রাজনৈতিক 
কাঠামো নির্ধারিত হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল এ হবে “আদর্শমাত্রিক'" (Normative) অর্থাৎ আথ 
সামাজিক সংবিধানের ৪র্থ ভাগের “বান্ত্রসূত্রের নির্দেশিকা”র রূপায়ণে। কিন্তু তা না করে 
শাসক গোষ্ঠী এখন একে করেছেন “বাগার্বিক” (Semantic) অর্থাৎ যা আছে তাই থাক। 
সংবিধানে উচ্চবর্ণের জন্যে সরকারী চাকুরিতে কোন সংরক্ষণ নেই। তবুও এক দপ্তর স্বারকে 
এর ব্যবস্থা করা হয় অর্থাৎ ১০% এর [ 0.M No. 3601/31/90-Esti (SCT)] ১৯৯১-এর 
২৫শে সেপ্টেম্বর | এ সংবিধানের ১৬৫৪)তম অনুচ্ছেদ-বিরোধী। ভবে সবোচ্চ আদালত একে 
সংবিধান-বিরোধা বলে ঘোষণা করেছেন [ Indra Sawmey Case. paras 845/859 (11)] 
বর্তমান সরকার আবার এ কথা বলছেন। এতে বোঝা যায় শাসকগোষ্ঠীর মনোভাব। 
দশমত, WIG সংঘ ক্ষমতাসীন থাকতে চান। তাই মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন রাজ্যপাল এস ভি 
কোনা প্রভাকরের নেতৃত্বে ১৯৮৬ সনের ১৫ই নভেম্বর ‘অখিল ভারতীয় ব্রাহ্মণ মহাসভা”' 
ডাক দিয়েছেন 5 ‘পৃথিবীর ব্রাহ্মণ এক হও, তা না হলে তোমরা ধ্বংস হ'য়ে যাবে”। এ 
রাপায়শের জন্যে সংঘ কতগুলি কোম্পানি খুলেছেন, যেমন, গান্ধী INS কোম্পানি, হিন্দু এ্যান্ড 
কোম্পানি, সার্কাস ars কোম্পানি প্রভৃতি । এইসব ফন্দি-ফিকির হ’লো মনু ভ্রাতৃসংখঘের 
অবদান-__এতে দেশ ও দেশবাসীর উন্নতির কথা লেই। 

ছে) ব্রাত্যদের মুক্তির পথ 

(i) ব্রাত্য-পরিচিতি 

আধুনিক প্রেক্ষাপটে ব্রাত্পরিচয়ের প্রয়োজন । মূলত এরা ব্রাহ্মণ্যবাদের শিকার ৷ যারা 
উচ্চবর্ণের বলে পরিচিতি তারাও fee এ-থেকে মুক্ত নন। ভাবতে অবাক লাগে কি ক'রে 
ব্রাহ্মাণ্যবাদে অন্যান্য জাতিগুলি যেমন কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি "সহায়ক মিব্রতায়' (Subsidiary 
Alliance) ব্রাহ্মণের অধীনে স্বাধীন বলে মনে করতে পারেন। জন্মগত ব্রাহ্মণ্য প্রাধানোর 
স্বীকৃতি মানে উৎকর্ষের নির্বাসন । অথচ এ তারা বুঝতে পারেন না! এহ সহ দুঃখজনক | হাজার 
হাজার বছর মনুস্মতির শাসনে এরা হারিয়েছেন এদের আত্মসম্মান। ভাই আজ জনসংখ্যাব 
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৩.৫ ভাগ ব্ৰাহ্মণ শাসন চালাচ্ছেন অন্যান্যদের উপর ৷ এ-ব্যাপারে ব্রাতাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা আছে। আর ব্রাতারা হ'লেন ব্রান্মাণ্যদের প্রতিপক্ষ । ব্রাতারা হলেন ব্রাহ্মাণেতর 
ভাতিসমূহ। এ থেকে তথাকথিত “Swart যদি বাদ যায়. তবে অন্যান্য ব্রাতারা থাকবেন | আর 
এরা তিন শ্রেনীতে বিভক্ত-_€১) ব্রাত্যগণ অর্থাৎ যাদের বলা হয় (Other Backword 
Classes : (২) ব্রাত্যজ্জন অর্থাৎ যারা Scheduled Caste নামে পরিচিত ; (৩) ব্রাত্যকোম, 
অর্থাৎ যাঁরা Scheduled Tribe নামে পরিচিত | এরাই একযোগে চালাবেন ব্লাতা আন্দোলন 
ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে এই "ব্রাত্য" শব্দটি বৈদিক | 

GÐ নামকরণ 

মনুর নির্দেশ হ'লো যে ব্রান্মাণের নামের প্রথম অংশ হবে মঙ্গলবাচক এবং দ্বিতীয়াংশ সুখ 
সূচক। কিন্তু OTA নামের প্রথম অংশ হবে ঘৃণাব্যঞ্রক এবং দ্বিতীয়াংশ দাসত্বসূচক (11. ৩১- 
২)। এরই বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন ডঃ আস্বেদকর এবং মনুস্মৃতিকে পুডিয়েছিলেন 
১৯২৭ সনের ২৫শে ডিসেম্বর । সম্মেলন ব্যাখ্যানে ঘোষণা করেন এর কারণ 2 “মনুস্মৃতি’' 
শ্রদ্ধার উপযোগী নয় এবং তাকে পবিত্রগ্রস্থ বলা যায় না। এর প্রতি ঘৃণা দেখানোর জনো এর 
এক প্রতিলিপি দাহ করতে সম্মেলন মনস্থ করেছেন । কেননা এ ধর্মের বেশে সামাজিক অবিচার 
জিইয়ে রাখার প্রণালী বলেই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে চায়” । বর্তমানে এই ব্রাত্যদের মধ্য 
থেকে একদল “UTS শব্দটি প্রয়োগ করে চলেছেন। এরা মনুস্মতির পথই অনুসরণ করে 
চলেছেন। আত্মসম্মান বোধ হারিয়ে এ শব্দের প্রয়োগে এরা মনস্থ করেছেন । এ দুর্ভাগ্যের কথা, 
কেননা তদানীস্তন "অনুন্নত" বা “দলিত” (Depressed) শব্দের অবলুপ্তির জন্যে ব্রাত্যরা 
তখন লোদিয়ান কমিটির (ভোটাধিকার) কাছে তাদের বক্তব্য পেশ করেন ১৯৩২ সনের ১লা 
মে! এতে ডঃ আন্বেদকর ছিলেন। এ-ছাড়া গোলটেবিলের বৈঠকে একটি স্মারকও দেওয়া 
হয়েছিল ১৯৩১ সনের ৪ঠা নভেম্বর । Depressed বা দলিত নামটি ““ঘৃণাব্যঞ্রক ও 
মানহানিকর"" বলে উল্লেখ করা হয়। ফলে ১৯৩৫ সনের “ভারত শাসন আইনে" এলো 
“তপশিলী” (Scheduled) শব্দটি! এখন ব্রাত্য” শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে । এর জন্যে 
সরকারকে অবহিত করতে হবে। দলিত’ শব্দটি চলতে পারে না। 

(iii) গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ব্রাত্যরা 

মনুস্বৃতির জায়গায় এসেছে ভারতীয় সংবিধান €১৯৫০)। কিন্তু এই প্রায় ৫০ বছরেও 
স্থাপিত হয়নি গণতন্ত্র মুষ্টিনেয় ১৫ শতাংশ লোক চালাচ্ছে শাসন। এরা তথাকথিত উচ্চবণীয়ি 
লোকজন । বাকি ৮৫ শতাংশ সরকারের অংশভাক হতে পারেনি। প্রতিকারের জন্যে চাই 
প্রথমত ব্রাত্যদের একা । এঁরা তারপরে এগুবেন সংবিধানের আর্থসামাজিক রূপায়ণে। 
“নামমাত্রিক" সংবিধানকে রূপাস্তরিত করতে হবে “আদর্শমাত্রিক' বাবস্থাপনায় | 

সংবিধান রূপায়ণের বাধা এসেছে মনুবাদীদের তরফ থেকে। এরা সরকারের তিনটি 

সংস্থায় ক্রিয়াশীল- -আইনপালিকা, কাৰ্যপালিকা ও ন্যায়পালিকায় | ফলে সংবিধানের সংরক্ষণ 
নীতি, যা গ্রথিত হয়েছে ১৫৫৪) ও ১৬৫৪)তম অনুচ্ছেদে, তার সঠিক রূপায়ণ হচ্ছে না। 
সর্বোচ্চ আদালতের একটি রায় হ’লো এই যে সংরক্ষণ শতকরা ৫০ এর বেশি হবে না। এ 

টিটি রর ee ee eee ররর রা তা ১৫ ভাগ লোক 
পাপন ০ ভাগ । এই যে ৩৫ ভাগ এতো সরকারী চাকুরিতে উচ্চবর্ণের ক্রনো ওভার ড্রাফট 
(Overdraft) | এ চলতে পারে না। এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হ'তে হবে সব ব্রাত্যদের। 

মনবাদীরা চাইছেন সংবিধান বানচাল করতে 1 কাজেই সংবিধান পশ্থীদের এগিয়ে আসতে 
হবে এই অপচেষ্টা রুখতে । এই ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে হবে ব্রাত্যদের | মনু-প্রতিরোধ- 
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এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবেন ater সম্মিলিতভাবে! মনুর ব্রান্মাণ্য বিষ বিবিয়ে দিয়েছে 
গোটা জাতিকে । এই প্রতিরোধী আন্দোলনের কাজ হবে সমাজ ও রাষ্ট্রকে এ থেকে নিক্ষলুষ 
করা | SSA এখানে হবেন গোটা জাতির “সংবিধান গোষ্ঠী” (Constituent group) ! দেখা 
দিয়েছে সংবিধানের সঙ্গে শাসকশণোক্টীর বিরোধ। তাই জনশক্তির উদ্বোধনের প্রয়োজন 
শাসকগোষ্ঠীর অসাংবিধানিক কাজ নিয়প্রণের জন্যে । এই জনশক্তিই সংবিধান শক্তির রূপায়ণ 
করবে। মনুবাদী শাসকগোষ্ঠীর নেই ““সার্বিধানিকনৈতিকতা” যার কথা বলেছেন ডঃ 
আসম্বেদকর সংবিধান রচনার সময়ে ৷ এক শ্রীস-ইতিহাসবেন্তা প্রোটের উক্তি 1 এ সম্পর্কে বলেন 
cafe 3 “(সাংবিধানিক নৈতিকতা হ’লো) সংবিধানের অঙ্গ-সংস্থাপনের প্রতি পরম শ্রদ্ধা। 
এদের মধ্যেকার ও অধীনস্থ কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন, অথচ তা যুক্ত হবে বাক 
স্বাধীনতা ও কার্যকলাপের সঙ্গে নিদিষ্ট আইনানুগ frag সাপেক্ষে । দলীয় সংঘর্ষের তিক্ততার 
মধ্যেও প্রতিটি নাগরিকের বুকে পূর্ণ আস্থা থাকবে এই মর্মে যে সংবিধানের অবয়বগুলি তার 
কাছে যেমন তার চেয়ে কম পবিত্র নয় বিরোধিদের চোখেও |” 

এই “সংবিধানশক্তির” (Constituent power) কথা বলে গেছেন ল’ক তার “জন বাদ 
সরকার বিষয়ক দ্বিতীয় প্রবন্ধে (অনুচ্ছেদ ১৪৯)। এখানে ফুটে উঠেছে দুটি শুকুত্বপূর্ণ বিষয় | 
প্রথমত, সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে সমাজে রয়েছে প্রতিরোধের অবশিষ্ট ও অসংঘটিত 
শক্তি। দ্বিতীয়ত, সরকার তার কাজে বিফল হ’লেই কেবল এই সংবিধান শক্তির আবির্ভাব 
ঘটবে। দ্বিতীয় বক্তব্যটি এখানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । এতে পার্থক্য সূচিত হয়েছে সংবিধান-শক্তি 
এবং সংবিধান-সংশোধনী শক্তির মধ্যে। শেষেরটির প্রয়োগ হয় আইনানুগ পরিবর্তনের ধারা 
বিপ্রবকে রুখতে ৷ কিন্তু এই আইনানুগ পরিবর্তন ব্যর্থ হলে হাজির হবে সংবিধান শক্তি সংকট 
মুহূর্তে | বর্তমান পরিস্থিতিতে এই সংবিধান শক্তির ধারক ও বাহক হবেন ব্রাত্যরা। এই আদর্শ’ 
সামনে রেখে তাদের হ'তে হবে নীলকণ্ঠ। অর্থাৎ তারা মনুর বিষ পান করে উপহার দেবেন 
সংবিধানের চারটি পুরুষার্থ- সুবিচার, স্বাধীনতা, সমতা ও সৌভ্রাত্র। আর Fore হবেন এই 
সুধা পান করে অমৃতের পুত্রেরা। 

(জে) ব্রাত্য সাহিত্য বনাম দলিত সাহিত্য 

(i) তুলনা : আগেই বলা হয়েছে ‘ব্রাত্য’ ও ‘দলিত’ শব্দ দু'টির অর্থ। ব্রাত্য-শব্দটি বিশেষ্য 
বলে নেওয়া হয়েছে মনু সংহিতায় (২-৩৯)। এঁরা উপবীত aa fee দলিত-শব্দটি মূলত 
বিশেষণ | ফলে এদের পরে সাহিত্য শব্দটি সংযোজিত হ’লে দুয়ের অর্থের তারতম্য ঘটে | তাই 
সাহিত্য” বোঝায় এমন সাহিত্যকে যা দলিত হয়ে আছে বা যাকে দলিত করা হয়েছে। এটি 
বিশেষণ, তাই এর VV সম্বন্ধ নেই। কাজেই এখানে অভিপ্রেত অর্থ আসে না। আসতে 
পারেনা । দ্বিতীয়ত, দলিত শব্দটি ইংরেজি ‘depressed’ এর পারিভাষিক প্রতি শব্দ। এর 
ব্যবহার সম্পর্কে ১৯৩১ এর লোক গণনার বঙ্গ ও আসামের অধ্যক্ষ এ ঈ পোর্টার তার 
প্রতিবেদনের “পরিশিষ্ট 1 (পৃঃ ৪৯৪) এ বলেছেন যে ইউরোপে এ শব্দে বোঝায় চিরকালিক 
দরিদ্র জনগণকে এবং এ আর্থিক অবস্থার oles! নৃতান্তিকভাবে এ ব্যবহৃত হ'তে পারে 
মনস্তাত্বিক অর্থে আদিম অধিবাসীদের এমন একটি মানসিক অবস্থা বোঝাতে যা প্রকট হ'য়ে 
পড়ে যখন এরা প্রচলিত কৌম জীবনধারা থেকে স্বতন্ত্র একটি প্রভাবশালী সমাজের সংস্পর্শে 
আসে । মালয়েশিয়ার জনশুন্যতার একটি কারণ এই মানসিকতা । এইরকমই দেখা যায় 
বার্ণার্ডশ+য়ের “মেথুশেলায় প্রতাবর্তনে" 0১৯২০) এ দ্বীপে MESAN পুরনো সভ্যতার 
সংস্পর্শে প্রাণ হারান। ভারতে তাই, শব্দটির প্রয়োগে বোঝায় সামাজিক মূল্যায়নে এ 
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সম্প্রদায়ের সদস্যদের হীনমন্যতা, অধঃপতন, নীতি চাতি ও অযোগ্যতা ধর্মীয় ও সামাজিক 
স্তরে উচ্চশ্রেণীর সংসর্গে। কাজেই এ শব্দের ব্যবহারে মনুবাদীদের সমর্থন এবং নিজেদের হেয় 
কর! হয়। 
(Conditioned reflex) আর এতে জন্ম নিয়েছে “অতএব” দর্শন। এর উদাহরণ দিয়েছেন 
বার্ণার্ডশ' তার “ঈশ্বর খোজে কালো মেয়ের অভিযান'" (১৯৩২)-এ। মেয়েটি বসেছিল একটি 
আসনে | কিন্ত যখন সে জানতে পারলে ফে এ আসনটি একটি অজগর সে SFA তড়াক করে 
উঠে পড়লো । এই হ’লো সাপেক্ষ পরিবর্তের ফল। এবার “অতএব” দর্শনের কথা । অনুমান 
প্রক্রিয়া কিভাবে কাজ করে তা নিয়ে দেখান হ'ল “ন্যায় (5১৮11981577)-এর মারফতে- 

ব্যাতি,বাক্য-_-দলিত জনগোষ্ঠী নিকৃষ্ট ও অযোগ্য। 

ব্যাপ্যপূর্ববাক্য__'ক' দলিত জনগোষ্ঠীর লোক। 

নিগমন £ “অতএব"--“ক" নিকৃষ্ট ও অযোগ্য। 
পরিস্থিতিতে যেখানে মনুবাদীরা জনসংখ্যার ১৫% RAS জনকৃত্যকে (Public Service) 
আছেন শতকরা ৮৭ ভাগে । অন্যদিকে দলিত গোষ্ঠীর লোক ৮৫% হয়েও এ কৃত্তকে মাত্র 
১৩% | | 

এ একই কারণে গান্ধীর প্রস্তাবিত ‘হরিজন’ নামকরণে ডঃ আসম্বেদকর রাজি হননি । 
“হরিজন” নামে রয়েছে এক কুৎসিত ইঙ্গিত। তাই বলেছিলেন তিনি £ “জাতিচ্যত ব্যক্তি জাত 
প্রথার উপসর্গ। যতদিন জাত আছে, ততদিন থাকবে জাতচ্যুতি। আর জাত প্রথার বিলোপ 
ছাড়া অন্য কিছু জাতচ্যুতদের মুক্তি দিতে পারবে al” | এরই উত্তরে, গান্ধী বলেছিলেন £ “তার 
(আম্বেদকরের) এরূপ উক্তির যুক্তি আছে। ভারতে হিন্দুদের মধ্যে প্রতি পদক্ষেপেই তাকে 
বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে তিনি হিন্দু সমাজের জাতচ্যুতদের একজন । (অথচ) বহির্ভারতে তিনি 
পেয়ে থাকেন সম্মান ও ভালবাসা । (D.G. Tendulkar—Mahatma, ১৯৬৯, ওয় খণ্ড, পৃঃ 
১৯২--৯৩)। সুখের কথা, সম্প্রতি ভারত সরকার “হরিজন” ও “‘গিরিজন”' ব্যবহারের 
উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন ১৫/৬/১৯৯৪ তারিখে (The Statesman dt. 
16/6/1994) | 

চতুর্থত, দলিত’ শব্দে বোঝায় এমন একটি সমস্যা যা লোকগণনা অধ্যক্ষ পোর্টার লক্ষ্য 
করেছেন তার প্রতিবেদনে (১৯৩৩) এবং এ কেবল হিন্দুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ | তিনি (পোটার) 
বলেন 3 “সমস্যাটি সেই সব হিন্দুগোষ্ঠীর যারা জন্মদুর্বিপাকে সামাজিক বিবেচনা বা আধ্যাত্মিক 
সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন এবং যা তারা কোনোদিন পান না ব্যক্তিগত উৎ্কর্ষে, অথচ 
জন্মসূত্রে এ-সব সুবিধা পান উঁচুজাতের লোকেরা সবাই উৎকর্ষ বিবেচনা ছাড়াই।” তাই দলিত 
সাহিত্যে এর ব্যঞ্জনা এসে যায় বলেই এ শব্দটি এখানে কাম্য নয়। এতে মনুবাদিদের 
জয়জ্য়াকার। বর্তমানে তাই এর প্রয়োগে নিষেধাজ্ঞা জারির প্রয়োজন। নতুন যুগের সাহিত্যে 
“সমাজ্ৰবাদী বাস্তবতা'ই বিশেষভাবে জরুরী | যার কথা পরে বলা হচ্ছে। এখানে লক্ষ্য করতে 
হবে যে “দলিত” সাহিত্যে “সমাজবাদী বাস্তবতা”র কোন আভাস নেই। বরং এতে বোঝায় 
উ্কর্ষহীনতা। ফলে ‘দলিত’ শব্দটি অচল হ'য়ে পড়ে , তাদের কথা বলতে “WS যারা দুঃখে 

পঞ্চমত, ১৯৫০ এর ২৬ শে জানুয়ারি চালু হয়েছে ভারতীয় সংবিধান, যাতে ঘটেছে 
মনুস্মতির বিলোপ। এসেছে নাগরিকবৃন্দের জন্যে সুবিচার, স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌত্রাত্র কিন্তু 
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এ সবের রূপায়ণে বিলম্ব ঘটছে এই জন্যে যে শাসন কার্যে নিযুক্ত মনুবাদীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, 
যদিও জনসংখ্যায় লঘিষ্ঠ। ফলে গণতন্ত্র এখনো স্থাপিত হতে পারে নি ভারতে । মনুবাদীরা 
CAPA ক্ষমতা ছাড়তে গররাজি। এরা মনুর “দলিত” এখনো shew আছেন এবং একে 
জিইয়ে রাখার জন্যে এগুচ্ছেন এ সব সম্প্রদায়ের মারফতে | ভাবটা এমন যেন Sale কাজ 
করছেন আর এরা শুধুই সাক্ষী-গোপাল। এখানে সক্রিয় রয়েছে মনস্তত্তের অবচেতন 
রাজীকরণ। যার নাম দিয়েছেন আলড়ুস হাকৃস্লি (Aldus Huxley) “যোগাযোগে 
রাজীকরণ”” (Persuasion-by-association) প্রক্রিয়া । "দলিত' এর পাশে পাশেই দেওয়া 
হয়েছে সাহিত্য" শব্দটি, যেন “সাহিত্য "ই লক্ষ্য, আর ‘দলিত’ উপলক্ষ্য । কিন্তু মনুবাদিদের কাছে 
'দলিত*ই লক্ষ্য, অন্যটি উপলক্ষ্য মাত্র । ফলে অবচেতনে ‘দলিত’ তার DIS করে যাচ্ছে। এরই 
প্রতিরোধে চাই 'ব্রাত্য সাহিত্য", কিনা ব্রাত্যাদের সাহিত্য, যেখানে থাকবে ব্রাত্যদের সুখদুঃখের 
কাহিনী। রচয়িতা হবেন ব্রাত্জন ও অন্যান্যরা । এ হ’ল সমাজবাদী বাস্তবতার অঙ্গ। 
চেয়েছিলেন। এরি fetes এদের নতুন নামকরণ হয় “তপশীলী জাতি' ও “তপশীলী 
উপজাতি” ১৯৩৫ এর ভারত শাসন আইনে । পরে ১৯৪৭ এর ১৫ই আগস্টে ভারত স্বাধীন 
হয়ে রচনা করে ভারতের সংবিধান (১৯৫০)! এতে রয়ে যায় ১৯৩৫-এর সংবিধানের ATEN | 
চারদশক পরে অর্থাৎ কিনা ১৯৯৭ সনে আবার প্রাক-১৯৩১ যুগে ফিরে যাওয়া এক ইতিহাস 
ওল্টানো পশ্চাদ্‌গামী পদক্ষেপ । এ দুই ধাপ এগিয়ে যাওয়ার পরে তিন ধাপ পিছনে যাওয়া__ 
এ ইতিহাস চেতনার পরিপস্থী, এ প্রগতি বিরোধী । এতে মননের দৈন্যই প্রকাশ পায়। তাই নতুন 
যুগে বিশেষত একবিংশ শতকের দোরগোড়ায় নতুন নামকরণ কাম্য । এখন পুরান TA বের 
করার কোন প্রয়োজন CAS | তাই ব্রাত্য’ নামটি চলতে পারে-_এর আছে বৈদিক কৌলীন্য। 
ফলে ব্রাত্য সাহিত্য নতুন যুগের সঙ্গে খাপ ATA | 

সপ্তমত, ‘দলিত’ নামটি আত্ম-সম্মান হানিকর। এর বিরূদ্ধে লড়েছিলেন পেরিয়ার। তিনি 
তিনবার “আত্মসম্মান” সম্পর্কীয় প্রাদেশিক সম্মেলন ডেকে ছিলেন-_ প্রথমবার চেঙ্গলপুটে 
১৯২৯ এর ১৭/১৮ই ফেব্রুয়ারি; দ্বিতীয়বার এরোদে ১৯৩০ এর ১০/১১ই জানুয়ারি; ও 
তৃতীয়বার বিরুধুনগরে ১৯৩১ এর MNB I ডঃ আস্বেদকরও বলেছেন যে তার ছিলেন তিন 
শুরু বুদ্ধ, কবীর ও জ্যোতিরাওফুলে- এবং তিনটি দেবতা-__বিদ্যা, আত্মসম্মান ও শীল বা 
চরিত্র । এই পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যের আগে দলিত শব্দটি অচল । 

(ii) ‘দলত’ rata যুক্তি 

যারা দলিত শব্দের পক্ষপাতী তারা যুক্তি দেখান যে এ “দলিত"আন্দোলনের হাতিয়ার | 
অর্থাৎ এ নামে নির্যাতিতদের এক করা যাবে । এ কাকতালীয় ন্যায়__কাক এলো, তালও 
পড়ল। এখানে কাকের আগমনকে তাল-পতনের কারণ বলা হয়েছে। অর্থাৎ কারণ কাকের 
আগমন এবং ফল বা কার্য তালের পতন। এ অপসিদ্ধান্ত বা ভ্রা্তযুক্তি (fallacy) ন্যায়শ্বাস্ত্রের 
এই ভ্রাস্তযুক্তিকে লাতিনে বলা হয় post hoc ergo propter hoc অর্থাৎ “এরপরে, অতএব, 
এর জন্যে বা BACH | এর উদাহরণ, ১৯১০-এ হ্যালির ধূমকেতু দেখা গেল আর রাজা সপ্তম 
এডওয়ার্ডের মৃত্যু হলো | এতে কুসংক্কারাচ্ছন্নরা তর্ক করেন যে ধূমকেতুর আবির্ভাবই রাজার 
মৃত্যুর কারণ। তেমনি আন্দোলনের কৃতকার্যতায় শুধু নামই নয়, আছে অন্যান্য ঘটনা যা 
উপেক্ষনীয় AT! অর্থাৎ নাম নয়, কামই গুরুত্ৃপ্ূর্ণ। আন্দোলনের সার্থকতা নির্ভর করে আত্ম- 
সচেতনতার উপর । অস্তিত্ব (existence) জেগে ওঠে প্রথমেই ; পরে আসে অস্মিতার (be 
coming) বোধ । প্রথমে থাকে ‘অহং’ | যা একক অন্যের সঙ্গে যুক্ত করতে পারে না। কিন্ত 
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দ্বিতীয়ের আছে এই শক্তি কিনা সংশক্তি (Cohesion) কাজেই আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা নেয় 
অস্মিতা আর এ যদি বৃহৎ হয়ে অস্তিতাকে আত্মসাৎ করতে পারে, তবেই আসে জীবনে 
সার্থকতা, আন্দোলনে ARPT | 
দু'য়ের পার্থক্য লক্ষ্য করেননি । নিপ্রোদের FSR অস্তিত্ব আক্ত লুপ্ত হয়েছে আমেরিকায় | কিন্তু 
ভারতে আজ ও অস্পৃশ্যতা অস্তিমান। তৃতীয়ত, এঁরা ভুলে গেছেন যে “SS” জন্ম নিয়েছে 
ধর্মে যা একে দিয়েছে পবিত্রতা ; এমনভাবে যে বলা চলে ঃ “ধর্ম এমন একটি শিলা যার উপর 
হিন্দুরা তৈরি করেছেন তাদের সমাজ-কাঠামো” । আর “পৃথিবীতে হিন্দুরাই একমাত্র জাতি 
যাদের সমাজ-ব্যবস্থা-মানুষে-মানুষের সম্পর্ক ধর্মই করেছে অভিষিক্ত আর পবিত্র, শাশ্বত ও 
WASNT” (Ambedkar writings, Vol. 5, p. 150) | এই কাঠামো ভাঙাই যে- 
সম্প্রদায়ের লক্ষ্য, তার কাছে অপকারী প্রসঙ্গ যেমন ‘দলিত’ অবশ্যই বর্জনীয় এবং সাহিত্যে 
তার আমদানি স্বভাবতই নিষিদ্ধ | 

চতুর্থত, দলিতপস্থীরা একটা মস্ত ভুল করেন যখন তারা তাদের কর্ম চেষ্টায় ব্যবহার করেন 
মনুর হাতিয়ার । অর্থাৎ “দলিত' রা an as wee 
বিপরীত অস্ত্রশস্ত্র। যার মধ্যে আছে "সমাজবাদী বাস্তবতা’! এখানে প্রযোজ্য নিউটনের গতীয় 
তৃতীয় নিয়ম অর্থাৎ প্রত্যেক ক্রিয়ারই আছে একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া। ফলে 
অনিবার্ধভাবেই এসে পড়ে ব্রাত্য-সাহিত্য সমাজ্জবাদী বাস্তবতায় | 

এখানে মনে রাখতে হবে অর্থের প্রাসঙ্গিক উপপাদ্যের (Context theorem of mean- 
ing) কথা, যার ব্যাখ্যান দিয়েছেন আই এ রিচার্ডস তার “অলঙ্কার দর্শনে” ‘The philosophy 
of Rhetoric.1965) 1 এ প্রসঙ্গ (Context) শব্দটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । এর অন্তর্ভুক্ত সেই সব 
ঘটনার পঞ্জী যার মধ্যে কোন কিছু লেখা বা বলা হয়। সাধারণভাবে এ হ’লো যৌথ প্রত্যাবর্তক 
ঘটনাগুচ্ছ যার মধ্যে স্থান পায় প্রয়োজনীয় শর্তাবলী এবং কার্য বা কারণ। তবে কারণ জাত 
পুনরাবৃত্তির যে-সব প্রকারের উপর অর্থ নির্ভরশীল তারা বিশিষ্ট হ'য়ে ওঠে “অর্পিত সামর্থ্যে” 
(Delegated efficacy) | এখানে শব্দের অর্থে বোঝায় প্রসঙ্গের হারানো অংশগুলি যা থেকে 
শব্দ আহরণ করে তার অর্পিত সামর্থ (4, পৃঃ ৩৪-৩৫), ‘দলিত’ শব্দের ‘অর্পিত সামর্থ”, 
মনুবাদী সমাজ ব্যবস্থা থেকে গৃহীত। দুর্ভাগ্যের কথা, দলিতপদ্থীরা এদিকে আশানুরূপ সমাজ 
সচেতন দেখাতে পারেননি | 
(a) ব্রাত্য সাহিত্যের সমাজনিষ্ঠ বাস্তবতা s বর্তমান ভারত ও প্রাচীন রোম 


বর্তমান ভারত ১৯৫০ এর পরে আবির্ভূত হয়েছে, সংবিধান চালু হওয়ায় অর্থাৎ ২৬শে 


জানুয়ারি থেকে। এর নাম “লোকতান্ত্িকগণ রাজ্য” (democratic republic) | কিন্ত এর 
সার্থক রূপায়ণ এখনো হয়নি। এর কারণ এখনো সরকার চালাচ্ছেন অভিজাতরা অর্থাৎ 

IN লোকজন। এরা গোটা লোকসংখ্যার মাত্র ১৫% এদের জন্যে রয়েছে সরকারী 
কৃত্যকে ৮৭ শতাংশ। অন্যদিকে লোক সংখ্যার ৮৫ ভাগের জন্যে রয়েছে সরকার কৃত্যকে মাত্র 
১৩ SIA!) এরা ব্রাত্য লোকজন এবং ‘সমূহ’ থেকে উদ্ভূত । আর অভিজাতরা সর্বত্র রেখেছেন 
তাদের আধিপত্য (hegemory) -_ রাজনৈতিক আর্থিক সামাজিক, সাহিত্যিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে | 
তাই ব্রাত্যরা সর্ব ক্ষেত্রেই হচ্ছেন উপেক্ষিত। ফলে ১৮৬৩ সনে গেটিসবার্গের অভিভাষণে 
লিক্ষচকন (Linco n) লোকতন্ত্বের (democracy) যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন তা ভারতে কার্যকর 
হয়নি “সরকার জনগণের, জনগণচালিত, জনগণের জন্যে" | লোকতশ্ত্রের ভিত্তি সাধারণ 
WTA | তাই একে অবশ্যই হ'তে হবে “জনগণের” এ হ'লো প্রথম ধাপ। দ্বিতীয় ধাপে এ 
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পাঁরচালিত হবে জনগণের দ্বারা । আর তৃতীয় ধাপে এ নিয়োক্তিত হবে জনগণের কল্যাণে | 
ভারতে নেই প্রথম ধাপ, আছে তৃতীয় ধাপ এবং দ্বিতীয় ধাপে আছেন অভিজাতরা। কাজেই 
যে জনগণের জন্যে লোকতদ্ধ্র তারাই এখানে অনুপস্থিত | ‘হ্যামলেট’ নাটকে হ্যামলেট স্বয়ং 
নাস্তিম্ান। লোকতন্ত্র এখানে দাড়িয়ে আছে যে-ভিত্তি মূলে, সেখানে আপোষকারী অভিজ্ঞাত 
শ্রেণী খয়রাতি দিচ্ছেন অনিচ্ছায় দাবীদার ব্রাতাদের। অর্থাৎ, কিনা সাংবিধানিক পরিবর্তন 
ঘটেনি | সর্বত্র চলেছে এই অসাম্য, এমন কি সাহিত্যক্ষেত্রেও | 

কাজেই বর্তমান ভারতের তুলনা হ'তে পারে প্রাচীন রোমের সঙ্গে ৷ ANS পূর্ব পঞ্চম শতকে 
সেখানে চলেছিল সংগ্রাম দু'টি গোষ্ঠীর মধ্যে-_অভিজ্ঞাত (patrician) ও প্রাকৃত (plabian) | 
এবং পরে প্রাকৃত অর্থাৎ সাধারণ জনগণ ক্ষমতায় আনেন । সেখানে অসাম্য ছিল আর্থ- 
রাজনৈতিক স্তরে। কিন্ত ভারতে এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ধর্মও। অর্থাৎ ধর্মের নামেও এহ 
অসাম্য চলতে পারে । কাজেই এখানে ব্রাত্যরা নেবেন রোমের প্রাকৃতজানের ভূমিকা । এবং এরা 
স্থাপন করবেন এখানে প্রকৃত লোকতন্ত্র। কাক্তেই ‘দলিত’ শব্দটি এখানে অচল। যেহেতু এটি 
পশ্চাদ্‌্গামী এবং মনুর ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আর সাহিত্যও নাম নেবে ব্রাত্যদের নামে। 

মনুবাদীরা বুঝতে পারেন না যে তারা ন্যায়নীতি লঙ্ঘন করে চলেছেন পক্ষপাতিত্ব করে। 
আর স্বার্থের খাতিরে তারা মননশীলতায় পৌঁছাতে পারেননি । তারা পণ্ডিত হ'তে পারেন। 
কিন্তু মননশীল কখনোই নন। এ একই আদর্শে চলেছেন দলিতপস্থীরা বা অনুমনুবাদীরা | এদের 
প্রক্রিয়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন The Call of Truth এ (The modem Review. 
Oct, 1921. pp 423-33) | তিনি বলেছেন, যে আমরা দুটি gia তৈরি করেছি__একটিতে 
রাখি আমাদের আবেগ, অন্যটিতে আমাদের বুদ্ধি। আর সব সময় বুদ্ধিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা 
হয়। যখনি আমরা উদ্ধুদ্ধ হই কোন কাজে, তখনি আমরা তলব করি আমাদের আবেগ । এ 
সময় কোন মায়াবী ঝুলিতে সন্মোহে রাখি আমাদের বুদ্ধিকে। অর্থাৎ কিনা আমরা এমন এক 
পরিস্থিতি সৃষ্টি করি, যেখানে বুদ্ধির অবাধ খেলা নিষিদ্ধ হ'য়ে যায়। দলিতপস্থীরা তাই জিগির 
ছেড়েছেন দলিতদের একত্রণের। স্বভাবতই বুদ্ধির নেই কোন ভূমিকা এখানে | 

(2) সমাজনিষ্ঠ বাস্তবতা 

ব্রাত্য সাহিত্যে থাকবে ''সমাজনিষ্ঠ বাস্তবতা” (Socialist realism) যার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল 
সোবিয়েৎ মুলুকে তিরিশের দশকে । এর প্রথম নিদর্শন মেলে গোর্কির “মা” (১৯০৭) 
উপন্যাসে । এ দুটি মতের উপর দীড়িয়ে আছে। একটি হ’লো ফয়েরবাকের (>ro8— aR) 
উপর নার্কসের একাদশ মত ঃ ““দার্শনিকরা শুধুমাত্র ব্যাখ্যান দিয়েছেন বিভিন্ন উপায়ে ১ তবে 
আসল ব্যাপার হ’লো এর পরিবর্তন ঘটানো”, দ্বিতীয়টি লেনিনের প্রতিফলন মতবাদ, যাকে 
বলা হয় “জ্ঞানের বস্তুবাদী মতাদর্শের প্রাণ" । প্রথমটির তাৎপর্য হলো এই যে বাস্তবের সঙ্গে 
লেখকের সম্পর্ক হবে সক্রিয় ও ইতিবাচক। অর্থাৎ কিনা লেখক শুধুমাত্র নিক্রিয় বর্ণনায় আবদ্ধ 
থাকবেন না__তিনি আনবেন সমাজবাস্তবের পরিবর্তন। সাহিতোর কাজ হ’লো “জীবন যা 
হওয়া উচিত” তারই Wada ; এখানে আছে “*ওচিত্যনীতি”। অন্যদিকে থাকবে প্রতিফলন 
মতাদর্শ | যাতে প্রকাশ পায় “জীবন যা আছে” তাই, এ বাস্তবের তন্ময় উপস্থাপন | তবে ব্রাত্য 
সাহিত্যে হবে সোবিয়েৎ সমাজনিষ্ঠ বাস্তবতার পরিবর্তন । অর্থাৎ ভারতীয় কাঠামোয় সোবিয়েৎ 
উদাহরণের হবে রূপাস্তর। এই ব্রাত্য সাহিত্যের স্বরূপ নীচে দেওয়া হ'লো। 

(i) ইতিহাসচেতনা-_ ব্রাত্য সাহিত্যে থাকবে যাকে বলে সচেতন এতিহাসিক বোধ 1 এতে 
বোঝায় এমন চিন্তাধারা যাতে অতীত ও বর্তমান যুগপৎ ভাস্বর হ'য়ে ওঠে। এ নিভর করে 


কলাবিদের ইতিহাস ধারায় অবগাহনের মাত্রার Seta: তাকে জানতে হবে এতিহাসিক 
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বিবর্তনের নিয়মকানুন, তার তাৎপর্য এবং ঘটনাপুঞ্জের সঙ্গে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের 
সম্পর্ক। এখানে প্রয়োজন কলাবিদের নিজস্ব মানদণ্ড, যেমন অতীতের জ্ঞান ও বিষয় নিয়ে 
“কালের দূরত্ব", ঘটনাও চরিত্রের বাবহার। দলিল দস্তাবেজ, যুগের পটে ভাষা, প্রথা প্রভৃতির 
জেল্লা। আবার বর্তমান সম্পর্কে তাকে বেছে নিতে হবে গৌণ থেকে মুখ্য ঘটনাকে, আলাদা 
করতে হবে সাময়িক থেকে শাশ্বতকে আর লক্ষ্য রাখতে হবে ভবিষ্যৎ ধারার দিকে । এসবকে 
ফোটাতে হবে সাধারণনীকরণ প্রক্রিয়ায়, যার ফলশ্রুতি দেখা যাবে অতীত, বর্তমান ও 
ভবিষ্যতের একত্রণে এবং বাস্তবের প্রতিফলনে। এতে একদিকে থাকবে ইতিহাসের মূর্ত চিত্রণ 
ও স্পষ্টতা, অন্যদিকে প্রকাশ পাবে কৃতি বিষয়ক কলাবিদের ধারণা । আর এ-দুয়ের সংযোজন 
ঘটবে দ্বান্দিক পদ্ধতিতে । নতুন নতুন ভাবতাত্তিক ও নান্দনিক মূল্যবোধ সৃষ্টি হবে, যাতে 
প্রস্ফুট হবে ইতিহাসের প্রগতি । 

Gi) ছ্বান্দ্িকতা-__ছ্বান্দিকতায় আছে তিনটি ধাপ- বাদ ; প্রতিবাদ ও সম্বাদ। সামান্য ও 
বিশেষের সমন্বয়ে এর প্রয়োজন সমধিক। জীবনের বিপরীত অবসান না ঘটলে তা এনে দেয় 
এক অসঙ্গতি কলাবিদের কৃতি ও দৃষ্টিতে | কাজেই কলাবিদের প্রধান কাজ হবে সব বিপক্ষতার 
পিছনে দ্বান্দ্িক বিবর্তন দেখা আর ইতিহাসের সংকটময় মুহূর্তে জীবনের নবায়ণ লক্ষ্য করা 
এতে কলাবিদের মন্ময় ভাবনা মিলতে পারে তন্ময় সত্যের সঙ্গে আর তখন চরিত্রগুলি জীবস্ত 
হ'য়ে ওঠে। বিশ্লেষণ অর্থাৎ বাস্তবের ভিতরে অনুপ্রবেশ এবং সংশ্সেন অর্থাৎ সাধারণীকরণ দুই- 
ই তখন সুসমঞ্জস হয়। আর কলাবিদ এর সাধন করতে পারেন সৃজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, যা 
জীবনের নতুন ঘটনাপুঞ্রের মধ্যে প্রবেশ করে এবং পরে একে করে তোলে সর্বসাধারণের 
এখানেই সাধিত হয় বিশ্লেষণ ও সংশ্লেবণের Asi বোঝা যায় যে ব্যষ্টি আছে সমঘ্টির 
পরিপ্রেক্ষিতে | আবার সমষ্টি ও ai, কেননা এতো বিশেষ-বিশেষ বিষয়ের সমগ্র। মনে 
রাখতে হবে যে মনুর জাত ব্যবস্থা যদি দ্বান্দিকতার ‘am’ (thesis) হয়, তবে সংবিধানের 
জ্রাত-লোপী সংরক্ষণ "প্রতিবাদ" (anti-thesis) আর এর পরিণাম ‘সম্বাদ’ (synthesis) | 
ব্রাত্য সাহিত্যে এর পরিস্ফুটন কাম্য | 

(iii) মানবিকতা- _জ্রাতি সংঘের সনদে (অনুচ্ছেদ ১, ৫৫-_৬, ৬২, ৬৮ ও ৭৬) উল্লেখ 
আছে মানবাধিকারের 1 ১৯৪৮ সনের ১০ই ডিসেম্বর জাতি সংঘের সাধারণ সভা পাশ করেন 
“মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা” (U.N.DOC, A/811) | তখন থেকেই শুরুত্ব দেওয়া 
হচ্ছে মানবাধিকারের উপর । এই পরিপ্রেক্ষিতে জাতব্যবস্থা লোপের বিশেষ প্রয়োজন । ব্রাত্য 
সাহিত্যে হবে এরই প্রতিফলন । বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতা এখানে নেবে এক প্রধান ভূমিকা এবং তার 
হোতা হবেন লেখকবৃন্দ বা কলাবিদ্রা। বহু আগেই চণ্ডীদাস গেয়েছিলেন £ “সবার উপরে 
মানুষ সত্য/ তাহার উপরে নাই'। কিন্তু তা জীবনে প্রয়োগ হ'তে পারেনি | এর কারণ হিসেবে 
বলা যায় কবির কথায় £ WA করে রেখেছ, নাথ অনেক ব্যবধান / দুঃখসুধের অনেক বেড়া 
ধন জন মান” । এরি পটে রবীন্দ্রনাথ সোচ্চার বাণী উচ্চারণ করেছেন £ 

মানুষ, অনেক উপাধি তব, 
মানুষ উপাধি হারায়েছ তুমি, 
| TS তার কারে কব। 

(iv) ব্রাত্যজমানা-_ব্রাত্যরা যেমন শাসনযকস্ত্রে উপেক্ষিত, তেমনি অবহেলিত সাহিত্য 
ক্ষেত্রেও । এর কারণ মনুবাদিদের দলননীতি। এরা অন্যদের উপরে উঠতে দিতে চান না। 
জন্মের সুবাদেই arma অন্য তিন বর্ণের ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, YH ) উপরে s এ কথা বলা হয়েছে 
আপন্ড-স্বধর্মসূত্রে (1. ১.১.৪--৫)। এরি অনুবৃত্তি আছে মনুসংহিতায় 0. ৯৯--১০০)। বলা 


অ-১৮ Q দলিত সাহিত্য 

















(hes 
N e E 


MOR: জেরার SCOR en ee E রানার এও র্বভীবের MFS a- 
জন্যে পৃথিবীর সব-ধন এর প্রাপ্য। আর ব্রাহ্মণের অনুগ্রহে অন্যরা বেঁচে থাকবেন (1. ১০১) 
৷ এর চেয়ে ঘৃণিত কিছু কল্পনা করা যায় না, আর তাও ধর্মের নামে। এরই ফলে ত্রাত্যদের 
বঞ্চিত করা হবেছে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে, কি প্রশাসনে, কি সাহিতো । বলা হয় এরা 
‘পিছিয়ে -পড়া”’ মানুষ, fees আসলে এরা “পিছিয়ে দেওয়া” মানুষ । নিজেদের স্বার্থ বজায় 
রাখার জন্যে মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথের ব্রাম্মাণ সেনাপতি পুধ্যমিত্র নিজের প্রভুকে হত্যা করে 
সিংহাসন দখল করেন ৫১৮৭-_-১৫১ খ্রীঃ পৃঃ)। আর তিনি মনুর বিনামে রচনা করেন 
মনুসংহিতা বা মনুস্মৃতি। ব্রাতাদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে সমাজে সরকারে ও সাহিত্যে 
অনুভূমিক স্তরের GANA রূপাস্তরণে। এবং তখন এ সাহিত্য হবে ব্রাত্যজনের, ব্রাতাজনের 
জন্যে। তবে এর কর্মকর্তা হবেন প্রথমে ব্রাত্য লেখকবৃন্দ বা কলাবিদেরা। অন্য লেখকরা ও 
এতে যোগ দিতে পারেন। 

লেখকবৃন্দ সম্পর্কে একটি কথা বলার প্রয়োজন ।॥ সমাজ্রনিষ্ঠ বস্ত্রবাদের একটি শর্তই 
হ"লো__মৈনাককে সৈনিক হ'তে হবে। অর্থাৎ শুধু কেবল বর্ণনায় সীমাবদ্ধ না থেকে এদের 
যোগ দিতে হবে সংগ্রামে । এর উদাহরণ স্পেনের গৃহযুদ্ধে (১৯৩৬-_-৩৯) লেখকদের সাহায্য 
অন্য দেশ থেকেও | আর এই ব্রাত্যজমানা শুরু হবে ২০০১ সাল থেকে। 

(৮) কলাকৌশল- কলাকৃতি এতিহাসিক নিবন্ধ নয়। কেউ আশা করেন না যে ইতিহাস 
অনুশীলনের সবটাই স্থান পাবে এখানে, যেমন সম্পূর্ণতা, সামঞ্জস্য ও চরম স্পষ্টতা। তবে কলা 
সত্যে চাই সমগ্রতা। এর অর্থ মানুষী ঘটনা বা কার্ষের বহুবিধ বর্ণনা ছাড়াও বাড়তি কিছু। 
এখানে প্রয়োজন কল্পনার যা তথ্য সত্যের থেকে আলাদা। তবে কল্পনা খামখেয়ালি থেকে 
স্বতস্ত্র। কল্পনার কাজ হ'লো- বস্তুকে সিদ্ধান্তে আনা, হারানো সূত্রের উদ্ধার এবং ভবিব্য 
উদঘাটন। এখানেই পার্থক্য এতিহাসিক ও কলাবিদের। আরিস্ততলের মতে, এঁতিহাসিক 
ফিরিয়ে দেন ঘটনা যা ছিল তাই। কিন্তু কলাবিদ বা সাহিত্যিক কি হ'তে পারতো তার পুনসৃ্টি 
করেন। তবে এর অর্থ এই নয় যে কলাবিদের তথ্য জানার প্রয়োজন নেই। তার কর্তব্য ঘটনা 
জানা এবং তারই সঙ্গে এর অন্তর্নিহিত যোগাযোগ ও কারণ জানাও | সব সময়েই তাকে মনে 
রাখতে হবে As সমষ্টি, বিশেষ ও সামান্যের সম্বন্ধ । ঘটনার গতি ও বিকাশের গোটা ধারণা 
তার থাকা চাই। কল্পনায় ভাবতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করে তাকে এগুতে হবে রূপায়ণে। 

এই পরিপ্রেক্ষিতে সমাজনিষ্ঠ বাস্তবতার কলাবিদ্‌ বা সাহিত্যিককে হ'তে হবে একাধারে 
এতিহাসিক, যিনি বাস্তবেস্তা, দার্শনিক, যিনি জনগণের ঘটনা ও কার্যাবলী সম্পর্কে উদারচেতা, 
এবং কবি, যিনি নতুন যুগের অর্থাৎ ব্রাত্যজমানার সত্য প্রকাশে ব্যবহার করতে পারেন নতুন 
প্রতিরূপ বা রূপকল্প | এভাবেই অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ মরুভূমি রসে পূর্ণ হ'য়ে উঠবে। 
সাহিত্যের একতান সংগীতসভায় একতারাও সম্মান পাবেন। তখন সার্থক হবে ব্রাত্য সাহিত্য, 











যেখানে স্থান পাবেন মুক যারা দুঃখে সুখে। আর লেখকবৃন্দ পূর্ণ করবেন রবীন্দ্রনাথের 
ওগো গুণী, 
কাছে থেকে দূরে যারা, তাহাদের বাণী যেন শুনি। 
তুমি থাকো 


তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনারি খ্যাতি | 


দলিত সাহিত্য QO অ-১৯ 








অধ্যাপক বিমল মুখোপাধ্যায় 
fax করো মোহের আবরণ 


সাহিত্য একটি সামাজিক উৎপাদন । সমাজে উত্পাদন-ব্যবস্থা চিরকাল এক থাকে নি! 
এ eae cea ae ae যখন বিভিন্ন গোস্ঠীতে ভেঙে যাওয়া 
জদের মধ্যে জিনিসপত্র লেনদেন করত, বিয়ে সাদি করত আর এক গোষ্ঠী সম্পর্ক 
এ dined nite titer endian erie on 
তো ছিলই ৷ সঙ্গে যোগ হল দলের মধোই কারুর কারুর ক্ষমতা বিস্তারের নেশা । তিনিই হলেন 
পরের কালে রাজা বা জমিদার। এরপর জমিদাররা এল । তাদেরও দিন শেষ হ'ল । একসময় 
বিজ্ঞানের জগতে নতুন নতুন আবিষ্কার দরজা দিল খুলে ক্ষমতায় এল কলকারখানা-কেন্ড্রিক 
ধনিকেরা। এখনও পর্যন্ত এই নতুন ক্ষমতাবানদেরই সুদিন চলছে। এমনই এক অবস্থায় 
রাশিয়ায় যেন কী ঘটে গেল! গোটা দুনিয়ার সব হারানো মানুষ, দলিত মানুষ, এক কথায় নীচু 
তলার মানুষ ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারল-বিজ্ঞানই হোক, সাহিত্যই হোক, নাচ-গান যাই হোক, 
সবেতেই তাদের একটা অধিকার আছে। তাদের কথা নিয়ে নাটক লেখা হচ্ছে, গল্প-উপন্যাস 
লেখা হচ্ছে, শ্রমিক ব'লে কৃষক ব'লে তারা আর ফেলনা নয়। এমন দিন চীনেও এল । দেখা 
গেল, দলিত যারা, তারা মানুষ ব'লেই মানুষের সব অধিকার তাদেরও আছে। এ এক চমৎকার 
উপলন্ধি। সর্বসুখ, সর্বজনের সুখ মানেই তো স্বর্গ সুখ। স্বর্গ নেমে এল মাটিতে । এদের 
দেখাদেখি ভারতের মানুষ আমরাও আশা করতে লাগলাম। ভাবলাম, ইংরেজদের তাড়াতে 
পারলে আর রক্তশোষকদের ল্যাম্প পোস্টে লটকে দিতে পারলেই আমাদের ও সিদ্ধি। কিন্তু 
ক্রমে দেখা গেল, রক্তশোষকেরা NIA না তো মোটেই, রক্তবীজের বংশধরের মত বেড়েই 
চলল । যিনি বা যারা কাজটা করতে পারতেন, তিনি এবং তারাও ওদের কব্জায় আটকে 
পড়লেন। পাশাপাশি দু'একটা জায়গায় রাশিয়া বা চীনের পথ নেওয়ার চেষ্টা করা হলেও 
তাদেরও ভবিষ্যৎ জুল-জ্রলে নয় কিছু। 

এখন পথ কোথায়? কে বলে দেবে সঠিক নিশানা? 

তবু বড়ো আশ্চর্য জীব মানুষ । সে রোজ বদলায়, সব সময় বদলায়, গোপনে গোপনে 
বদলায়, বাইরে বদলায়। fee সবসময়ই সে নিজের জন্যে নাচ-গান-গল্প-কবিতা-নাটক- 
উপন্যাস এবং আরও কিছু বদলে বদলে নিলেও এই সব ছাড়ে নি একটি বারও | তাই লেখালেখি 
চলছে এবং চলবেও 1 কিন্তু কে লেখেন? কে লিখবেন বা কাদের জন্যে লেখা উচিত? কে পড়েন? 
কার কার পক্ষে পড়া সম্ভব? এই সব প্রশ্ন কিন্তু দুনিয়া জুড়ে ঘুরছে । আমাদের কাছে একরকম, 
সাহেবদের কাছে অন্যরকম। সাহেবদের দেশে- আমেরিকার কথাই বলি- সমস্যাটা সাদা 
চামড়া আর কালো চামড়াদের নিয়ে | আমাদের দেশে_ গোটা ভারতবর্ষে__সমস্যাটা আর হিন্দু- 
মুসলমানের পার্থক্যে নয়। হিন্দুদেরই জাত-পাতের ব্যাপারের মধ্যে। ওদের দেশে যারা 'ব্ল্যাক' 
অর্থাৎ ‘কৃষ্ণাঙ্গ’ তারা ভোগ করে একরকমের কষ্ট, আর আমরা যাদের বলি "হরিজন" বা শুদ্ধ 
ভাষায় নিম্নবর্গের মানুষ’ তারা ভোগে আর একরকম WV! অথচ যারা কৃষ্ণাঙ্গ তারা কিন্তু 
শেক্‌সপীয়র মিল্টন-কীটস এইরকম সাদা চামড়ার কবিদের কবিতা-নাটক পড়তে বা বুঝতে 
পারেন। আমাদের ‘হরিজন’ বা “নিন্নবর্গের মানুষেরা" লেখা পড়ার সুযোগ পেলে বস্কিম- 
রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-সুকাস্ত পড়তে পারেন এবং ব্রাহ্মণ পাঠকদের চেয়ে কম কিছু বোঝেন না। 
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তার মানে, গায়ের চামড়ার রঙ ফিকে হলে বুদ্ধি বা বোধ যেনন ফিকে হয় না, তেমনি পদবা ধারে 
এগোলে উঁচু তলা ও নীচু তলার মানুষদের মধ্যে ফারাক হয় না! তকাৎ কিন্তু মস্তিক্ষের নয়। 
একথা ঠিক যে, আশ-পাশের নানা কিছু আমাদের হয়ে ওঠার ব্যাপারে YAR প্রভাব ফেলে | এমন 
কি মগজে ধারণ করার ক্ষমতারও হেরফের হয় নানা কারণে | ভালো খাওয়া-পরা, ভালোভাবে 
বেঁচে-থাকা নিশ্চয়ই মগজে প্রভাব ফেলে | কিন্ত এটাও তো ঠিক যে, আমাদের দেশের সাওতাল- 
ওরাও-কোল-ভিল-মুণ্ডা এদের কোন কোন অংশ থেকেও বেশ মাথাওয়ালা লোক সমাজের 
উপরে উঠে এসেছেন, দেশের মন্ত্রী হয়েছেন | আমেরিকার কালো-চামড়াদের নেতা ম্যাকম এক্স 
সাদাদের কাছে ছিলেন ভয়ের বাপার, আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী জগজীবন রাম ছিলেন 
'হরিজন" সম্প্রদায়ের লোক। তাই বলি, সমস্যাটা চামড়া বা জ্রাত-পাতের নয়। সমস্যাটা 
সুযোগের | আর এ সুযোগ পাওয়ার জন্যে অর্থনীতির বিন্যাসের কথাটাই আগে ভাবতে হবে। 
সবাই যে ম্যাকম এক্স বা জগজীবনরাম হচ্ছেন না, তার অনেক কারণের একটা কারণ তো 
সুযোগের অভাব। আমরা কেন ভুলে যাব যে, প্রথম দিকের গুহাগাব্রের চিত্রকর ছিলেন 
সাঁওতাল? যে-লোকটা পশু হিংসক, সকলের সঙ্গে হে চে করে পশুর মাংস ঝল্সে খেত | গুহার 
মধ্যে পশুশিকারের ছরি আকত সে কি বৃন্তিগতভাবে একালের সাঁওতাল বা ব্যাধশ্রেণীর নয়? 
আমাদের দেশেরই এক ব্রাম্মাণ, নাম তার মুকুন্দ চক্রবর্তী ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যের প্রথম খণ্ডে যে- 
নায়ককে উপস্থিত করেছিলেন সে তো ব্যাধ কালকেতু 1 এখন কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে ব্রাহ্মণ 
মুকুন্দ চক্রবর্তী ব্যাধজীবনকে দেখেছিলেন দূর থেকে, রনি জার ee eee রানি 
কথা : তাহ'লে উত্তর দেওয়া যেমন মুশকিল হবে, তেমনি এই মুশ্কিলের 
তখনকার দিনে 'ব্রাহ্মাণ’ না 
লিখতে পারে নি। নিশ্চয়ই বলব, সেদিনকার কালকেতুরা নিজেদের সাহিত্য নিজেরা লিখতে 
পারত না, আজকে কালকেতুরাও পারে না। এদের আর্থিক অবস্থা, জীবনযাপনের মান আগের 
মত না থাকলেও আশমান-জমিন ফারাক হয় নি। আমাদের মনে হয়, আদিবাসী বা নিস্নবর্গের 
অন্যান্য অংশের মানুষেরা নানাকারণে সংখ্যালঘ্ুতে পরিণত হওয়া একটি কারণ । তীর বা বল্লম 
নিয়ে | দামামা বাজাতে বাজাতে ক'লকাতায় মিছিল করে মিটিং-এ আসা মানে কিন্তু এই নয় যে, 
এরা বেশ রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠেছে । অথচ আজও আদিবাসী-কল্যাণের যিনি মন্ত্রী তাকে 
আদিবাসী হতে হয় | হলে রাজনীতির সুবিধে হয় | ভোটের সুবিধে হয় । কিন্তু লোকশুলোর সুবিধে 
কতটুকু হয়? 
পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার দুটো জবরদস্ত কাজ করেছেন : (>) ভূমি-সংস্কার, (2) 
সাক্ষরতা-প্রসার অভিযান ।...ভূমি-সংস্কারের ফলে ভূমির সঙ্গে AAS গরীবদের (যাদের মধ্যে 
একটা অংশ ধান কাটে, ধান ঝাড়ে, গোলায় মজুত করে), সকলেরই কিছু কিছু সুরাহা হয়েছে। 
সাক্ষরতা-প্রসারের ফল যেমন গভীর, তেমনি সুদূর প্রসারী। লিখতে পড়তে জানাটা যে কত বড়ো 
ব্যাপার তা ক্রমে টের পাওয়া যায় | শোষণ, বঞ্চনা এসব এই পথেই হোচট খাবে। কিন্ত এখান 
থেকেই উঠে আসবে সাহিত্যিক কালকেতু, যে আর পাঁচটা কালকেতুর কথা লিখবে, তখন আর 
মুকুন্দ চক্রবর্তীর দরকার হবে না। কিন্তু সেটা কবে এবং কিভাবেই বা হবে? অথচ হওয়াটা যে 
দরকার তা কেউ অস্বীকার করেন না। 

রবীন্দ্রনাথ তার 'লোকহিত' প্রবন্ধে এমন কিছু কথা বলেছিলেন যা চিরকালের সত্য। 
একথা হাজার বার সত্য যে, সাধারণ মানের লিখতে পড়তে জানাই একটা বড়ো ব্যাপার | 
'লোকসাধারণ' বলে যে একটা কথা আছে, কথাটা তৈরিই হয়েছে ভদ্রশ্রেণীর সঙ্গে ভদ্রেতর 
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পার্থক্য মাথায় রেখে | নয়ত কথা তো এটাই যে, সবাই-ই ‘লোক’ এবং কিছু কিছু মানুষ যাদের নাম 
খবরের কাগজের পৃষ্ঠা ওল্টালে চোখে পড়ে, তারা ছাড়া সকলেই আমরা ‘সাধারণ লোক | এমন 
কী তফাৎ আছে? আসলে মাঝারি মাপের ও মাঝারি জায়গার মানুষেরা হালে পানি না পেয়ে 
নিজেদের ASR দেখাবার জনাই ‘লোকসাধারণ' কথাটা বলে এবং এভাবেই তারা তৈরি করেছে 
‘লোকভাষা’, ‘ লোকসাহিত্য’ এই ধরণের কিছু কথা। মানুষের ভাষা মানেই তো ‘লোকভাষা', 
আর মানুষের সাহিতাই ‘লোকসাহিত্য’ | জানি আর সবাই বলবেন, এসব সোজা বুদ্ধির কথা, 
অপগ্ডিতের কথা । কিন্তু খেয়াল করলে দেখা যাবে, নানাকারণে যে সব ভাষা দেশের Standard 
ভাষায় উঠতে পারে নি, তাদেরই ‘লোকভাষা’ বলতে চাই আমরা । আর যে-সাহিত্য শহুরে 
মানুষেরা লেখে না, টিকার ee 
আশ্রিতজনেরা, সেই সাহিত্যই “লোকসাহিত্য' এবং সেই সাহিত্যিকই “লোকসাহিতিাক'। এই অর্থে 
কিন্তু লোকসাহিত্যিকের সংখ্যা কমেই আসছে ক্রমে । শহর এবং শহুরে ভোগসুখ গ্রামকে টানছে 
শহরের টি ভি তাই গ্রাম এবং গ্রামীণ সংস্কৃতি খুঁজতে গেলে দস্তর মত অনেক পয়সা খরচা করে 
অনেক দূর যেতে হয় আজ | এই ব্যাপক নগরায়ণের (urbanisation) দিনে খাঁটি ভূমিজ সাহিত্য 
খুঁজে পাওয়া ভীষণ কস্ট | এই অবস্থায় শহুরে অধ্যাপক বাড়িতে বসেই লোকসাহিত্যের উপর বই 
লিখছেন। সৌভাগ্য যে, যাদের ছড়া-প্রবন্ধ নিয়ে এত গবেষণা তারা কিন্ত জানেও না কে কী-করে 
চলেছেন তাদের নিয়ে। অভিজ্ঞতা বলে, আমার যে ছাত্রটির নাম ছিল সুভাষ মিস্ত্রি, সে তার 
নিজের অঞ্চলের একটা বিষয় নিয়ে গবেষণা করে উচ্চতর ডিগ্রী যখন পেল তখন কিন্তু তার 
চোখ ছিল শহরের অধ্যাপক হওয়ার দিকে। আরও যারা প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন তারা শ্রামজীবন থেকে 
তথ্যসংগ্ৰহ করান একজনকে দিয়ে, তারপর হয়ত ভিডিও ক্যাসেটে তোলা একজনের মূল্যবান 
সামগ্রী আত্মসাৎ করে বিশ্বময় সেমিনারে বক্তৃতা করে আন্তর্জাতিক মানের গবেষকের মর্যাদা 
পেয়েছেন । গ্রাম এবং গ্রামীণ নিন্নবর্গের মানুষদের নিয়ে এই রকমের খেলা যত তাড়াতাড়ি বন্ধ হয় 
ততই ভালো | কারণ গৃহকর্তা যখন ‘চোর’ সম্পর্কে সাবধান হয়ে সব লুকিয়ে রাখবে, তখন fos 
দেশের সাংস্কৃতিক জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ আঘাত পাবে। 

এতো গেল একটা দিক | যে-দিকটা কিছু কিছু অন্যায়ের প্রতিবাদী হতে পারে, তাহ'ল সাহিত্য 
সৃষ্টির দিক। অতীতের মত আজও গ্রামাঞ্চলে সাহিত্য রচিত হয়ে চলেছে। কেউ যেমন অপরের 
হয়ে খায় না, তেমনি কেউ অপরের হয়ে সাহিত্য রচনাও করতে পারে না। সাহিত্য- একেবারে 
গোড়াতেই বলেছি-__একটা সামাজিক উৎপাদন | সুতরাং যিনি যে-সমাজকে চেনেন এবং ভিতর 
থেকে চেনেন, তিনি সেই সমাজের কথাই বলতে পারেন সবচেয়ে ভালো । কিন্তু গ্রামীণ মানুষের 
অথবা আরও স্পষ্ট করে বললে গ্রামীণ নিম্ন বর্গের শোষিত মানুষের সাহিত্য মানেই যে ছড়া-বাঁধা- 
প্রবাদ তা কিন্তু নয়। যে-“ফর্ম' নাগরিক মানুষ আতন্তর্জীতিক মন ও মননের সুত্রে পেয়েছে, সেই 
ফর্মও দলিত শ্রেণীর কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে | কিন্তু দলিতকে সেই স্তরে উঠিয়ে আনতে গেলে 
সবচেয়ে আগে দরকার তাদের লিখতে পড়তে শেখানো । যদি Prepress রাজনৈতিক দুর্বিপাকের 
মধ্যে হারিয়ে না যায়, তাহ'লে একদিন সাক্ষরতা-প্রসার অভিযান তার সত্যরূপ নিয়ে দেরীতে 
হলেও আজকের স্বপ্ন সফল হতে সাহায্য করবে | তাই আমরা “দলিত দের আর্থিক নিরাপত্তা ও 
সামান্য লিখতে পড়াতে শেখানোর সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি কামনা করি। তারপর অন্যকথা। নতুবা 
জাগানোর সময় রিকশাওয়ালাকে প্রকাশক করা বা রাতের কলকাতার নির্জন রাস্তায় দু'চারজ্ঞন 
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তরুণ কবির নগ্ন দেহে গঙ্গার পার ধ'রে ধ'রে হেঁটে যাওয়াতেই সব আন্দোলনের সমাধি রচনা 
হতে পারে। অন্ত্রের চেরবান্দা ভালো কবি এবং আমাদের হাংরী-র তরুণেরাও স্বপ্ন নিয়ে শুরু 
করেছিলেন | কিন্ত 'হাংরী"দের পরিণতি ঘটল নিজেদের ঘর নিজেরাই ভেঙে ফেলার মধ্যে! আর 
অন্যত্র তরুণ কবিরা ভাবতে শুরু করলেন, রাতারাতি একটা ঝাকুনি দেওয়া দরকার | এই সব 
যাতনা থেকে জন্ম নেওয়া আন্দোলনগুলো মুল্যবান হলেও টেকসই হয়নি । না হওয়ার একটা 
কারণ অবশ্যই এই যে, অর্থনীতি এবং তার আনুষঙ্গিক অন্য সব কিছুর বদল না ঘটিয়ে উপরের 
‘খোলস’ পাল্টাতে গেলে পরিণামটা সুখের হয় না। একদিন আমাদের মার্কসবাদী তরুণদের মধ্যে 
সংকট এবং সেই কারণে তর্ক-বির্তক দেখা গিয়েছিল । অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায় তার ‘বাঙলা 
প্রগতি সাহিত্যের পটভূমিকা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধের শেষের দিকে বললেন, “মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীর 
আর একটি প্রধান কর্তব্য, মৃত প্রায় লোক-সংস্কৃতিকে পুনজীবিত করা, লোকসংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ 
ছিল রাশিয়ার মাক্সিম গোর্কি-রও । কিন্ত বিভ্রান্তি কত মারাত্মক হতে পারে তার একটি নমুনা এই 
যে, প্রকাশ রায় ওরফে প্রদ্যোত গুহ একজন লোককবির কয়েকটি পঙক্তি উদ্ধার করে বললেন, 
& কবির স্থান বিষ্ণু দে'র অনেক উপরে | পঙভক্তিগুলো হল : 

নির্বিচারে নর-নারী ছাত্র-ছাত্রী হত্যা 

এই যদি হয় শিশুরাষ্ট্রের আইন নিরাপত্তা 

পাঁচশো হাজার অসংখ্যবার আমি রাজদ্রোহী | 

উত্তরে স্বদেশ বসু (তথা অধ্যাপক শাস্তি বসু) জানালেন, “এই কবিতাংশটি বিপ্লবের সাচ্চা 

হাতিয়ার কিনা আপাতত বলছি না কিন্তু কবিতা যে নয় সে বিবয়ে কোনো সন্দেহ নেই ৷... ঘটনাই 
কবিতা নয়, তার চেয়ে কিছু বেশি। অবশেষে তিনি কাব্য-সাহিত্যের একটি মুলসূত্র স্মরণ করে 
বললেন, “এই কবিতা পড়ে আমরাও যদি হাজারবার বিদ্রোহী না হতে পারি, তাহ'লে ‘বিপ্লবী 
কবিতা’ কথাটির তাৎপর্য কী?" একটা ভূল সর্বদাই হওয়া সম্ভব। সাবধান হতে হবে সে বিষয়ে | 
ব্যথার কাব্য সেই লিখতে পারে যে ব্যথা পেয়েছে । ঠিক কথা । কিন্তু এমন তো ঘটে সারাজীবন 
এক ফোটা মদ না খেয়েও মদ্যপের কাহিনী কেউ লিখতে পারেন এবং ভালোই লেখেন | যে-কোন 
আর্থিক অবস্থায় থেকে এবং জমিদারের অত্যাচারে অত্যাচারিত না হয়েও যে-কেউ অত্যাচারী 
জমিদার ও দুঃখী প্রজার কথা লিখতে পারেন | আর সেই লেখাটা ভালোই হয় | ক্রোতের টানে যে 
হাবুডুবু খাচ্ছে, সে অবশ্যই কষ্টটা সরাসরি ভোগ করে। কিন্ত যদি কেউ এ লোকটার প্রকৃত 
বলেন ‘ISIAH’, অন্যজনকে OTR I Woes ভালো পর্যবেক্ষক এবং লেখকমাত্রই তটস্থ | 
নইলে বহুসময় লেখাটা নিছক সংবাদ হয়ে দাঁড়ায় | এই যুক্তিতেই আমাদের মলে হয় | দলিতদের 
ব্যথার কাব্যকার হওয়ার জন্যে লেখককে অবশ্যই দলিত হতে হবে এটা ঠিক সিদ্ধান্ত নয়। যে- 
সামাজিক প্রক্রিয়ায় একটা মানুষ ‘লেখক’ হয়ে উঠতে পারে, আগে সেদিকে নজর দিতে হবে | যদি 
কেউ মনে করেন, দলিত হলেই তবে দলিতদের কথা বলা সম্ভব তাহ'লেও কিন্তু কৃত্রিমতার 
অভিশাপ থাকতে পারে | সত্যিকারের যিনি লেখক তাকে লেখা অভ্যাস করতে হয় 1 সেটা একটা 
স্বতন্ত্র চর্চার ব্যাপার । দলিত যিনি তিনি মধ্যবিত্ত এবং ধনীর জীবনের কথাও লিখতে পারেন 
অনায়াসে | আসলে মানুষটা যে ‘লেখক’ একথা ভোলা যাবে না এবং লেখক হিসেবে একটা 
শ্রেণীর সদস্য হয়ে সেই শ্রেণীর অর্থনৈতিক শ্রেণীপরিচয়কে তিনি পাশ কাটিয়েও যেতে পারেন। 
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যদিও কথাটা সত্য যে, a a রর R: 
কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, লেখকের অর্থনৈতিক শ্রেণী-পরিচয় এবং লেখক হিসেবে পরিচয় 
একই হতে হবে। লেনিনের আমলে রাশিয়ায় যারা প্রোলেতকুল্ত' GG প্রচার করতে চেয়েছিলেন 
তারাও কিন্তু এই ধরনের ফাদে জড়িয়ে পড়েছিলেন । সেদিন চরম সত্য কথাটা কিন্তু বলেছিলেন 
লেনিন। তিনি দেখেছিলেন, এই আন্দোলনের মধ্যে ঈশ্বর, অতিপ্রাকৃত প্রকৃতি পার্তি- 
বুর্জোয়াশোভন ধ্যানধারণা বাসা বেঁধেছে । আসলে 'প্রোলেতারিয়েত' এবং ‘দলিত'দের আর্থ- 
সামাজিক উন্নয়ন-সাধনই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত । তা ছাড়া, প্রশ্নটা তো ফেলে দেওয়ার নয় যে, 
দলিত" কারা? জাত-বিচার না অর্থনৈতিক অবস্থানবিচার কোন দিক থেকে আমরা কাদের 
“দলিত” বলব সেটা ঠিক করে নেওয়া দরকার | 

দলিত" তথা নিন্নবর্ণের মানুষদের নিয়ে যেমন আমাদের ভাবনা, তেমনি ‘arts’ নিয়ে 
ভাবনা আমেরিকায় | ম্যাকম এক্স-এর নাম আমরা আগেই করেছি। ‘ans wa নেতা তিনি। 
ক্রিভল্যান্ডে ব্র্যাকদের আয়োজিত এক সভায় তিনি বলেছিলেন, “আমরা কিন্তু বলছি না যে, 
আমরা anti-white (সোদা-চামড়ার বিরোধী )। আমরা আসলে শোষণ-বিরোধী, পাড়ণ-বিরোধা | 
ওদেশের ব্ল্যাক-প্যান্থার পার্টি তাদের ইশ্তেহারে বলেছিল : (১) আমরা স্বাধীনতা চাই। (২) 
আমরা আমাদের লোকদের জন্যে পুরো সময়ের চাকরি চাই । (৩) যেভাবে ধনবাদীরা কালোদের 
সব কিছু লুঠপাট করছে আমরা তার অবসান চাই। (8৪) মানুষ বাস করতে পারে এমন ঘর চাই। 
(৫) শিক্ষা চাই । (৬) মিলিটারিতে বাধ্যতামূলক যোগদান বন্ধ করতে চাই । (৭) পুলিশি বর্বরতার 
অবসান চাই, (৮) জমি চাই, রুটি চাই, বাড়ি চাই, শিক্ষা চাই, ন্যায়বিচার চাই, শাস্তি চাই ।...এই 
ব্র্যাকপ্যাঙ্ছ'র পার্টির প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে স্টকলি কারমাইকেল সরে দীড়ালে এলড্রিজ ক্রিভার 
দাড়াচ্ছেন। কিন্ত এটাই প্রকৃত সত্য যে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শ বর্জন করে যে স্বাধীনতার 
লড়াই তা শেষ পর্যন্ত প্রতিবিপ্লবী শক্তিকেই ক্ষমতায় দাড় করিয়ে দেয় । যে সব দেশে এপথ বর্জন 
করা হয়েছে সেখানেই জাতীয়তাবাদীরা শেষপর্যন্ত ধনবাদ ও উপনিবেশবাদের খপ্পরে পড়েছে। 
..মার্কিণ মুলুকের ব্র্যাকপ্যান্থারদের নিজেদের সাহিত্য ছিল এবং সহজ স্পষ্টভাষায় লেখা সেই সব 
সাহিত্যে ব্ল্যাকদের দুঃখ-সুখের কথাই থাকত | আজ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের দিকে তাকালে 
দেখা যাবে, জাতিগত দিক থেকে যারা দলিত তাদের জাগরণ ঘটানোর চেস্টা হচ্ছে ! এটা সুলক্ষণ | 
কিন্তু পথটা কী? যদি কেউ সোভিয়েত রাশিয়ার কম্যুনিস্টপার্টির অবস্থা দেখে মনে করেন যে, এই 
ঘটনায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তাৎপর্য হারিয়েছে তাহ'লে এ ভুলের রন্ধপথেই সর্বনাশের দুক্টগ্রহ 
প্রবেশ করবে | আজ এই তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বে সতর্ক হওয়ার দিন এসেছে যে, প্রতিবিপ্রবীরা 
যেন পিছিয়ে পড়া মানুষদের বিপথে চালিয়ে না দেয় | আমরা বিশ্বাস করি, মার্কসবাদ-লেনিনবাদই 
সর্বহারার মতবাদ | দলিতদের এই মূল স্রোতের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে । অন্য পথে চটক আছে, 
স্থায়িত্ব নেই। অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আসুক, খেয়ে পরে বেঁচে থাকার মত পরিস্থিতি গড়ে উঠুক, 
শিক্ষা ও ন্যায়বিচার পাওয়ার প্রকৃত অধিকার দেওয়া হোক । যেদিন তা হবে. সেইদিন দলিতরাহ 
কান্না | ভিতে নাড়া না দিয়ে উপরের দিকে সংস্কার সাধনের চেষ্টা ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে 
পারে । সেটা হবে মানুষের ক্ষতি, সাহিতোরও ক্ষতি । সেই ক্ষতি অপূরণীয় । 
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ারতীয় প্রেক্ষাপটে যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ধর্ম-সামাজিক কাঠামোয় তলানি 
অবস্থানে থাকছেন, আত্্োল্পতির চেষ্টা করেছেন, অথচ উচ্চবঙ্গীয় মানুষ, €-_যাদের 
অধিকাংশই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ধর্ম সামাজিক বিধি বিধানের সুযোগ প্রাপ্ত বলেই 
উচ্চাসনের আসীন-_) তাদের দ্বারা নিরস্তর বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছেন যারা, ব্যাহত হচ্ছে যাদের 
আতন্মোল্সয়নের প্রয়াস-_তারাই দলিত। ভারতবর্ষে দলন-প্রক্রিয়ায় মুদ্ভিমেয় উচ্চবর্ণের মানুষ 
ছাড়া, এমনকি উচ্চ বর্ণের মহিলারাও্ কি নেই? এ দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কি দলিত নয় € 
তাদের বৃহত্তম অংশ ধর্মান্তরিত ৷ ধর্মীস্তরণ প্রক্রিয়ার প্রধান কারণহ নিহিত আছে আমাদের 
নিন্নবর্গের জনসাধারণকে দলন এবং সেইহেতু তাদের সংকীর্ণ পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেওয়া | 
এক একটি পেশায় দলিতদের আটকে রাখা হয়েছে যুগ যুগ ধরে। ফলে AS হয়েছে এক 
অনির্বচনীয় শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা । সামান্য কিছু উপরকরণ আর অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে 
এইসব কাজকর্ম অর্ধমৃত অবস্থায় প্রতিযোগিতাহীন থেকে গেছে অতিদীর্ঘদিন। এসবের মধ্যে 
আবার যেগুলি তুলনায় নোঙরা, সেগুলির সঙ্গে যোজিত হয়েছে সংস্কার- পর্বজন্মকৃত কোন 
ক td ane ale 
AIAG | ইউরোপের, আফ্রিকার, মার্কিন মুলুকের দাসপ্রথার চেয়েও এই মানসিক দাসত্ব ঘৃণ্য, 
সুদূরপ্রসারী | আমাদের সংস্থার সহ-সভাপতি প্রথিতযশা নৃতত্ববিদ ডঃ পশুপতি প্রসাদ মাহাতো 
বোকারো শহরে অনুষ্ঠিত ‘Development not Destruction’ শীর্ষক আলোচনাচক্রের বস্তায় 
বিষয়টিতে আলোকপাত করেছেন : ‘The conscquences of dispossession lead them to 
extreme poverty. exploitation, oppression and dchumanisation culminating into Cul- 
tural Silence that debilitates and destroy not only personality. but also cultural excel- 
lence and creative genius of the ethnic groups...... The Mulvasi-Dalit clusters of ethnic 
groups lost their cultural strength and forced to think and act according to the idioms 
and symbols of dominant nationalities in Indian situation. This process we termed as 
Cultural Silence. ১ সব দলিতাবস্থার চেয়ে বড় দলিতাবস্থা হল সাংস্কৃতিক অবদমিত 
অবস্থা- মানসিক দাসত্ব । দলিত সাহিত্য আন্দোলন এই পরিস্থিতির ফলাফল হিসাবে 
আত্মপ্রকাশ করছে। দলিত সাহিত্য উক্ত সাংস্কৃতিক নিশ্চিহু-করণ প্রক্রিয়াকে সনাক্ত করে, 
অস্বীকার করে শপথ নেয় দলিতের মুক্ত দুনিয়া প্রতিষ্ঠার | 

খুব কম সময়েই দলিতেরা স্বীয় পেশার ভিত্তিতে বাণিজ্যের আনুকৃল্যে পরিস্থিতি বদলের 
জন্য এক্যবদ্ধ হতে পেরেছে__নগর বা বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিতে গড়ে তুলেছে কর্মশালা । এই 
সময়গুলিতে অর্থনৈতিক বিকাশ হয়েছে যথেষ্ট সাধারণ মানুষের সঙ্গে. বৈশ্য ও বণিকদের 
এঁক্য শুভফল দিয়েছে। ভারতের গৌরব বলে যা কিছু প্রচার করা হয় তার সবটাই এইরকম 
বিরল সময়ের সৃজনাত্মক অভিব্যক্তি । রোম, সমরখন্দ, তাসখন্দের ইমারত গঠন বা দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার শ্যাম-কন্বোজ-যবদ্বীপ-সুমাত্রার ধমস্থানগুলি এর আস্তজাতিক বর্ণাঢ্য রূপায়ণ আর 
মীনাক্ষিপূরম থেকে HSS, খাজুরাহো থেকে কোণারক এরই রূপদক্ষ পরিবেশনা । এই রূপ 
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গৌরব ঝলকিত হত তা ভারতের দলিত তত্ভুবায়ের নির্মাণ, ca অলঙ্মারে চোখ ধাধিয়ে যেত 
বসোরা-বোগদাদের মরূদ্যান কিংবা আলেকজান্দ্রিয়া কি জেনোয়ার বাক্তার তা ভারতীয় দলিত- 
মণিকারের হাতের জাদুতে তৈরি । অথচ এর স্বীকৃতি নেই; সম্মান নেই। যদি থাকত, দলিত- 
সংস্কৃতির আন্দোলন করার দরকার পড়ত না। 

ইসলাম বা ঘৃস্টধর্মের সঙ্গে উক্ত দলিতকরণে 8 অংশগুলির সম্পর্ক ঘটেছে অতি 
স্বাভাবিকভাবে | নৈবেদ্যের সমস্ত অংশের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যারা যুক্ত তারাই a Or 
নিবেদনে অধিকার পায়নি কখনো--মূর্তি গড়েছেন যারা, তাদের হাতে নেই প্রাণ প্রতিষ্ঠার 
অধিকার! অন্যপক্ষে একটি জনসংঘ সম্মিলিত হয়েছে ইদগায়, চার্চে__ হতে পেরেছে। ঈশ্বরের 
সঙ্গে প্রার্থনার সম্পর্কের মাঝখানে কেউ দাক্ষিণাদাবি করে নি। ইউরোপের কথা হচ্ছে না। 
সেখানে খৃষ্টধর্মের যাজকরা পাপক্ষালনের বিষয়টি কুক্ষিগত করেছিল । এই অন্যায় দুনীতির 
ফলও ইউরোপের চার্চ ভোগ করেছে। লাতিন প্রবচনটি মনে পড়ে : "Causa finifa est. Roma 
wenta est.” (রোমা কথা বলল, সংঘাত দূর হল)। রোম নয়, রোমের জনতাই কথা বলেছিল | 
ফলে ভেঙ্গে গেল ধর্মের শাসন। ব্যক্তি মুখ্য হল। গণতন্ত্র হল সম্ভাবিত। বিজ্ঞান বোধ হল 
শৃঙ্খলমুক্ত। এদেশে দলিত-সংস্কৃতি-আন্দোলন অনুরূপ ব্যক্তিমুখ্য সামাজিক কাঠামোর জন্য 
নিরস্তর যুযুধান। আমরা দেশটাকে মধ্যযুগীয় বর্বরতার সুড়ঙ্গ থেকে বের করে আনতে চাই-__ 
খুঁজে আনতে চাই বর্তমানের উপত্যকায় হেঁটে বেড়াবার সাহস ও মানসিকতা । যাই হোক, 
ধর্মান্তরিত হওয়াটাও ভারতবর্ষের দলিত-সমাজের জীবন-সংগ্রামের অভিব্যক্তি । আমাদের 
দেশের নিন্নবর্গের দলিত-জনতার সঙ্গে দুটি আগস্তক-ধর্মের সম্পর্ক পারস্পরিক বিশ্বাসের | 
পরস্পরকে সাহায্যে করেই এদেশে ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে সংখ্যালঘুর সংখ্যা | সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ 
আত্মবিচ্ছেদ। যিনি জোলা-__ প্রথম বা দ্বিতীয় প্রজন্মের, সেই মানুষটি হয়ত মনে রেখেছেন পূর্ব- 
প্রজন্মের আচার আচরণের সহজ-সরল-দলিত-অভিব্যক্তিগুলি; কবীরের ক্ষেত্রে যেমন | হাজ্জাম 
যিনি তিনি ভোলেন নি পেশা-_সমাজকাঠামো ভুলতে দেয় নি, কিন্তু তিনি বিচ্ছিন্ন হয়েছেন অন্য 
সমান পেশার মানুষটির সঙ্গে। খৃষ্টধর্মের প্রচারকরা প্রথমদিকে এদেশের জাতিভেদকে মনে 
করেছেন নিছক সংস্কার--এর যে একটি ধর্মীয় সমর্থন আছে-_জাতি বিভেদ না থাকলে যে 
হিন্দুধর্ম একমুহূর্ত দাড়াতে পারে না, সেকথা মনে রাখেন নি Stats পলে তারা যে সমাজ 
গড়েছেন তার প্রভাব পড়েছে অণুমাত্র । আদিবাসী সমাজের মধ্যে অবশ্য প্রভাব পড়েছে তুলনায় 
গাঢ় হয়ে | তাদের লোকাচারগুলিকে যথাযথ রেখেই তারা চার্চে প্রবেশ করেছে। ফলে দেখা গেছে 
ভারতের খৃষ্টান-সমাজও পারেনি এদেশের হাজার কয়েক বছরের দ্বীপ-কল্প জালিকার বিচ্ছিন্নতা 
দূর করতে | ফল ঘটেছে SAAS! দেশ-বিভাজন হয়েছে ইসলামের নামে_ দেশের ব্যাপক 
সংখ্যক ধর্মাস্তরিত-দলিতের সঙ্গে ধর্মাস্তরিত-না-হওয়া' দলিতের সংঘাতে দেশের মাটি ভিজেছে। 
ঠিক যেমনটি চেয়েছিলেন মোল্লা-মৌলভী আর পাশ্া-পুরোহিতরা। দলিতরা পরস্পরকে 
চেনেনি। উত্তরপূর্ব-ভারতেও এই রকম চলেছে বছদিন। একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর সংঘর্ষ 
চলছে। ফলকথা ইসলাম বা খৃষ্টধর্ম এদেশে দলিতদের একটি অংশের মনে মুক্তির আকাম্থা 
জাগিয়েছে সত্য কিন্তু যথার্থ পথ দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। 

ভারতের  দলিতরা নানাভাবে ধর্মের বিধান শুনে শুনে ক্লান্ত! তাদের সামনে ব্রাহ্মণের 
বেদপাঠ, যজ্ঞানুষ্ঠান যেমন ভ্রান্ত বোধ হয়-_কোন অবতারের জন্য মন্দির নির্মাণ হওয়া মাত্র 
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তাদের মুক্তি হবে, এমনটি তাদের যেমন বিশ্বাস করানো কঠিন, তেমনি মক্কা বা ভাটিকান শহরে 

তাদের জন্য স্বর্গের পাশোর্ট অপেক্ষা করছে এরকম ভাবাও অসম্ভব । সমস্যা আছে---তার 

সমাধান খুজতে হবে দেশের ভিতরেই | দলিতরা বুঝুন ধর্মাস্তরিতরা তাদের অংশ- এঁতিহাসিক 
প্রক্রিয়ায় প্রতিবাদের ভাবা গ্রহণ করে তারা ধর্মান্তরিত হয়েছেন; ধর্মীস্তরিতরাও বুঝুন ধর্মত্যাগ 
করে তারা স্বজনের একটি অংশের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন- যুক্তির ভিত্তিতেই দলিতরা 
পরস্পরকে চিনে নিন। গত বৎসর নাগপুরে ‘Dalit Solidarity gramme’ সেই চেষ্টাটিই করা 
হয়েছে। সেখানে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঞ্জাবি-ভাষাসাহিত্য বিভাগের প্রফেসর ডঃ এস. এস. 

নুর, দলিত-বৃষ্টান প্রফেসর এ.পি- নির্মল, রেভারেণ্ড আব্রাহাম এম. আইরুকুঝিল, নববৌদ্ধ ড. 

SIS লোখাণ্ডে এবং ইসলাম-ধর্মীবলম্বী দলিত চেতনায় উদ্বুদ্ধ মহঃ খড়াস উপস্থিত হন। বর্তমান 
লেখকও উক্ত সভায় অন্যতম প্যানেলিস্ট হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এই আলোচনাসভায় আমি 
দেখেছি দলিতবুদ্ধিজীবারা ধর্মের আড়াল ভেঙে একসঙ্গে চলার পক্ষপাতী । তারা সমস্যাটির মর্মে 
প্রবেশ করতে চেয়েছেন। নাইজিরিয়ার ইয়োরুবা বুদ্ধিজীবী নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিক 
CNA CSS) জেলখানার ডাইরিতে লিখেছিলেন 5 ৭ caution mysclf and try substituting 
peoples for nations. It is better to believe in pcoples than in nations.’ প্ৰায় অনুরূপভাবে 
আজকের দলিত বুদ্ধিজীবীরা ধর্মের চেয়ে দলিত পরিচয়টিকেই শুরুত্ব দেবার পক্ষপাতী | উল্লেখ 
করি রেভারেণ্ড আব্রাহাম এম. আইরুকুঝিল-এর বক্তব্যের একটি ASS অংশ 2 ‘Both reli- 
gious and political parties as they are presided over caste people tend to divide the 
Dalits.....Politically the Dalits can meet this challenge effectively if there is unity and 
solidarity among them across different religions and political parties......the process of 
building Dalit identity should begin with the reconstruction of their history, recording of 
their struggles and movements. the biographies of their heroes and leaders. the study of 
their traditional religious symbols especially since the Dalits still preserve distinctive 
ethnic and religio-cultural heritage in various degrees despite their absorption into 
sanskritis Hinduism and their conversion into other religious.” এই জরুরী কাজটি করার 
জন্যই আমরা দলিত-সাহিত্য সংস্থার পত্তন করেছি । আশাকরি আমরা যুক্তিসঙ্গতভাবে নানাখানে 
ছড়িয়ে পড়া দলিত-সমাজকে এক্যবদ্ধ করার অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পূর্ণ করতে পারব। 
আমরা যত বেশী করে যুক্তির ভিত্তিতে এক্যবদ্ধ হব, তত বেশী করে দলিত সাহিত্য একটি স্বতন্ত্র 
আন্দোলনের রূপ পাবে। যতবেশি আমাদের সাহিত্য আন্দোলন প্রসারিত হবে তত বেশি করে 
দলিত সমাজ এব্যবদ্ধ হবে। খুঁজে আনো আমাদের অতীত- যাকে মসীবর্ণ করে এঁকেছে 
সংস্কৃতপস্থী আগন্ভকরা। খুজে আনো একলব্যের সংঘর্ষমান বিবেক: দলিতের জীবন জিজ্ঞাসা 
আর টিকে থাকার অসম্ভব ক্ষমতার উৎসটি আবিষ্কার করো । দলিত সাহিত্যকে ছড়িয়ে দাও | 
যাতে আমাদের পারস্পরিক মানসিক দূরত্বগুলি নগণ্য হতে থাকে_ ভেঙে যেতে থাকে। যে 
যেটুকু পারো সাহায্য করো । দেখিয়ে দাও আমরা লাঙল ধরে যেমন সোনার ফসল ফলাতে পারি, 
প্রবল আঘাতে তৈরি হচ্ছে ইস্পাত সভ্যতার ইমারতগুলি, তেমনি কলমের সংঘর্ষমান বাস্তবেও 
আমাদের ক্ষমতার সম্ভাবনা অপার | রূপ, রীতি বিষয়বস্ত আমাদের আছে। তাকে উত্থাপন করতে 
হবে। দোহাই তোমাদের, উচ্চবর্গের নকল করতে যেও না যেন। এ অরণ্যে পথ খুঁজে পাবে না। 
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চিরকাল সকলকে ঠকানো যায় না। দলিতরা আজ প্রস্তুত প্রস্তুত সমগ্র ভার 
ভয়ঙ্কর কোন জাতি বা বর্ণযুদ্ধের দিকে আমরা অগ্রসর হচ্ছি এইরকম ভাব দেখানো হাচ্ছে 
সমস্ত প্রতিষ্টান থেকে। যারা খবর বানান, তারা জানেন এই ভয় দেখানো দরনকার-_ যাতে 
কয়েক হাজার বছরের জগদ্দল পাথর সরানোর উদ্যমকে বিপথে টানা যায় । পরিশ্রম বিমুখ, 
উৎপাদন বিমুখ, সামাক্তিক পরজীবীরা নিজেদের মৌরসীপাট্টা হাতছাড়া হবার ভয়ে বর্ণযুদ্ধের 
ভয় দেখাচ্ছেন। না. ভয়ঙ্কর কোন বর্ণযুদ্ধের জন্য আমরা অপেক্ষা করছিলা | আমাদের অপেক্ষা 
দলিতের সমাজ পুনগঠিন। যারা এদেশের অধিকাংশ-__তারা বিচ্ছিন্ন । তারা হাত তুলে নিলে 
চাষ হয়না, আনাভ্ত ফলে না. গাড়ি চালে না, নৌকা ভাসে না- বাক্তার বসে না. একথা বোঝে 
না তারা | আমাদের আকান্মা এই বিপুল জনতার পাস্পরিক একাসৃত্রের আবিষ্কার | আমরা এই 
জন্যই আজ্ত মিলিত হয়েছি। দলিতের সংস্কৃতিই যে ভারত সংক্কতি__আর যা কিছু তা যে 
অত্যান্ত ভুল, অত্যন্ত জনবিরোধা সেকথা বোঝার পর সংগঠিত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। 
সংগঠিত হবার প্রক্রিয়াই আমাদের বর্তমান সংস্থায় মিলিত করেছে__আমরা আজ মুখোমুখি 
বসে বুঝে নেব পরম্পরকে_ চিনে নেব। ধর্মের মন্ত্র আমাদের পশুর মত বেঁধেছে_ সংস্কৃতি 
আন্দোলনের মাধামে আমরা বীরের মত এক হব। যদি আমরা সত্যি সত্যিই এক হই 
কম্পিত হবে ঠিক; আমাদের অর্ধেকের মতো মানুষও যদি এক সঙ্গে ভিড় করে দীড়াই তাহলে, 
লক্ষ করবেন আমরা এমন এক বহুজনসমাজ গড়তে পেরেছি যার আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য 
বর্ণযুদ্ধের দরকার নেই। যুদ্ধতো করবো আমরা, আমাদেরই ওরা প্ররোচিত করে এসেছে 
চিরকাল। আমরাই যখন একসঙ্গে দাড়াবো __যারা শুধু ‘এটা কর্‌” ‘ওটা দে' বলেছে তারা 
নিশ্চয় পরশুরামের অবতার হতে পারবে না। এ পরশুরামের উপবীত তৈরি হয়েছে যে 
তাতের কর্মশালায় তাকে বোঝাও, তিনি যেন উপবীত তৈরি না করেন। এ পরশুরামের Fora 
গড়েছেন যে সূত্রধর, CA কর্মকার জানাও তাদের | বন্ধ কর SANSA যাবতীয় কৌশল। ধরো 
কাগজ, ধরো কলম- শিক্ষা দাও, শিক্ষিত করো। তৈরি করো যুগ যুগান্তরের গানে গানে 
ভেসে বেড়ানো সংস্কৃতির নতুন রূপ-_-দলিত সাহিত্য । সংখ্যাগুরু বহুজনের সাহিত্য গড়ে 
উঠুক । আর তার ভয়ে নড়ে উঠুক ভারতবর্ষের প্রাচীন ইমারতের ভিত্তি। দলিতের যন্ত্রণা যার 
অন্ধকারে কোনদিন তরঙ্গ তোলেনি; টি renee ররর রান গার 

অস্পৃশ্যতা যখন শারীরিক তার একটি মানসিক দিকও থাকে । যে অস্পৃশ্য, সে এই মানসিক 
বাধা দূর করতে ব্যর্থ হয় ধরে নেয় নোংরা কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে সে বাধ্য, তাছাড়া এই 
বেশ ভালো প্রতিযোগিতাহনী বেঁচে থাকা । পাশাপাশি আর একরকম অস্পৃশ্যতা আছে। 
সাংস্কৃতিক WPS) এদেশের মুলবাসী-বনবাসী-আদিবাসী মানুষের সংস্কৃতি হল অংশ, 
এরকম বলা হচ্ছে-_যারা আগন্তক তারা বলছে তাদের সংস্কৃতিই হল মূলশ্রোত ! GAGIS 
বলা হয় যখন তখনই এদেশের সবচেয়ে বড় অংশের সংস্কৃতিকে অস্পৃশ্য করা হতে থাকে। 
শারীরিক অস্পৃশ্যতা দূর করবার জন্য খাম পোষ্টকার্ডে শ্লোগান লেখা থাকে অস্পৃশ্যতা দূর 
হয় না। সাংস্কৃতিক অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে কোন (চেতনাই নেই। আমরা চাই সমস্ত রকম অস্পৃশ্যতা 
দূুরীকরণ। এটা দূর হবে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনের আকাম্থাকে সঞ্চারিত করে। যে 
যেখানে আছো _ দলিত, পশ্চাদপদ এসো, বলো আর এই অবস্থায় থাকবো না, পাল্টাবো 
নিজেকে | এঁকাবহ্ধ হও । সমাজের ভিত্তি নড়ে উঠবে! দলিত সাহিত্য চায় এই গলিত সমাজ 
কাঠামোর আক্ষরিক বদল ও সবল উৎসাদন। চালাকির দ্বারা নয়, কৌশলের সাহায্যে নয় 
আমরা চাই APS পরিবর্তন । দলিত সাহিত্য আন্দোলন এই পরিবর্তনের কথা বলে। 
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এ পর্যস্ত যা বলা গেল তাতে কিছু কথা সম্ভবত স্পন্ট করে বলা হল না । ‘দলিত’ শব্দটি 
নিয়ে বাঙলা নয় শুধু, সারা দেশেই একরকম দ্বিধা দ্বন্দের জম্ম নিয়েছে। বেশ কিছু বুদ্ধিজীবা 
বলতে চান দলিত শব্দটি বহিরাগত, অন্য প্রদেশের শব্দ । সুতরাং ‘দলিত’ শব্দটি অস্বীকার 
ও আফ্ৰিকীয় সাহিত্যের তাত্বিক faerie) আফ্রোমার্কিন-রা একসময় সন্ধান করেছেন 
“আদিমাতা আফ্রিকা'-র স্বরূপটি। কেউ কেউ এর বিরোধিতা করেছেন | আলেক্স হেলী তার 
সুপরিচিত "The Roots’ উপন্যাসে সন্ধান করেছেন PETA মার্কিনীদের অতীত সুত্র । যারা 
দলিত-সাহিত্য নামের বদলে প্রতিবাদী সাহিত্য বলার পক্ষপাতী তারা কি চান না সর্বভাতরীয় 
জাতিভেদ নির্ভর সমাজ্জ-কাঠামোর প্রকৃত ব্যাখ্যা? আফ্রোমার্কিন লেখকদের একাংশ 
Negritude’ অর্থাৎ “নিপ্রোত্" সম্পর্কিত ধ্যান ধারণাকে অস্বীকার করতে চান। অনুরূপে ড. 
গঙ্গাধর পন্টওয়ানে একটি প্রবন্ধে দেখিয়েছেন মহারাষ্ট্রের দলিত সাহিত্যকরাও কখনও কখনও 
‘দালতত্ব’ ব্যাপারটিকে স্বীকার করতে পারেন নি = ‘Dalit was not even accepicd by some 
of the daln writers itself. They were to coin "Protest Literature’ for the same'.” কিন্ত 
যতদিন গেছে ড. পল্টওয়ানে দেখিয়েছেন দলিত কোন জাত থাকে নি, ঘৃণার বস্তু থাকে নি, 
হয়েছে ‘a symbol of change and revolution’. দলিত-চেতনা হয়েছে ‘a source of confron- 
tation’. যে দলিত সাহিত্যিকরা এই দ্বন্বকে অস্থীকার করতে চান, তারা আসলে দলিতের 
অবস্থা বিচার করেন অ-দলিতের চোখে অদলিত মানুষের পক্ষে দলিতের অবস্থা বোঝা 
অসম্ভব। সুতরাং দলিত সাহিত্য সে চেষ্টাও করে না। Parse আফ্রিকা বা মার্কিন সাহিত্য 
তোয়াক্কা করে না সাদা মানুষ তার সাহিত্য নিয়ে ভাবলটা কি! তাই সাদার চোখে কালোর রচনা 
আসলে একটি text কে তার context থেকে আলাদা করা । ফ্রনৎস ফানো ACETA 
চা বা ani eal Fann 
দলিত বলতে লজ্জাবোধ করেন তারাও এই গোত্রের। এরা জন্মসূত্রে দলিত কিন্তু বন্ধক 
রেখেছেন আত্মমর্যাদা ও সচেতনতার যাবতীয় অনুভূতি। ব্রীতদাসকে স্মরণ করাও সে 
ক্রীতদাস তবে না সে তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবে! বলেছিলেন ভারতীয় দলিত-সাহিতোর 
প্রাণপুরুষ বাবা আস্বেদকর | দলিতকে মনে করাও সে দলিত তবে না সে দলিতকরণ প্রক্রিয়াকে 
ধিক্কার জানাবে। অন্য দলিতকে তারা অবস্থা পরিবর্তনের জন্য সোচ্চার হতে বলবে। 

দলিতের কথা যেখানেই পাচ্ছো সেটাই দলিত সাহিত্য, বলবেন ওরা । বলবেন, এ কবিতায় 
অমুক চন্দ্র তমুক দলিতের বেদনার কথা লিখেছেন; ওই উপন্যাস তো আসলে দলিতেরই 
মর্মবেদনা! বলবেন ওরা । নিগ্রোতব যেমন অর্জন করা সম্ভব নয়-__দলিতত্বও সম্ভব নয় অর্জন 
করা৷ দলিতের মর্ম বোঝার সাধ্য অদলিতের নেই। অতি দীর্ঘ অন্ধকার রাত পার করে আমরা 
দলিতরা একটি বিচ্ছিন্ন সস্তায় পরিণত: আমরা নিজেরা বিচ্ছিন্ন থাকতে চাইনি, বিশেষ কোন 
কোন নীতি আমাদের fate: ans বাধ্য করেছে। সুতরাং এইভাবে একটা ইতিহাসের 
প্রক্রিয়ায় ভারতের দলিত সমাজ অনু ৬+ করেছে তার অবস্থা অন্য অনেকের থেকে পৃথক 
৯ ian ga Sada naaa daa a aaa 
০ enn Seid WUE O ile: en OS i ঠিক তেমনি করেই 
মহারাষ্ট্রের দলিত-সাহিত্য আন্দোলনের ক্ষেত্রেও লক্ষ করি একই ধরনের উপলব্ধি 2 ‘Dalit 


Literature reveals dalt experiences. These experiences are new to Indian literature and 


দলিত সাহিত্য O অ-২৯ 




















to the cultural history of India. Why it is so? Because most of the writers in india 


cume from the ne strata of the society Some middle class Manithe writers have 


daht writers have written on and about the life of dalits. but ees write oul of mere 
sympathy. mere sympathy docs not produce revolutionary literature.” আমরা JA যুগ 
ধরে aia ব্রান্মণ্যবাদীদের কাছে ঘৃণা পেয়েছি--এখন আমরা তাদের উপেক্ষা করব। তারা 
থাক তাদের প্রচারসর্বস্ব sands বীতিসর্বস্ব gra ' নিয়ে। 'ভুষোসাহিত্য” শব্দটি 
প্রয়োগ করলাম কর্ণাটকের বিশিষ্ট দলিত-সাহিতিকি বাসবলিঙ্গাপ্লার কাছে খণ করে । ভূষিমাল 
রব রা না en Tk 
হচ্ছে। হাত দিয়ে সূর্যের আলো রোখা যায় না__বালি দিয়ে বন্যা রোধ করা অসম্ভব | দরদের 
সাহিতা- সমবেদনার সাহিত্য দিয়ে দলিতের সাহিতা-সম্ভাবনাকে ব্যহত করা যাবে না। 
তারাশঙ্কর থেকে অভিজিৎ সেনগণ যতই চেষ্টা করুন, দলিত সাহিতোর মর্মভেদ করা তাদের 
দ্বারা সম্ভব হবে al চৌকো টুকরোকে গোল ছিদ্র দিয়ে পার করানো যায় ari দলিত সাহিত্যের 
নিন এসব সমব্যধী-সাহিত্যের পক্ষে অনায়ভ্ুহ থেকে যাবে। 

তিনটি ফ্রানৎস ফানৌ [বনী S. Assimilation. 2. Ethnic discovery আর ৩. 
Revolution. নিগ্রো চেতনার সমবায়, নিপ্রোবজনতন্তের আবিষ্কার আর বিদ্বোহ। দলিত 
সাহিত্যও তাই। দলিত সাহিত্যের মৌলিক লক্ষণ তিনটি ১. Sullering. 3. Revolt আর ত. 
Negetion. ভোগ, বিদ্রোহ আর অস্বীকার । ড. পুষ্প ভাবে লিখেছেন 2 'Suftering has been 


cited as a meaningful root of many artistic creators down the ages. But when Dalit 








Literature refers to suffering it is the sulfering created by a human system of varnas. 
a suffering thev share with other dalits and dalits only.....the specific suffering of once 
being an untouchable is only shared by other dalits.... The sullering expressed In many 
an ancient or modem art form has been personal grief or Metuphyscial dissatisfaction. 
Bul the suffering referred to by the dalt whiter is the ৮, of a section of a 
particular society—-it 1s the suffenng of the given situation. একইভাবে দলিতের 
বিদ্রোহ আর অঙ্গীকার-এর সঙ্গে অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্যের পরিবর্তনের ছদ্-আকাব্ধার 
কোন সম্পর্ক নেই। দলিতের পরিবর্তন কামনা সব থেকে সত্য, সব থেকে জরুরী অনুভূতি | 
১৯৩৭ সালে রিচার্ড রাইট ‘g প্রিন্ট ফর নিগ্রো রাইটিং'-এ সাবধান করে দিয়েছেন £ 
রা ag. TC Sn HOPING GEE aes 
i aiT দলিত লেখককেও এই দায়িত্ব নিতে হবে। দলিত সমাজের মানুষের যে 
অংশে অস্পষ্ট আছে বেদনা, অস্পষ্ট আছে বিদ্ৰোহ বা অস্বীকৃতির চেতনা, দলিত কবি সেই 
অংশের মানুষের কথা লিখবেন স্বভাবতঃই তিনি হচ্ছেন দলিত-জনতার সঙ্গে দলিত- 
মধ্যবিত্তের মধ্যেকার মনস্তান্তিক সেতবন্ধন। একথা ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র উচ্চবর্গের হাততালি 
বা পিঠ চাপড়ানোর লাভে যেসব দলিত-সাহিতিক মূল লক্ষ্য থেকে SB হবেন তাদের আমরা 
দুঃখের সঙ্গে জানাই-_তারা হলেন কালোচামড়ার সাদা মুখোশধারী সাত্র। 


কমে - ৩০ ] দলিত সাহিতা | 

























ও ক রাও 
সাহিত্য সৃষ্ট হয়েছে তার সঙ্গে দলিত সাহিত্যেরও কোন মিল নেই। রূপ, ভাষা কিংবা বিষয় 
সম্পর্কে চেতনার নিরিখে দলিত-সাহিত্য FAB দলিত PASE (aesthetics) পৃথক । এইমে 
সেজেয়া নিগ্রো সাহিত্যে কালো'- বর রূপতত্ত্র নিয়ে মন্তব্য করেছেন 5 ‘কালো মানে কিছু নেই 
এমন নয়__কালো মানে হল প্রত্যাখ্যান করার বাসনা । দলিত শব্দটির প্রায় অনুরূপ 
অর্থদ্যোতনা উপস্থিত। না, এ কোন অপমানজনক শব্দ নয়। কেউ আমাদের অন্যনামে ডাকুক 
আমরা চাই না। আমাদের উপর যে এঁতিহাসিক বিরোধিতা হয়েছে ‘দলিত’ শব্দের মধ্যে তা 
ঘনীভূত | ‘দলিত’ শব্দে ঝংকৃত হচ্ছে বেদনা যা এ্রতিহাসিক পারম্পর্যের ফল; এখানে সোচ্চার 
হচ্ছে এক্যবদ্ধ প্রবল প্রত্যাখ্যান যা কিনা বর্তমানের সবচেয়ে চলিষু ঘটনা । নোবেল পুরস্কার 
প্রাপ্ত নিগ্রো-সাহিত্যিক বিয়াফ্রা বিদ্রোহের জন্য একদা বন্দী উত্তলে সোইকা-র একটি নাট্য 
সংলাপে বলা হয়েছে £ 'Y০u love chains. Have you uttered one phrage today that was 
not hyphenatal by chains? you breathe chains. talk chains. cat chains. think chains.’ 
দলিত সাহিত্য দলিত জনতাকে প্রতিমুহূর্তে তার বাধ্যতাগুলি স্মরণ করায়-__স্মরণ করায় তাকে 
কেমন করে পরানো হয়েছে অদৃশ্য শৃব্ধল। কেমন করে বিভক্ত করা হয়েছে, শাসন -শোবণ 
করে ছিবড়ে করে ফেলা হয়েছে গ্রামের বাইরে-_ শহরের দুর্গন্ধময় বস্তিতে । শৃব্খলিত এক 
বিশ্বে সাপের মতো জীবন্ত শৃত্খল আমাদের ঘিরে রেবেছে। এই শৃঙ্খল উচ্চবর্গের মানুষের 





or sien eek sgt wee interim eter nt ox Sloe well 
অসুন্দর তা তো দলিতের চোখে দেখা নয়! উচ্চবর্ণের সৌন্দর্য-চেতনা আমাদের জননীকে 
অসুন্দর দেখে। আমরা সেখানে দেখি দুই হাতে দশটা কাজ সামলানোর শ্রমশীল উত্তেজনা, 
দারিদ্রের মহত্ব, দেখি অগ্রিতপস্যার ক্ষমতা । প্রসাধন করার অবসর তার নেই___ সেখানেই তো! 
তিনি সবথেকে সুন্দর । আমরা হয়তো আমার মাকে টিকালো নাকে দেখিনা, জমকালো 
পোষাকে দেখিনা__তাতে আমার মায়ের প্রতি ভালোবাসা কমে না-_কমে না তার সৌন্দর্য। 
উগাণ্ডার কবি ওকোত পি” বিতেক আকোলি ভাষায় একটি চমৎকার কবিতা লিখেছেন £ Song 
of Lawino." লোইনো ছিল চনমনে স্বভাবের মিষ্টি একটি আফ্রিকান মেয়ে। সে দেখেছিল 
কিভাবে সাদা মানুষদের নকল করে সুন্দর শরীরগুলো অস্বীকার করে অসুন্দর হচ্ছে আফ্রিকার 
মেয়েরা । দেখেছিল 'ক্রিমেটিনা" নামের স্কুল শিক্ষিকাকে___ যিনি চুল বাধতেন সোজা করে সাদা 
মেয়েদের. মতো, কোকড়া চুলে যে তাকে সুন্দর দেখাতে পারে ধারণাই ছিল না। লিপস্টিক 
বুলোতেন yr, হিলতোলা জুতো পরতেন- নষ্ট করতেন তার স্বাভাবিক কালো সৌন্দর্যকেই è 


1101 না are red-hot 

Like glowing charcoal! 

She resembles the wild cat 

That has dipped its mouth in blood. 

Tina dusts powder on her face 

And it look so pale: 

She resembles the wizard 

Getting ready for the midnight dance. 

: | ঠোট জোড়া তার গভীর লাল হয়ে/ দেখাত যেন জ্বলন্ত কয়লা/বন বিড়ালের মতো 
লাগত তাকে/মুখে যার রক্তের ছোপ-লেগে থাকে.......টিনার মুখে পাউডারের ধূলো/মলিন 


TOO মলিন লাগত তাকে/মধ্যরাতের নাচের ডাইনী যেন/এমনি লাগতো তাকে। | 
দলিত সাহিত্য | অ-৩১ 





ip sedis avian লারা ্পান্রয্ররালারদ ইনো, সে বলছে তার 

নিজের FA | 

and they shook 

As | walked briskly 

And as | walked 

l threw my longneck 

This way and that way 

Like the flower of the [ynnolily 

In a gentle 01025 

| তাদের লাগত কাঁপন/যখন ছটফটিয়ে হাঁটছি নাকি ছুটছি আমি/হাটছি ছুঁড়ে এপাশে 
ঝোক ওপাশে ঝোক লম্বা ঘাড়খানা/ঠিক যেন এক লিনোলিনি/মৃদু বাতাস দুলিয়ে নেয় যার-__ 
AR রূপটুকু | 

হোক FRR, এর চেয়ে সুন্দরী কে? সুতরাং দলিত সাহিত্যিকদের কাছে আমার সনির্বন্ধ 
অনুরোধ, আপনারা সংস্কৃত সাহিত্যের MESCA খপ্পরে পড়বেন না। আপনারা এ সৌন্দর্যের 
প্রসাধনকলায় অসুন্দরকে খুঁজুন_-আর দলিত নারীর মধ্যে দেখুন সুন্দরের নতুন অবিভব। 
নতুন সৌন্দর্যের এই দর্শন যতদিন না স্পষ্ট হবে ততদিন বাঙলা দলিত সাহিত্যকে ঘুরপাক 
খেতে হবে নিজের বৃত্তের চারপাশে। নবনীতা দেব সেনের অনুবাদে শোনাই দলিতের 
সমান্তরাল সাহিত্য অন্দোলনের মর্মভেদী সংবাদ 

ওহে শুভ্র চর্ম, তোমাদের সাদা মূল্যবোধ 

আমাদের স্কন্ধে চাপিয়ে দিওনা 

এ তোমাদের কী লীলা খেলা হচ্ছে আমাদের নিয়ে 

আর তোমাদের রেসিজম বলছে দু'র ভাই। 

যে সমস্ত অদলিত-সাহিত্যিক দলিতদের জীবন-রচনা করে বাণিজ্য করেছেন তাদের সম্পর্কে 
আমাদের এই কথা। তারা মনুষ্যত্বের দোকান থেকে ফেরি করছেন- অখণ্ড মানবতার মতো 
কোন শ্লোগান আর হিন্দুত্বের দোকান থেকে বিলি করছেন ত্রিশুল-_বের করছেন ভয়ঙ্কর এক 
রথ। আর এ সাহিত্যিকরা? ওরা তো আর এক কাঠি সরেস। কোনো দলিত জননী তার কাছে 
যৌনতার নিশ্চিদ্র আবেদন আনে, কোনো দলিত জননী আবার “বীভৎস সাঁওতাল মাগী’ মাত্র! 
এই দ্বিধায় জড়িত পদক্ষেপ যাদের, তারা কিভাবে দলিতের সাহিত্যিক অভিজ্ঞতাকে অর্জন 
করবে ? তারা যেখানে দেখেন দারিদ্র্য অসহায়তা, আমরা সেখানে দেখি সংগ্রাম আর প্রত্যয় | তারা 
দেখান আমরা ভাঙা-চোরা মানুষ আমাদের অনুভূতি বিকৃত, অসুন্দর | আমরা দেখাই আমাদের 
উপর যুগ যুগ ধরে অত্যাচার হবার পরেও আমরা এখনও মরিনি-_আমরা ভারতের দলিতরা, 
আমাদের মতো মহান মানুষ কে? আমরা অন্য মানুষকে বিকৃত করে দেখবার পক্ষপাতীও নই-_ 
যেমন তারা | স্মরণ করি মার্কিনী কালো-কবি রে ভারেম এর কবিতা 2 “THR 

আমার কিছু কিছু বন্ধু আছে 

যাদের চামড়ার রং 

অথচ আমি তো তাদের সঙ্গে 


অ-৩২ দলিত সাহিত্য 














মানুষের মতন 

এই যে জীবন দৃষ্টির পার্থক্য, এখানেই আছে আমাদের সাহিত্যের প্রধান বেশিষ্ঠ্য। না, 
আমরা ভারতের উচ্চবর্ণের মানুষদের জন্য কোন বিদ্বেষ পোষণ করি না। আমরা তাদেরও 
মানুষ ভাবি। পক্ষান্তরে উচ্চবর্ণের মানুষদের কাছে প্রশ্ন__তারা কি আমাদের মানুষ ভাবেন? 
ভেবেছেন কখনো? যদি ভাবতেন- দলিত সাহিত্যের আন্দোলনের কোন প্রয়োজনই থাকত 
না। যেদিন ভারতবর্ষে ক্তাতিবিদ্বেষ দূর হবে_ যেদিন qe হবে ব্যক্তি, সেদিন, বিশ্বাস করুন__ 
আমরাও ফুল-পাবী-মলয় বাতাস নিয়ে কাব্যরচনা করব। ততদিন আমাদের গ্রন্থাগারে 
কালিদাস; রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ লেখাই থাকুক ঘুমিয়ে । আর বর্তমানের ইনস্ট্যা্ট কফি 
মার্কা সাহিত্য? তার কি হবে? কি হবে ঘি-দুধ-মাখন ক্যাডবেরির রাংতা মোড়া মোড়া 
ললিপাপগুলির? একে অস্বীকার করতে না শিখলে দলিত সাহিত্য গড়ে উঠবে না। 

লতা মুরাগকার জানাচ্ছেন, দলিত সাহিত্যের প্রকাশ ভঙ্গির কথা 2 The language of the 
0110 writers is often brutal and crude and has been claimed to be the language of the 
slum, springing from a life bred of poverty. Ignorance and tyranny. * যারা মুজরো- 
পি সা সনে অনুবাদ পাতে টান তারা ভা করুন+ কুকুর বেড়ালের মতো বেঁচে 
থাকা দলিতের তীব্র ক্ষোভ বেদনা ও আকাঙ্থাকে বন্দী হতে বোলো না। দলিতের কাছে খাবার 
রান্নার গন্ধ অনেক সুন্দর রসঘন, পারা রাত ক রা ale NE 





মেকী ভাবে মায়া ভাবে। এই নতুন শিল্পতত্তই দলিত-সাহিত্যকে নতুন মাত্রা দেবে। 
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের কার্ভিলেরা অঞ্চলের খনি থেকে উৎখাত হচ্ছে সেখানকার আদিম 
অধিবাসীরা । অঞ্চলটি সোনা-রূপা তামা-ইউরেনিয়ামে সমৃদ্ধ। এই পাহাড়ে ঘেরা অঞ্চলটি 
থেকে দূরে হতে যাচ্ছে সাতটি জনগোষ্ঠী | তাদের বক্তব্য একটু শোনাই 2 "Since they (M. 
C. D. C. তথা Mining Community Development Center) came to our land. they have 
taken away our work place. Harassment and forced eviction started. They started to 
make deals with the elders. We cannot send our children to school because there 15 
no place for us to work.’ One of the elders concluded. Often children are forced to 
work to support their families. "' শুধু ফিলিপাইনে নয়, সারা পৃথিবীতে অনুপ ঘটনাগুলি 
ঘটছে। জার্মানীতে ইহুদীরা অত্যাচারিত হয়েছে. জিপসীরা উৎখাত হয়েছে পূর্ব ইউরোপ থেকে, 
PIC রোমানী জনসাধারণ গোটা ইউরোপেই অবাঞ্ছিত, জাপানে বুরাকু জনতা বা কোরীয় 
Bares, হংকঙে ভিয়েৎনামী নৌকাবাসী ভাসমান মানুষ, ব্রাজিলের রেডইণ্ডিয়ান যারা আমাজান 
অববাহিকা জুড়ে পশুর মতো বেঁচে আছে, কানাডার কুইবেক অঞ্চলের রেড ইণ্ডিয়ান যারা 
সংগ্রামের এক দীর্ঘস্থায়ী অস্তিত্বে বারবার নিজেদের প্রমাণ করছে, অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী, 
বরাক পন পাপুয়া নিউগিনির অসংখ্য জনসত্তা, যাদের ব্যঙ্গ করে The 
Times Literary Suppliment এ লেখা হয় 51210510111 Democracy for stone age men! — 
এক কথায় সারা পৃথিবীতে আদিম জনগোষ্ঠীগুলির উপর অত্যাচার হচ্ছে। এ বছর হল 
“আত্তর্জাতিক আদিম জাতি অধিকার বর্ষ’ International year for indigenous = | 
অথচ কোন দেশই কি সঠিক অর্থে দলিতদের কোন অধিকার দিয়েছে? না। দণি Ta এই 


দলিত সাহিত্য Q অ- -৩৩ 
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| আত্তর্জাতিকীকরণের। ড. ৮ Vn ape ieee 
বক্তৃতায় দলিত- -শমাজের র মুক্তির পথনির্দেশ দিয়েছেন এইভাবে Therefore. restoration of 
the past as one community has to be part of our main objective or goal and also make 
it acceptable both at national and global levels.”” দলিতের সমস্যাকে আতস্ত্জাতিক মঞ্চে 
আনার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় দলিত সাহিত্য । আমরা সাহিত্যের মাধামে নিজেদের সংহত PAA | 
সংহতির ভিত্তিতে আমাদের মধো গড়ে উঠবে নতুন চেতনা । এই চেতনা আমাদের মুক্ত করবে। 
দলিত-সাহিত্য আন্দোলন এই চেতনার নবদিগন্তের Bara আলোর পূর্ব সৃত্র। 

আন্তর্জাতিক মঞ্চে উপস্থিত হতে গেলে আমাদের উপযুক্ত হতে হবে। সমধর্মী 
জনসাধারণের জীবন-বেদনাকে বুঝতে হবে। দয়া পাওয়ার ACH নয়, আমরা একাবদ্ধ হবো 
নতুন চেতনাকে সংহত করে। তৃতীয় বিশ্বের ধারণা এখন মুছে গেছে- কিন্তু তৃতীয় দুনিয়ার 
আড়ালে অস্পৃশ্য রয়ে গেছে একটি চতুর্থ দুনিয়া । তৃতীয় বিশ্বে যারা শোষণ করে, যারা 
চিরাচরিতভাবে লুঠন করে, BIA করতে সাহায্য করে প্রথম বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে, 
তারা এই চতুর্থ-দুনিয়াকে দলিত করেছে এতদিন! কিছুই জানা যায় নি তাদের কথা । অজানা 
সেই পৃথিবীর সংবাদ দেবে দলিত সাহিত্য 1 এই কাম্য সংবাদের জরুরী মাধ্যম হল আমাদের 
সাহিত্য আন্দোলন। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বের দ্বন্দ্বে আড়াল হয়েছিল এই চতুর্থ বিশ্বের 
আর্তনাদ- আমরা এই নতুন বিশ্ব পরিস্থিতির সুযোগে আমাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবো। 
যারা এতদিন প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এমন কি চতুর্থ আন্তর্জাতিকের কথা বলেছেন- তাদের 
ধন্যবাদ। এবার আমরা নতুন একরকম মঞ্চ গড়ে তুলব | আন্তর্জাতিক অবদমিত জনসত্তা বর্ষে 
এর চেয়ে বড় সংবাদ আর কি হতে পারে? তথ্য পুঞ্জিত করুন, সংঘবদ্ধ হোন- সমস্ত বারুদ 

গ্রহ করুন। লংস্টান হিউজের মতো করে আসুন আমরা স্বপ্নের ভূগোলটি স্পর্শ করার জন্য 

প্রস্তুতি নিই। 

What happens to a dream defered? 

Docs tt dry up 

Like a raisin in the sun? 





Or fester like a sore 

And then run? 

May be it just sags 

Like a heavy load. 

Or does it explode? 

[কি হয় সেই স্বপ্নের যাকে স্থগিত রাখতে হয়/শুকিয়ে যায়? রোদের পরে যেমন করে 
কিসমিস শুকোয় 2/নাকি পচা ঘায়ের মত আরও পচতে থাকে/দুর্গন্ধ ছড়ায় ?...... WAA বোঝা 
কি বাড়তেই থাকে_/ভারী হয়? /দুর্বহ বোঝার মতো ঝোলে %/নাকি তা বিস্ফোরণ ঘটায়, 
ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ?] দলিত সাহিতা বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই স্থগিত স্বপ্নের বিস্ফোরণ 
ঘটাতে বদ্ধপরিকর | সেই স্বপ্ন যা আমাদের পূর্ব পুরুষরা সম্পূর্ণ দেখতে পারেন নি । মাঝপথে 
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কোন না কোন ভাবে থেমে গেছে যা। ফসিলের সতত দলিত সাহিত্য আন্দোলনের আদতে 
deel E এ eee ie ole ihe TE CEE 4 
উত্তর ইতিবাচক। হ্যা, দলিত-সাহিত্যের পাঠক ভিন্ন-যে জনতা শিক্ষিত রুচিশীল (অর্থাৎ 
অদলিতের রুচিতে) শিষ্ট, যারা দূরদর্শনের মাধ্যমে আধাপর্ণো আধা মনোরোগীর অভিজ্ঞাতার 
বিবরণকে সাহিত্য বলে অবলোকন করেন, যাদের মনের সীমানা ফ্ল্যাট-কৃষ্টিতে GEA 
যাদের চোখের সামনে কেবলই দুরদর্শন থেকে ‘দৃশ্যের জন্ম হয়” তারা দলিত-সাহিত্যের পাঠক 
নয়। দলিত সাহিত্যের পাঠক সদ্য শিক্ষিত-প্রজন্মের সেই সব মানুষ যারা শিল্প সাহিত্যে পেতে 
চান নিজের অভিজ্ঞতার ছায়াপাত। পেতে চান, পান NII দলিতের Suffering অশ্যের 
অনুভববেদ্য নয়__সুতরাং দলিতের আত্মজীবনীমূলক রচনায় বিকল্প নেই। জাপানে প্রায় একই 
পরিস্থিতিতে যে গোষ্ঠাটি রয়েছেন, আগে একবার উল্লেখ করেছি-_বুরাকুদের উপর 
অত্যাচারের প্রতিরোধ শুরু হয়েছে। তাদের পাত্রকা ‘Buraku Libaration News'-4 থাকে 
বুরাকুদের আত্মজীবনী-মূলক রচনা। এগুলি অল্পবিস্তর সকলের মনোভাবকে স্পর্শ করে। 
এবৎসর মে মাসের ৭২ তম সংখ্যায় নিজের কথা লিখেছেন শ্রীমতী শিগনো ফুজিতা__1 am 
now over sixty, having been through various hardsihips in the world. Still life is rough 
though I get support from my children and grand children. As parents we could not 
afford to give enough education to our children.’ এই একই বক্তব্য কি ভারতের অধিকাংশ 
দলিত জনক-জননীর নয়? সুতরাং দলিতরা যখন আত্মজীবনীমুলক কিছু লেখেন, তখন তার 
পাওয়ারের “বালুতা” কিংবা ড. লক্ষ্মণ মানের ‘Berar নামক উপন্যাসের কথা এখানে 
প্রাসঙ্গিক। হয়ত প্রাসঙ্গিক আলে হেলীর "The Roots' উপন্যাসও | 
“উপরা'-র জন্য লক্ষ্মণ মানে সাহিত্য একাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন। একাদেমী পুরস্কার 
পেয়েছেন লক্ষ্মণ গায়কোয়াড় তার আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস “উচ্ছাল্যে-র জন্যও । দামন 
সরকারী কলেজের অধ্যাপিকা এল. কে গোস্বামী লিখেছেন $ Dalit autobiographical writing 
are primarily narratives of injustice. exploitation seeking social awakening than work of 
2." °° সমস্ত দলিত-সাহিত্য সম্পর্কেই একথা বলা যায় । দলিত সাহিত্য কলাকৈবল্যবাদী নয় 
তার Comey র-সমাজের জাগরণ। রাঙলায় দলিত সাহিত্যিকরা বদি নিজেদের ছোটবেলাকার 
কথা, পড়াশুনোর কথা, কর্মক্ষেত্রে যেসব অসুবিধা হয়েছে তার অভিজ্ঞতা লিখে রাখেন তাহলে, 
নতুন একটি সাহিত্যশাখার জন্ম হবে। এই পথে বাঙলা দলিত সাহিত্য পাবে জনপ্রিয়তা-_তবে 
সম্পূর্ণ নূতন এক পাঠকগোষ্ঠীর কাছে উপস্থিত হবার প্রস্তুতি তার অবশ্যই থাকা দরকার | 
দলিত সাহিত্যের সঙ্গে নারীবাদী সাহিত্যের কি কোন বিরোধ বা সম্পর্ক আছে? অতি 
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন | আমরা মনে করি এই প্রশ্নের সমাধনা দিতে হবে নারীবাদী সাহিত্য যারা করছেন 
তাদেরও | দলিত-সাহিত্য জাতিভেদের বিরুদ্ধাচারণ করে । জাতিভেদের সঙ্গে নারীর অবস্থানটি 
গভীরভাবে FS | ভারতীয় সভ্যতায় নারীর কোন স্বতন্ত্র মর্যাদা নেই- তার কোন গোত্র নেই, 
জাতি বা বর্ণ নেই। ভারতীয় সাহিত্যে নারীর চরিত্রায়ণ সর্বদাই যৌন-আকর্ষণী ক্ষমতার উপর 
দাঁড়িয়ে আছে। নারীর স্বতন্ত্র মর্যাদা দূরে থাক, কোন রকম ভূমিকাই তার নেই-_-পণ্য হওয়া ছাড়া | 
দলিত-সাহিত্য এই অবস্থার পরিবর্তন চায়। নারী-পুরুষের সমানাধিকার তার লক্ষ্য । সুতরাং 
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বিরোধী নয় । গুজরাটের দলিত কবি নীরব প্যাটেল যখন দেবদাসী প্রথার বিপক্ষে কলম চালান 
তখন তা নারীবাদী সাহিতোর সঙ্গে দলিত-সাহিত্যের যৌগপত্যই প্রতিষ্ঠিত করে । গোবিন্দ 
পারমার, পুরু শোলাঙ্কি, প্রবীণ গদভি প্রভৃতি লেখক নারীর উপর অত্যাচারকেই মুখ্য বিষয় 
করেছেন, ধিক্কার জানিয়েছেন। বিশেষত যোশেফ মাকওয়ানের 'ব্যথানান বিতর্ক’ উপন্যাসের 
কথা উল্লেখ করবো | SANZ নামক গল্পে হেত নামে একটি মেয়ের কথা আছে। যোশেফ দেখাচ্ছেন 
কিভাবে তামাক পাতার ব্যবসায়ীর দ্বারা সে লাঞ্ছিত হল, অন্যপক্ষে তার সমাজের মানুষও 
হেতা-র পক্ষে দাড়াল না। নারীবাদী আন্দোলন যেখানে সৎ সেখানে তা সমস্ত স্তরের নানা অংশের 
নারীর অবস্থা নিয়ে foul করে। যে নারীর অবস্থা যত নীচুতলায়, সে নারীর উপর অত্যাচার তত 
ert দলিত সাহিত্যের সঙ্গে এসব ক্ষেত্রে নারীবাদী সাহিত্যের বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। 
তত্তগতভাবে ভারতে প্রাচীন শাস্ত্রের নিগড় ও সংস্কার না ভাঙলে নারীবাদী সাহিত্যের বিকাশ 
অসম্ভব-___দলিত সাহিত্য তো শুরুতেই সেই ভাঙার কাজটি করে! মোট কথা, নারীবাদী সাহিত্য 
যা করে বিশেষের চোখে, দলিত সাহিত্য তা করে নির্বিশেষের দৃষ্টিতে | দলিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে 
তা macro দৃষ্টি কোণ। আর নারীবাদী সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা micro দৃষ্টিকোণ | ১৯৮৮ সালে 
মহারাষ্ট্রের ধূলে শহরে যে দলিত আদিবাসী গ্রামীণ সাহিত্যের মহাসভা হয়েছে তার 'Draft Mani- 
(55০ পাঠিয়েছিলেন সম্মেলনের পরিচালক ড. শারদ পাটিল । সেখানে দেখানো হয়েছে ভারতীয় 
সাহিত্য শুরুই হয়েছে নারীর মারফৎ £ Women : Mother of Indian Literature’ নামক 
পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। ভারতীয় নারীবাদীরা যদি সত্যিই সুপ্রাচীন 
সাংস্কৃতিক বশ্যতার সুত্রগুলি সন্ধান করেন লক্ষ করবেন এর সঙ্গে দলিত সংস্কৃতিকে বিকৃত 
করার প্রক্রিয়াও বর্তমান। 

এ বৎসর নোবেল-জয়ী মার্কিন-নিপ্রো সাহিত্যিক শ্রীমতী টনি মরিসনের রচনায় নারীবাদী 
দৃষ্টিকোণ আর ব্র্যাক-লিটারেচারের দৃষ্টিকোণ কিভাবে একাকার তা দেখিয়েছেন দলিত সাহিত্য 
সংস্থার সহ সভাপতি শ্রীযুক্ত মনোহর বিশ্বাস। তার প্রবন্ধ টনি মব্রিসন 2 লেখনীতে জীবনের 
স্পন্দন'-এ একত্র তিনি লিখেছেন “দি ব্ুয়েস্ট আই’ নামক উপন্যাস সম্পর্কে। তিন তরুণীর 
উপাখ্যানের প্রধান চরিত্র পিকোলা ব্রিভলাভ এক কুৎসিত FRA মেয়ে । সাদা মেয়েদের নীল 
চোখের, সুন্দর চোখের প্রার্থনা ছিল তার স্বপ্রের মধ্যে । সুন্দরী হয়ে যেতেই ব্রিভলাভ বলাৎকৃত 
হন, ABA প্রসব করেন, সম্ভানের মৃত্যু হয়, পরিণতিতে পাগল হয়ে ara”? এই বেদনাবোধ 
টনি মরিসনকে দিয়েছে মহত্ব £ জাতি বিদ্বেষ নয়-_তিনি এখানে মনুষ্যত্বের গহন বেদনার 
স্বরূপ উপহার দিয়েছেন। এর সঙ্গে টনি মরিসন কি শ্বেতাঙ্গ নন্দনতত্বকেও অস্বীকার করতে 
চাননি? তার ক্ষতিকর দিককে তুলে ধরতে চাননি? কিছু আগে বলা -Song of Lawino' তে 
সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের এই সুত্রগুলিতে নারীবাদী সাহিত্য আর দলিত সাহিত্য একাকার হয়ে 
যায়। উভয়েই পুরুববাদী বর্ণবাদী নন্দনতত্তের আগাগোড়া বিরোধিতা করে। ইদানীং 
প্ৰতিষ্ঠানগুলি যে নারীবাদী আন্দোলনের একটি অংশকে SH করার চেষ্টা করছেন তার YH 
তাৎপর্য বোধ হয় এখানেই ৷ প্রতিষ্ঠান চহিছে দলিত সাহিতা আর নারীবাদী সাহিত্যের বিচ্ছেদ 
ঘটাতে | আমরা কি তা হতে দেব? 
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টনি মরিসনের একটি বিখ্যাত উক্তি, তিনি হলেন minority writer. Gee তিনি একথা 
বলেছেন? কারণ প্রথমত মার্কিন সাহিত্যিকদের মধ্যে কৃষ্ণাঙ্গ সাহিত্যিকরা সংখ্যালঘু । দ্বিতীয়ত 
কৃষ্ণাঙ্গ সাহিত্যিকরা যাদের প্রতিনিধিত্ব করেন তারাও সংখ্যালঘু ৷ টনি মরিসন যদি আফ্রিকার 
নারী হতেন, আফ্রিকাই যদি Sra কর্মক্ষেত্র হত, তবে নিশ্চয় তিনি নিজেকে minority writer 
বলতেন না। কারণ আফ্রিকায় কালোরা সংখ্যালঘু নন। আমাদেরও সেই অবস্থা । এ দেশের 
দলিত জনসাধারণের সংখ্যা অত্যস্ত বেশি। সিরা ee জার রা জিরা SRA HI 
লেখক তো AHA আমাদের সাহিত্য ধারায় দলিতসাহিত্যিকদের ভূমিকা প্রায় নেই। আমাদের 
বহুজন সাহিত্যিক হতে হবে। টনি মরিসন ভার লেখক জীবনের চারটি পর্বের কথা 
জানিয়েছেন; দলিত সাহিত্যিকদের সেই পর্বগুলি সম্পর্কে অবহিত হওয়া দরকার । ১. "A 
period of anger” যখন লেখক ক্রোধে ফেটে পড়েন, অন্যায়কে কলনের AAI ধ্বংস করতে 
চান। ২. A period of self discovery’. যখন আত্মআবিক্ষার হতে থাকে_ চেনা হতে থাকে 
নিজেদের স্বজন বান্ধব GIS! ও AFAFA BUSS, এইপর্বে লেখক হলেন যথার্থ 
সৃজনশীল 1 ৩. ‘A period of celebratory use of the culture. এ সময় আত্মসংস্কাতিকে খোঁজা 
শুরু হয়, সম্ভব অসম্ভব সমস্ত প্রক্রিয়ায় । ডঃ পশুপতি প্রসাদ মাহাতো যাকে বলতে চান ‘non 
veral communication >? অধ্যাপক এডগার রাইট (কানাডার লাউরেনটিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় , 
ইংরাজী বিভাগ) যাকে বলেন -Conscious experiment as well as unconscious influ- 
৩/৮০০.১০__এই দুই পথেই যাবার চেষ্টা করেন লেখক £ Ye আনেন রচনার বিষয়বস্তু | 
আবিষ্কার করেন আমাদের ভাঙ্গাচোরা দোমড়ানো মোচড়ানো সংস্কৃতির প্রাচীন ও মুল্যবান 
মণিমাণিক্য সমূহ এসবের দ্বারা লেখক হন অ-প্রতিরোধ্য। 8. "And finally an arrival at a 
conceptual notion of the ethnic experience’. সবার শেষে জনসন্তার সামগ্রিক ও প্রকৃত 
উত্ধাপন-_ যেন এই ভ্রষ্ট নষ্ট, সংস্কৃতির ভস্মাধার থেকে জন্ম নেয় সে; নতুনরূপে । আমাদের 
যারা নতুন যুগের সাহিত্য সৃজন করবেন, তাদের জন্য উদার আহান জানিয়ে রাখি-__আসুন 
আমরা ক্রোধের মধ্যে নিজেদের অত্যাচারের স্মৃতিকে অপব্যয় না করে কলমের মারফৎ 
অনুবাদ করি সেই ভয়ঙ্কর দলিত-অভিজ্ঞতার কথা । আসুন আমরা আত্মানুসন্ধানে ব্রতী হই। 
একাজ একার কাজ নয়-__ সকলে মিলে হাত লাগাই আসুন । 

দক্ষিণ আফ্রিকার একটি লোককথা শুনিয়ে বক্তৃতা শেষ করব। কালো আফ্রিকার বুকে 
মানুষের অসম্ভব কষ্ট লক্ষ্য করে চাদ একটা ছোট্ট পোকাকে পাঠালেন; “যাও, পোকা-_ওদের 
বলো, ওরা প্রত্যেকটি Wor অভিজ্ঞতার মধ্যে থাকলেও যেন মনে রাখে মৃত্যুময়, জীবনই হল . 
আসল সত্য | আমার কাছে নিতে বোলো অভিজ্ঞতার প্রমাণ__াদ কলায় কলায় কমতে থাকে। 
একে তো বলতে পারি মরাই! কিন্তু সাদা চাদ যেমন মরে-_-তেমনি করেই বেঁচে ওঠে কালো 
টাদ। আসলে চাদ কখনও মরে না। মানুষও বাঁচে | অত্যাচারীরা কোন দেশেই শেষ পর্যস্ত টি'কে 
থাকতে পারেনা । পোকা চলল খবর দিতে । পথে এক সাদা খরগোশ তাকে জিজ্ঞেস করল “কি 
খবর?’ পোকা জানালো টাদের বার্তা । খরগোশ বলল “বাপুহে, আমি কত তাড়াতাড়ি ছুটতে 
পারি__আমিই মানুষকে খবরটা দিয়ে আসি!’ খরগোশ মানুষের কাছে এলো, বলল সম্পূর্ণ 
ভিন্ন কথা । বলল সে-_“তোমরা যেমন মরবে, চাদও তেমনি করে মারা যাবে ।' বেদনায় 
মুহ্যমান মানুষ। চাদ এদিকে একটা চ্যালাকাঠ নিয়ে মিথ্যাসংবাদ সরবরাহ করার জন্য 
খরগোশকে মারলেন এক ঘা। খরগোশের নাক চিরকালের জন্য ফেটে গেল। একই গল্প 
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সবচেয়ে বড় সংবাদ__অপমানিত হবার জন্যই মানুষ রূপে পশুর জীবন যাপন করতে 
আমাদের জন্ম । আসুন আমরা আমাদের অত্যাচারের গহন রাত্রির মধ্যে খুঁজি এ capenta 
মতো মহত্তম বার্তা-&টাদ কখনো মরে না_ মানুষও বাঁচবে । আর এ পর্যন্ত এই জরুরি 
সংবাদটি যারা আমাদের দেয় নি-_প্র ভুয়ো সাহিত্যের কারবারী যারা, খরগোশের মতো-_ 
এ apt line Wik ak 
অনুষজ 
> Ge পশুপতি প্রসাদ মাহাতো £ ‘Cultura! Silence And Nationality Formation : A 
Case Study of Jharkhand Movement in India.” “Development not — 
অক্টোবর ২৬-২৮, ১৯৯০ Me বোকারো স্টীল সিটি; বোকারো, ধানবাদ পৃঃ । 
২. CTS, এ. এম. আব্রাহাম আইরুকুঝিল £ “The Religious Factor in Dalit Liberation 
: Some Reflection”. লাগপুরের “দলিত দলিভারিটি প্রোগ্রামে’ পঠিত বক্তৃতা 5 ৩০ ডিসেম্বর 


১৯৯২ as! 
৩. ডঃ শঙ্গাধর পন্টওয়ানে 2 "New Development in Dalit Culture : Evolving A 


New Identity’; "সেন্টার ফর সোশ্যাল স্ট্যাডিজ’, সুরাট-এ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ-এর 
SAGE অনুষ্ঠিত আলোচনাচক্র (১৮-২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮ AS পঠিত বক্তৃতা । 

৪. এ 

৫. ডঃ পুষ্পভাবে £ -Dalit Literature in Marathi’ 2 পূর্বোক্ত আলোচনাচক্রে পঠিত 
প্রবন্ধ | 

৬. ডঃ লতা মুরারকার = Dalit Literary Movement in Maharastra and Dalit Pan- 
ther Movement : Linkages and Impact’ এ | 

4. ‘IMADR'S Study groups visited indigenous Peoples’ Communities in the 
Philippines’ শিরোনামে সংবাদ; IMADR Bulletin no 18. CT ১৯৯৩ ate, টোকিও, 
জাপান। 

৮. ওসমার হোরাইটের গ্রন্থ -Parliament of A Thousand Tribes —93 সমালোচনা 
১৬-২-১৯৬৭ খ্ৰীঃ I “The Times Literary Suppliment, নিভহয়ার্ক, যুক্তরাষ্ট্র । 

>. ডঃ CAS! CO মাসে è ‘History and Dalit Indentity’, "Keynote address . 
ন্যাশানাল কনভেনশান, দলিত সলিভারিটি প্রোগ্রাম, নাগপুর, ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২ Ñ; | 

১০. অধ্যাপিকা এল, কে, গোস্বামী £ ‘Unburdening of Burden (An assessment of 
Dalit Autobiographical Writings’. সুরাটের প্রাগুক্ত আলোচনাচক্রে পঠিত প্রবন্ধ | 

১১. শ্রীমনোহ্র বিশ্বাস £ টনিমরিসন £ লেখনীতে জীবনের স্পন্দন’; “ওভারল্যাণ্ড' 
দৈনিক পত্রিকা; ১৭ অক্টোবর ১৯৯৩ ast 

১২. ডঃ পশুপতি প্রসাদ মাহাতো 2 ‘The Tribal Verson of Ramayana’. ‘The 
Telegraph’, দৈনিক পত্রিকা ২-৭-১৯৯৩ JÙ | 

১৩. এডগার রাইট 2 ‘The Times Literary Suppliment ১লা জুন ১৯৬৭ Ñ| 
492 FS | 
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তারা শুদ্র। অতি শুদ্র। wad, অস্ত্যজ, চতুর্থ বর্ণ কিংবা পঞ্চম af) অস্পৃশ্য । অপবিত্র 
পেশায় নিযুক্ত । মেথর অথবা চামার। কোন আইন অথবা চুক্তি করেও তাদের স্পৃশ্য করা যাবে 
না। জন্মাবধি তারা পতিত অথবা দলিত। হিন্দু সমাজের চতুঃবর্ণ ব্যবস্থার অভিযানে এদের 
অবস্থান। তারা চির অস্পৃশ্য । তাদের স্পর্শে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের পবিত্রতা নষ্ট হয়। তাই 
উচ্চবর্ণদের সংস্পর্শে যাওয়া, পুকুর বা কৃয়ো থেকে জল তোলা, মন্দিরে দেবার্চনা, ধর্মগ্রন্থ পাঠ 
তাদের জন্য নিষিদ্ধ। এমন কি জুতা পরা, ছাতা ব্যবহার, ইটের ঘর নির্মাণ করাও তাদের 
অপরাধ। নারীরা পারবে না বুক বস্ত্রাবৃত করতে | এছাড়া আছে সহস্র ধর্মীয় সামাজিক ও আর্য 
বিধি নিষেধ তাদের জন্য। ধনে উচ্চবর্ণের দেয় সুদের দশগুণ ছিল নিম্নবর্ণের জন্য ধার্য সুদের 
হার। নারীদের খাবার, পোষাক ও চলাফেরায় ছিল পদে পদে অনুশাসন ও বাধা | এসব লংঘন 
করলে নেমে আসত কঠোর শাস্তি। অস্পৃশ্যদের আটকে রাখা হত বস্তিতে, অথবা নগর থেকে 
বহিষ্কার করে পাঠিয়ে দেয়া হত গ্রামীণ নির্বাসনে । এভাবে চলত নিম্নবর্ণের উপর উচ্চবর্ণের 
হিন্দুদের দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন । দারিদ্র্য ও দুঃখে এদের জীবন ছিল দুর্বিসহ। একদিন এই 
আর্য সামাজিক ও ধর্মীয় অবিচারের বিরুদ্ধে দলিত শ্রেণীর মধ্য থেকেই জেগে উঠল প্রতিবাদ, 
দাসত্ব মুক্তির সংগ্রাম ও বিরামহীন আন্দোলন । দলিতেরা কলম ধরলেন। গল্প কবিতা নাটক 
নভেল, সঙ্গীতে বিস্ফোরিত হল ব্রাত্যজনের ক্রোধ ঘৃণা প্রতিবাদ ও আকাঙ্ক্ষার ভাষা । 
অবনতও মাথা তুলল স্পর্ধায়। জন্ম নিল দলিত সাহিত্য । হাজার বছরের করুণ কাহিনী ভাষা 
পেল স্বজনের দায়বদ্ধ অঙ্গীকারে। দলিত সাহিত্য ভারতীয় নিঃস্ব অস্পৃশ্যদের যন্ত্রণার অগ্রিগভ 
দিনলিপি । চিরায়ত সাহিত্য, প্রগতি সাহিত্যের পাশেই আর এক সহযোদ্ধার সহ্যাত্রীর 
উপস্থিতি | দলিতেরা ভূমিজ, তারাই দিতে পারে মাটির কাছা-কাছি অবস্থানরত মানুষের কান্না 
ঘাম আর রক্তপাতের অবিলাসী অকৃত্রিম za! 

ভারতে বৃটিশ শাসনে এইসব সামাজিক দাসত্বের নাগপাশে বন্দী অস্পৃশ্যদের মধ্যে কিছু কিছু 
পরিবর্তন সূচিত হতে শুরু করেছিল। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, সৈন্যবাহিনীতে নিয়োগের 
মাধ্যমে এই অস্পৃশ্যদের মধ্যে নতুন ভাবনা, নতুন জীবন ও সংস্কৃতির স্পর্শ লাগল। বিশেবত 
মহারাষ্ট্রে জ্যোতিবা ফুলের সংগ্রাম এই. সব শ্রেণীর মধ্যে এক অভিনব সাড়া ও আন্দোলনের মাত্রা 
যোগ করে দিল। দলিতদের মধ্যে ব্রাম্মাণ্যবাদের বিরুদ্ধে জাগরণের তিনি ছিলেন অগ্রপথিক। 
তিনি অস্পৃশ্যদের মধ্যে প্রতিবাদের ভাষা জাগিয়ে তোলেন | তিনিই ভারতবর্ষে প্রথম হিন্দু যিনি 
- ১৮৫১ সালে হিন্দু গৌড়ামির পীঠস্থান পুনায় প্রথম অস্পৃশ্যদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 
মহাত্মা ফুলে ছিলেন শূদ্র, সম্প্রদায়ে মালী এবং পেশায় মারাঠী চাষী সমাজের লোক | তিনি প্রথম 
তার বাড়ীর সামনে সকলের জন্য মুক্ত পুক্কুরিণী খনন করেন। ১৮৭৩ সালে গড়ে তোলেন সত্য 
শোধক সমাজ- যার লক্ষ্য ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও সংখ্যালঘু ধনীদের দাসত্ব থেকে অব্রাহ্মাণদের মুক্ত 
করা ত্রান্মাণ সমাজের একাধিপতোর বিরুদ্ধে তিনি খোলাখুলি আক্রমণ হানলেন, দাবী করলেন 


দলিত সাহিত্য CL) অ-৩৯ 








অবদান- সাম্য ও সুবিচারের জন্য বিপ্লবী উত্থান। ডঃ বি আর আস্বেদকর মহাত্মা ফুলেকে 
বুদ্ধদেব ও কবিরের পরেই তৃতীয় গুরু হিসাবে গ্রহণ করেছেন। 

মহাত্মা ফুলের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কোলাপুরের মহারাজা ১৯১২ সালে সত্য শোধক সমাজের 
পতাকাতলে দাঁড়িয়ে ব্ৰাহ্মণ্য আধিপত্য ও উচ্চবগীয়ি জাত ব্যবস্থার অনুশাসনের নির্মলীকরণের 
অভিযানে নামলেন। ১৯০৬ সালে বিস্তল রামজী Pca দলিতবর্গ মিশন ডি প্রাইভভ ক্লাসেস 
মিশন) গঠন করে অস্পশ্যদের জন্য ছাত্রাবাস বিদ্যালয় স্থাপন শুরু করেন। 

গোপালবাবা ওলাংকার প্রথম যুগের দলিত নেতাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি বৃটিশ 
সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়ে মহাত্মা ফুলের আদর্শে দলিত শ্রেণীর মুক্তির সংশ্রামে ঝাপিড়ে 
ACSA | গোপালবাবার পরে একই সাহস ও দায়বদ্ধতা নিয়ে এই আন্দোলনে আসনে শিবরাম 
বানবা কাম্বলে। ১৯০২ সালে এক মাহার সম্মেলন ডেকে তিনি দাবি তোলেন মাহারদের সামরিক 
ও পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগ করতে হবে। বিদর্ভে কিষান ফাজু বনশদে, গণেশ আসক্কাজ্দি গোহাই ও 
কালীচরণ নন্দ গাভালি এই আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই সব দলিত নেতৃবৃন্দ ধারে ধীরে বাবা 
সাহেব আহ্বেদকেরের আদর্শগত প্রচারের ক্ষেত্র গড়ে তোলেন NANGA মধ্যে | 

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বেই ভারতীয় অস্পৃশ্য দলিতবর্গের কল্যাণের আহান নিয়ে 
ভারতবর্ষের রাজনীতিতে দুজন মহামানবের উপস্থিতি- মহাত্মা গান্ধী এবং বাবা সাহেব 
আম্বেদকর। মহাত্মা গান্ধীর আহান ছিল সমাজ সংস্কারমূলক। উনিশ শতকের উচ্চবর্ণ ব্যবস্থায় 
পীড়িত বঞ্চিত অস্পৃশ্যদের জন্য কল্যাণমূলক কর্মসূচী মূলত সবটাই নিম্নবর্ণের জন্য উচ্চবর্ণের 
করুণা বা সহানুভূতি | হাজার বছরের জাতিগত অত্যাচার থেকে নিন্ন বর্ণের মুক্তির দাবিদার নন 
তিনি। বর্ণব্যবস্থাকে ধ্বংস করার জন্য যে দৃঢ় বিপ্লবী প্রজ্ঞা দরকার-_এটা মহাত্মাজীর ছিল না। 
তিনি এই আমূল পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুতও ছিলেন না। বিষয়টি দেখার দৃষ্টি দুজনের ছিল 
দুরকম। গান্ধীজী দেখেছেন উপর থেকে। আম্বেদকির দেখেছেন ভিতর থেকে । আর পাঁচটা 
সংস্কারমূলক কর্মসূচীর মতই গান্ধীর পথ ছিল ভাসা ভাসা। এই অবস্থার জন্য কারা দায়ী সেই 
বিষয়টি তলিয়ে দেখেননি | আন্বেদকর বর্ণব্যবস্থার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন এবং সমাজ 
ব্যবস্থার এক আমূল পরিবর্তনের দাবীকে এগিয়ে নিলেন। অস্পৃশ্য সমাজের শিক্ষা ও নির্বাচনী 
রাজনীতির পথে এগুতে হবে_ আম্বেদকেরের এই আহানে বিংশ শতাব্দীর তপশিলী 
জনপ্রতিনিধিরাও উদ্বুদ্ধ হলেন। আম্বেদকরই প্রথম তপশিলীদের মধ্যে নাগরিক অধিকারের 
বোধ সঞ্চার করলেন। তিনি ডাক দিলেন ভারতীয় সমাজের আমূল পরিবর্তন আনতে হলে 
সকল ধৰ্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পশ্চাদপদশ্রেণীকে এক পতাকার তলে সামিল হতে 
হবে। সেই জন্য ১৯৩৬ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন শ্রমিক দল, লেবার পাটি, পরবতী সময় 
তপশিলী জাতি ফেভারেশন। ১৯৫৬ সালে তিনি তার হাজার হাজার অনুগামীদের নিয়ে বৌদ্ধ 
ধর্মে দীক্ষা নিলেন। উদ্দেশ্য ছিল-_ হয়তো aura তিনি অস্পৃশ্যদের হিন্দু সমাজের সর্বগ্রাসী ~ 
অত্যাচার থেকে বাচাতে পারবেন। অবশ্য মৃত্যুর আগে তিনি বনুজন সমর্থন ভিত্তিক একটি 
রাজনৈতিক দল গড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন_ নামও দিয়েছিলেন রিপাবলিকান পার্টি । 
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|| দুই ৷৷ স্বাধীন স্বদেশ তবুও 

প্রাচীন যুগে যারা চতুর্থবর্ণ, শূদ্র, অতিশূদ্র তারাই আন্ত দলিত শ্রেণী। ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ 
সরকার তাদেরকে একটি তালিকাভুক্ত করেন | Scheduled caste বা depressed caste নামে | 
পরবর্তী সময় মহাত্মা গান্ধী নাম দিলেন হরিজন । হরিজন নিয়ে নানা আপত্তি উঠেছে। শব্দটি 
ব্রাত্যদের আত্মপরিচয়ের পক্ষে অবমাননাকর | তাছাড়া নব বৌদ্ধরা হরিতে বিশ্বাসী নন। ভিন্ন 
ভিন্ন সম্প্রদায়ের নামে পরিচিত-__যথা মাহার, জালিয়া, পানি ও সুবকর। ডঃ বি আর 
আম্বেদকরই প্রথম সমস্ত তপশিলী সমাজকে দলিত বলে চিহ্নিত করলেন। শব্দটি তপশিলীদের 
মধ্যেও জনপ্রিয়তা লাভ করল । তখন দলিত শব্দটি সমগ্র তপশিলী সমাজের মানুষের পরিচিত 
দেশাল সমস্ত তপশিলী জাতি, উপজাতি, নব বৌদ্ধ সমাজ, ভূমিহীন মজুর এবং যারা অর্থনৈতিক 
সরকারের বিবিধ কল্যাণমুখী কর্মসূচী, হয়তো এইসব অস্পৃশ্য ও পশ্চাদপদ শ্রেণীর অবস্থার 
পরিবর্তন ঘটাবে । অবশ্য সরকার কিছু কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলও | কিন্তু ইতিমধ্যে নতুন 
প্রথায় শিল্পায়ন ও আধুনিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ফলাফল প্রধানত নগর জীবনের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল | অধিকন্তু পুরাতন জীবন ধারা ও উৎপাদন ব্যবস্থাকে ছিন্ন ভিন্ন করেছিল এই 
নয়া অর্থনীতি | শহরের Tl ও ঝুপড়িতে এসে ভীড় করল ভবঘুরে সর্বহারারা । অন্যদিকে গ্রাম 
পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পঞ্চায়েত পরিষদ, সমবায় সমিতির সমবায় ব্যাঙ্ক, ANE 
ডেভলাপমেন্ট ব্যাঙ্ক এর রাজনৈতিক ও অথনৈতিক আশ্রয়ে প্রামাঞ্চলেও গড়ে উঠল একটি নতুন 
প্রতাপশালী গ্রামীণ মধ্যবিত্ত শ্রেণী। সরকারের যাবতীয় অর্থনৈতিক প্রকল্পের সমস্ত সুবিধা লুটে 
নিল এই গ্রামের ক্ষুদে সুবিধাভোগীরা সরকারী পরিকল্পনার ফলাফল গ্রামীণ সমাজের নীচৃতলায় 
স্পর্শ করেনি, উপজাতি ও তপশিলীরা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেল। সমাজতন্ত্র, 
সমাজতান্ত্রিক ধাচে সমাজ আসলে ওয়েলফারিজম্‌ বা কল্যাণবাদের শ্লোগান মাত্র প্রকৃত লক্ষ্য 
পুঁজিবাদী পথ । রাষ্ট্রীয় উদারতা, অস্পৃত্যতা বিরোধী আইন, সংরক্ষণ, বিশেষ সুবিধা বিধি 
কল্যাণমুখী কর্মসূচী সর্তেও অস্পৃশ্যরা অর্থনৈতিক অগ্রগতির তলানিতেই রয়ে গেল। ভারতীয় 
সমাজে এই ঘটনা একটি মস্করার মত | আমলা উচ্চাভিলাসী ও মতলব বাজরা অস্পৃশ্যদের জন্য 
নির্ধারিত জনকল্যাণ সুচীকে স্বজন পোষণ ও দুর্নীতির নরকে পরিণত করেছেন। ফলে ভারতীয় 
দলিত বর্গ আজও অস্পৃশ্য, ভূমিহীন, অথবা গৃহহীন। ডঃ বি আর আম্বেদকর দলিতদের কর্মহীন 
উচ্চশিক্ষার উপর খুবই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তারই উদ্যোগে অস্পৃশ্যদের উচ্চশিক্ষার জন্য 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বোন্বোতে সিদ্ধার্থ কলেজ (১৯৪৭), ওরাঙ্গাবাদে মিলিণ্ড কলেজ (১৯৪৯)। 
অপবিত্র ও পবিত্রতার মানদণ্ডে ভারতবর্ষে জাতিভেদকে বিচার করা হয়। এবং এই বিশাল 
ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা গভীরে গ্রথিত। পুরো সমাজ ব্যবস্থার আমুলক পরিবর্তন ছাড়া এই রোগ 
নির্মল করা অসম্ভব। দলিতরা বহুবিধ বঞ্চনার ও যুগ যুগ ধরে চলে আসা অত্যাচারের বলি। 
জাত-পাত ভেদের বঞ্চনা এবং বাস্তব জীবনে তার অস্তিত্ব কৃষক শ্রমিকদের জীবনে নানা প্রকার 
ব্যবধান ও ভেদাভেদ সৃষ্টি করেছে। শুধু শ্রেণীগত অবিচার নয়, বর্ণগত অবিচারও দলিতদের 
জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । ভারতবর্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কৌলিন্য নয়, জন্মগত 
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কৌলিনাই স্থির করে মানুষের স্ট্যাটাস বা মর্যাদা জাতিভেদ দূর করার জন্য আইন করা হয়েছে, 
অস্পরশ্যতাকে দণ্ডনীয় অপরাধ ঘোষিত হয়েছে, কিন্ত সমস্যার আজও সমাধান হল না। আধুনিক 
কম্পিটারের যুগে ভারতবর্ষে আজও একদল মানুষ মানুষের পরিত্যক্ত মলমূত্র পরিষ্কার PETA | 
|| তিন ৷! যন্ত্রণা ও জাগরণ 

একটি উদারনৈতিক আদর্শবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এতকাল উচ্চবর্ণের নেতৃবৃন্দ 
পশ্চাৎপদ শ্রেণীর জনা সাধারণভাবে এবং অস্পরশ্যদের জন্য বিশেষভাবে গড়ে তুলেছিল 
সংস্কার আন্দোলন- _উদ্দেশা তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো । পাশাপাশি পশ্চাৎ্পদ শ্রেণীর 
মধ্যে থেকেই নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর জন্য একটি পৃথক আদর্শের দানা বাধলো 
আরেকটি জঙ্গী, আব্রমণমুখী ও বিপ্লবী আন্দোলন | এই সংগ্রাম সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে 
আকাশ পাতাল AAs এই সংগ্রাম দলিতদের সংস্কৃতির আত্মপরিচয় ও আত্মমর্যাদার সঙ্গে 
অভিন্ন । এই আন্দোলন বঞ্চিত দলিত শ্রেণীর বঞ্চনার অবসান, সুবিচার অর্জন এবং ক্ষমতা 
প্রকাশের আন্দোলন। হাজার বছরের বঞ্জিতের বেদনা ও ক্রোধকে পথে নামালো এই 
আন্দোলন । দীর্ঘদিনের নাগরিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অক্ষমতা চুরমার হয়ে গেলে এই 
সংগ্রামে । মহারাষ্ট্রে শিক্ষিত দলিত যুবকেরা জন্ম দিল জঙ্গি দলিত প্যান্থার গ্রুপের । তাদের 
SAMA অথবা হিংসাশ্রয়ী কাজ দলিত শ্রেণীকে হীনমন্যতা ও হতাশা থেকে মুক্ত করল | জন্ম, 
অমর্যাদা, বর্ণ সংস্কৃতি যাকে চিরদিন হীন করে রেখেছে, শোষণ ও অসম্মানের বলি করে, দলিত 
প্যান্থারদের আক্রমণমুখী কর্মধারা, জঙ্গীপনা, দলিতদের মধ্যে শক্তি ও সামর্থের অনুভব সৃষ্টি 
করল । কাল যা ছিল অসম্ভব, আজ তাও সম্ভব। 

আম্বেদকরের (Ul ও আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়া দলিতশ্রেণীর যুবকদের মধ্যে আত্মপরিচয় 
ও সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে | তারা কার্যত তফশিলীদের কল্যাণে প্রচলিত 
সমাজ ব্যবস্থা, সংসদীয় পদ্ধতি, এমন কি বামপহ্থীদেরও কর্মধারায় বিশ্বাস হারিয়ে CPA | 
বিশ্বের বিভিন্ন মুক্তি আন্দোলন তাদেরকে নতুন ভাবনায় উদ্দীপ্ত করে। আশা ও বাস্তবের 
অমিল দেখে তারা নিজেরাই এক প্রবল আঘাতে তাদের বঞ্চনা ও অবিচারের ইতিহাসটাকে 
বদলে দেবার যুদ্ধ ঘোষণা করলেন | ষাটের দশকে আমেরিকার জঙ্গী কৃষ্ণাঙ্গদের সংগঠন ব্ল্যাক 
প্যান্থারদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৭২ সালে মহারাষ্ট্রে জন্ম নিল দলিত প্যাস্থার। মহারাষ্ট্রে 
এই তপশিলী আন্দোলনের একটি তত্ত্বগত প্রেক্ষাপট রয়ে গেছে৷ এর পেছনে আছে সমাজ 
বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ । প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক এক যৌথ সমাবেশ আছে এই আন্দোলনে 
এবং এই সমাবেশ ঘটেছে তিনটি ধারায়__১) রাজনৈতিক দল 2) সরকারী এজেন্সি ৩) সমাজ 
সংস্কার। এই তৃতীয় ধারাটি আমাদের আলোচ্য বিষয়। 

আন্দোলন মানে পুরাতনকে পরিহার করে নতুন পথে যাত্রা। প্রচলিত সমাজ সম্পর্ক, 
মূল্যবোধ ও জীবন ধারার আংশিক অথবা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা ছিল এই তপশিলী 
আন্দোলনের লক্ষ্য | বঞ্চনা, বিভেদ, অসাম্য, সামাজিক অস্থিরতা ছিল এই আন্দোলনের বিবিধ 
মাথা। প্রবঞ্চনা ও বিভেদ সম্পর্কে সচেতনতা এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে জাগরণ হাজার হাজার 
তপশিলী জনগণকে একটি যৌথ জাগরণে উদ্দীপ্ত করে। মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী; 











সমাজ চেতনা লক্ষ্য করা গেছে। তাদের মনের কতগুলি ধারণা থেকে দানা বাধে এই 


আন্দোলন । ক্ষুধার্ত মানুষ বাচার জন্য যতই কারসাজি করুক, বিদ্রোহ করে না। প্রতিবাদে 
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সামিল হয় না। এর জন্য দরকার চেতনা, আদর্শ যা মানুষকে আন্দোলনমুখী করে এবং 
আন্দোলনে নিজেদের শক্তিকে, প্রতাপকে প্রকাশিত করে । ব্যক্তি ও শ্রেণীর চিন্তা চেতনার 
প্রকাশই আদর্শ | আন্দোলন সংগঠিত অথবা স্বতঃস্ফুর্ত দুইই হতে পারে । আন্দোলনের প্রক্রিয়ায় 
থাকবে- সভা সমিতি প্রচার, বিক্ষোভ সমাবেশ সম্মেলন সাহিতা--যার ভিতর দিয়ে প্রকাশ 
পাবে সংগ্রামে লক্ষ্য ও বিশ্বাস। 

ন্দো নেরই একটি রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে। এই সব সামাজিক আন্দোলনের 
ভেতর থেকে, সান্দে দর কোনো নির্ধারিত রাজনৈতিক লক্ষ্য না থাকলেও, একটি 
রাজনীতি সচেতন গোষ্ঠী তৈরী হয়ে যায়। সামাভ্তিকীকরণের পথে এই আন্দোলন একটি 
সার্বজনীন এক্যমত এবং একটি রাজনৈতিক উপরমহল সৃষ্টি করে। প্রথমে অরাজনৈতিক 
আদর্শ বা সংস্কৃতির সংগ্রাম দিয়ে শুরু হলে শেষ পর্যন্ত তা সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকে না। 

দলিত প্যান্থার আন্দোলনের উৎস একদিকে আর্য সামাজিক অবস্থানে দলিত সমাজের 
জীবন জীবিকার দ্রুত অবক্ষয় এবং পাশাপাশি শোষণ বঞ্চনা থেকে মুক্তি পাবার উদগ্র 
আকাঙক্ষা__এই দুই বিপরীত বাস্তবতার দ্বন্দ থেকে শুরু হয়েছে দলিত প্যান্থারের সংগ্রাম 
মার্কসবাদে এই বঞ্চনা বোধ শোষক ও শোষিত শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষে রূপাস্তর লাভ 
করে। দলিতদের ক্ষেত্রে এই ছন্দ গোস্ঠীগত-__উচ্চবর্ণ শোষক অত্যাচারী গোষ্ঠী বনাম 
নিম্নবর্ণের শোষিত ও অত্যাচারিত গোষ্ঠী । বিশ্লেষণে এই CaaS প্রায় শ্রেণী দ্বন্দই । উভয় 
ক্ষেত্রেই লক্ষ্য- পরিবর্তন। 


|| চার || আর্থ সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত : 

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল-_ভারতীয় অর্থনীতিতে wo শিল্পায়ন! কিন্তু 
অক্ষম এবং অপরিকল্পিত শিল্পায়ন তার চারপাশে ও পশ্চাদভূমিতে জন্ম দিয়েছে দারিদ্র্য ও 
অনগ্রসরতা কবলিত বিশাল জনভূমি। মহারাষ্ট্রের CANT ও থানে অঞ্চলে শিল্পায়ন হয়েছে। এই 
দুটি অঞ্চলে মহারাষ্ট্রের ২৩ শতাংশ জনসংখ্যা মাত্র ! মহারাষ্ট্রের বাকী অংশ বরাবার অবহেলিত 
হয়েছে। যার ফলে এই অঞ্চলে এই অবহেলা থেকে ধূমায়িত হয়েছে আঞ্চলিক অসম্তভোষ ও 
বিক্ষোভ। তাছাড়া ১৯৬৪-৬৫ এবং ১৯৭১-৭২ সালের দুর্ভিক্ষ মহারাষ্ট্রের গ্রামীণ ভূমিহীন 
ক্ষেতমজুর ও ছোট চাষীদের জীবনে দারুণ বিপর্যয় ডেকে এনেছে। প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ বেঁচেছিল 
দুর্ভিক্ষের খয়রাতি কাজের দ্বারা । ১৯৬১ সালে যেখানে মহারাষ্ট্রের ভূমিহীন মজুরের সংখ্যা ছিল 
৪৫ লক্ষ, ১৯৭১ সালে তা দাড়ায় ৫৩ লক্ষাধিক ৷ সেখানে ৭ শতাংশ বড় চাষী পরিবার পিছু ২৫ 
একরের বেশী জমি। অর্থাৎ ৭ শতাংশ চাষীর হাতে ৩১ শতাংশ চাষযোগ্য ভূমি | 

সরকারের বৃহৎ ভূস্বামী কুলাক) ঘেঁষা নীতির পরিণতিতে মহারাষ্ট্রের গ্রামাঞ্চলে সর্বত্র 
একটি পরশ্রমজীবী বিত্তশালী গোষ্ঠী গজিয়ে উঠে । এদের হাতেই নিয়ন্ত্রিত হয় গ্রামীণ সমবায়, 
ধণদান সমিতি, বিশাল অর্থ ভাণ্ডার । এরা প্রধানত বর্ণবাদী সংস্কার ও অহংকারে লালিত 
পালিত। এই সমাজের মধ্যে তপশিলী নারীদের উপর নির্যাতন এবং বর্ণবাদী আচরণ ছিল 
সাধারণ স্বাভাবিক ব্যাপার। 

১৯৬৫ সালে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা আমাদের দেশের অর্থনীতিতেও ব্যাপক ছায়া 
ফেলে। বিশেষত ১৯৬২ ও ১৯৭২ সালের অনাবৃষ্টি, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকীর ব্যর্থতা, 
শিল্পোৎপাদনে মন্দা, খাদ্যোৎপাদনে ঘাটতি, বিদেশী মুদ্রার্জনে কমতি এবং মুদ্রাস্ফীতি দেশীয় 


দলিত সাহিত্য] অ-৪৩ 
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হিন্দুদের পবিত্র অনুশাসন গ্রন্থ মনুস্মৃতিতে বহুৎসব করে মহারাষ্ট্র সচিবালয়ের সামনে | কারণ 
এই মনুস্্রতিই হল হিন্দুদের মধ্যে যত অসাম্যের কারণ । সমাবেশে প্রগতিবাদী চিন্তাবিদ অধ্যাপক 
এ বি শাহ যুবকদের সকল অবিচারের বিরুদ্ধে সংগঠিত হবার আহান জানান | 

সামাজিক পরিচিত ও সামাজিক বিভেদ দলিতদের জন্য হিন্দু বর্ণ AAR অবদান। 
দলিতেরা এই আয়োজিত সামাজিক পরিচিতিকে অস্বীকার করে। তারা চায় তাদের এই 
সামাজিক পরিচয়ের পূর্ণ PITT এবং অন্যান্য জাতপাতেরও | তারা চায় এক নতুন সমাজ 
ও কৃষ্টিগত পরিচয়। বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়ে তাদেরই একাংশ উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সমান 
মর্যাদার অধিকারী বলে দাবি করলেন। তাদের আচার আচারণের মধ্যে সাংস্কৃতিক 
নৈরাজ্যবাদও উপস্থিত হল। দলিত পাগ্গারের আন্দোলনের সাথে সাথে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের 
সাথেও শুরু হয়ে গেল সাংস্কৃতিক সংঘর্ষ। 


|| ছয় || ক্ৰমবৰ্ধমান নির্যাতনে বিপন্ন দলিতেরা 


মহারাষ্ট্রে অচ্ছুতৎদের উপর নানা ধরনের নির্যাতনে দলিত শ্রেণীর শিক্ষিত যুবকেরা উদ্বেগে 
অস্থির হলেন ক্রমশঃ | তারা চেয়েছিলেন উচ্চবর্ণের অত্যাচার ও অবদমন থেকে নিম্ন বগীয়িদের 
মুক্ত করবেন। তারা নেতাদের দিকে তাকালেন, কিছু হল না এই নির্যাতনের । সরকারও ব্যর্থ 
এমনকি বামপন্থীরাও দৃঢ় সাহসী ও বাস্তব সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধান্বিত। 

দলিতদের এই আন্দোলনের পেছনে যে সব করুণ কাহিনী, তার কয়েকটি উদাহরণ দেয়া 
গেল নীচে : 

* পুনা জেলার ইস্কাপুর তহশীলের বাউরা গ্রামের জনৈক দলিত যুবক স্থানীয় জেলা 
পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করার অজুহাতে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এ গ্রামের তপশিলীদের 
বিরুদ্ধ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বয়কট ঘোষণা করেছিল । তাদেরকে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী 
সরবরাহ TH করে দিয়েছিল। (১৯৭২) 

* পারবনীর ব্রাহ্মণ গাওয়ের জনৈকা তপশিলী নারী উচ্চবর্ণের হাতে লাঞ্ছিতা হয়েছিলেন। 
তাকে প্রকাশ্যে বিবসনা করা হয়েছিল। কারণ সে উচ্চবর্ণের কুয়ো থেকে জল তুলেছিল। (মে 
১৯৭২) 
দেবতার উদ্দেশ্যে নরবলি দিয়েছিল। কারণ দেবতার রাগে নাকি সেই গ্রামে কলেরা হয়েছিল 
এবং ক্রুদ্ধ দেবতাকে ASS করার জন্য রামদাসকে বলি দেয়া হয়েছিল (১৯৭০)। প্রতিদিন এ 
ধরনের অত্যাচার ও অবিচারের খবর ছিলই । সার্বজনীন কুয়ো থেকে জল তোলা এদের জন্য 
নিষিদ্ধ ছিল। আর এদের জন্য নির্ধারিত কুয়াশুলিতে প্রায়ই বিষ্ঠা আবর্জনা মরা প্রাণী ফেলে 
রাখা হত। এছাড়া দলিতদের উপর হিংস্র আক্রমণ, ভীতি, হত্যা, অগ্রিদাহ, ধর্ষণ নিত্যদিনের 
সাধারণ ঘটনা ছিল । ধোপা নাপিত এদের জন্য বারণ ছিল৷ পঞ্তায়েতে আলাদা আসনে বসতে 
হত তাদের। তাদের জনা ছিল সব ধরনের বয়কট | রাজপথে এদের বিয়ের শোভাযাত্রাও ছিল 
নিষিদ্ধ । মাহার সম্প্রদায়ের যুবকেরা সাংবিধানিক অধিকার সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিল। তারা 


অ-৪৬ G দলিত সাহিত্য 
























টিনার যার tes Suntan: eat a wet E we ee দার 
রক্ষার কোন উদ্যোগই গ্রহণ করত না। ১৯৭০ সালের ১৯ আগষ্ট রামনিবাস মির্ধা লোকসভায় 
অভিযোগ করেছিলেন ১৯৬৭-৬৯ সালে মহারাষ্ট্রে ৬৩ জন, উত্তরপ্রদেশে ৩৩২ জন, পাঞ্জাবে 
৭৬ জন, গুজরাটে ৩৪ Ga দলিত খুন হয়েছিল। ১৯৭১ সালে ইলায়ার পেরুমল কমিটির 
রিপোর্ট থেকে__দেড় বছরে উচ্চবর্ণের জমিদারের হাতে ১১১৭ জন দলিত নিহত হয়েছে। 
অস্পৃশ্যতা নিরোধক আইন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণা অনেকেরই নেই। তাছাড়া আইনের পথ 
দীর্ঘ এবং ব্যয়বহুল যা দলিতদের পক্ষে অসম্ভব ae পুলিশে অধিকাংশ লোকই উচ্চবর্ণ হিন্দু। 
তারা দলিত বর্গের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় অনাগ্রহী ! 

মহারাষ্ট্রে উচ্চবর্ণে ও চিনিকল মালিক মারাঠীরা গ্রামাঞ্চলে নিঙ্গবর্ণের উপর হামেশাহ 
নিপীড়ন চালায় । এছাড়া ভোটের রাজনীতিতে মফঃস্বলে জাতপাত ব্যবস্থা ব্যবহার FA 
উচ্চবর্ণের লোকেদের জাত্যাভিমান নিম্নবর্ণের দলিতদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। স্বাধীনতার 
পর উচ্চবর্ণের ক্ষমতাভোগ তাদেরকে আরো ক্ষমতাভোশী ও অভিমানী করে তোলে | দলিতেরা 
এই আভিজ্ঞাত্যকেই চ্যালেঞ্জ জানাল | শুরু হয়ে গেল উচ্চবর্ণ ও নিম্গবর্ণে সংঘাত। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মহারাষ্ট্রে দলিত শ্রেণীর এহেন অবস্থায় শাসক অথবা বিরোধী কোন 
রাজনৈতিক দলই তাদের দুর্দশা মোচনে যথার্থ কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারেনি । ১৯৬৭ সালে 
এমনকি কমিউনিষ্টরাও সাম্প্রদায়িত্ব দলগুলির সাথে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সুবিধাবাদী যুক্তফ্রন্টে 
যোগ দিয়েছিল। অস্পৃশ্যতা এদেশে একটি বর্বর শ্রেণী শোষণের অঙ্গ হলেও সাম্যবাদীরা এ 
সম্পর্কে ছিলেন প্রায় নীরব। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি ছিল উদাসীন অথবা দলিতদের 
ভোটের জন্যে ধরেছিল সুবিধাবাদী রাস্তা । ১৯৬৭ সালে মহারাষ্ট্রে চ্যবনের নেতৃত্বে কংগ্রেস ও 
রিপাবলিকান দলের মধ্যে মোর্চা হয়েছিল । রিপাবলিকান পার্টির সুবিধাবাদের জন্য দল ভেঙে 
গেল কয়েক ভাগে | দলের নেতৃত্বে পার্লামেন্টারি সুবিধাবাদে ক্রমশ ডুবে গেল। ক্রমশ ভোট, 
সংরক্ষিত আসন, আরো চাহিদা আরো সুবিধার পাকে বন্দী হল দলটি । কংগ্রেস ও শিবসেনার 
সঙ্গে রিপাবলিককান পার্টির সুবিধাবাদী নির্বাচনী আঁতাত দলিত শ্রেণীর যুবকদের দ্রুত বিক্ষু 

তাই দলিত প্যান্থর আন্দোলন একটি বিচ্ছিন্ন সংগ্রাম নয়। প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল 
সমূহের কাজকর্ম, পার্লামেন্টারি ব্যবহার কর্মপদ্ধতি ও কার্যকারিতায় বিশ্বাস হারিয়েই সৃষ্টি হল 
দলিতদের মুক্তির জন্য এই দলিতদের আন্দোলনের দলিত প্যাস্থার। অস্পৃশ্য বর্গের সমস্যার 
সমাধানে সংসদীয় ব্যবস্থার ধীরে চল নীতির ব্যর্থতার বিরুদ্ধে প্রায় সকল রাজনৈতিক দলের 
সমর্থক দলিত যুবকেরা তাদের নিজস্ব প্রতিবাদী সংগঠন গড়ে তুললেন। যথা যুবক ক্রাস্তি দল, 
এস এস পি মিলিট্যান্ট, মাগোবা কমিউনিষ্ট র্যাডিকেলস্‌ ইত্যাদি । 


| সাত || রামস্বামী নাইকার ও দলিত শ্রেণী 
তামিলনাড়ু ই ভি রামস্বামী নাইকারের €পেরিয়ার) আর্য বিরোধী আন্দোলনের প্রভাব 
মহারাষ্ট্রের দলিতদের উপরেও পড়ে। রামস্বামী নাইকারের মত মহারাষ্ট্রের দলিতরাও তাদের 


নিজস্ব সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়কে পৃথকভাবে বসার দাবী জানাল। তারা নিজের শক্তির 
উপরেই নির্ভর করতে চাইল। ১৯৭২ সালে রামস্বামী নাইকার বোম্বে এসেছিলেন। তিনি 


। দলিত সাহিত্য 00 অ-৪৭ 








ই sine Gearhead dens COORONG aaa tee cae ana, 
(বিষয়টা দাড়ায় অনার্য্য রাবণ আর্ধ্য রামচন্দ্র। দলিতেরা অনার্য্য)। 
যুগ যুগ ধরে ani ও প্রাবিঢদের মধ্যে বৈরীতা চলে আসছিল। তারই একটি শ্লোগান- 





দ্রাবিট কাযাগামের আন্দোলনের বেছে নিল-_“তুমি যদি একটি সাপও একজন ব্রাহ্মাণকে দেখ, 
তাহলে তুমি প্রথমে ব্রার্মাণকে হত্যা Wa” এই ক্রোধ ও প্রতিশোধের ভাবাবেগই ছিল রামস্বামী 
পেরিয়ারের রণধবনি। তার লক্ষ্য ছিল তামিলনাড়ু শুধু দ্রাবিঢদের aay এবং হিন্দু ধর্মের 
যাবতীয় কুসংস্কার থেকে মানুষকে মুক্ত করা। রাবণকে তিনি শ্রেষ্ঠ দ্রাবিট বীর হিসাবে 
আখ্যায়িত করেছিলেন। 
|| আট n দলিত সাহিত্য বিদ্রোহ ও বিস্ফোরণ 

দলিত সাহিত্য ও দলিত প্যাস্থার আন্দোলন অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। দলিতদের প্রতিবাদ 
বিদ্রোহের রাজনৈতিক প্রকাশ-_দলিত প্যাস্থার আন্দোলন । দলিত সাহিত্য এই আন্দোলনকেই 
দিনে দিনে সচেতন ভাবে গড়ে তুলেছিল। 

পুরাতন ও গোঁড়া সমাজ ব্যবস্থাকে চুতর্দিকে থেকে আক্রমণ করে গুঁড়িয়ে দেয়াই ছিল 
দলিত সাহিত্যের লক্ষ্য । লেখকদের বেশীর ভাগই ছিলেন নববৌদ্ধ গোস্ঠীর। তাদের অনেকেই 
শিক্ষিক এবং শহরে বড় হওয়া মধ্যবিস্ত। দলিত প্যাস্থার আন্দোলন শুরুর প্রাকালে দলিত 
সাহিত্যের একটি সংগঠন গড়ে উঠেছিল- নাম প্রগতি সাহিত্য সভা । কমিউনিষ্ট ভাবাদর্শের 
লেখক ডি কে বেদকার ও সুর্বে বাবুরাও বাহুল ছিলেন তার প্রতিষ্ঠাতা । রুশ চীন বাংলা ও 
প্রেমচন্দর চিরায়ত সাহিত্য অধ্যয়ন করে তারাও মারাঠী সাহিত্যে এই ধারাকে সৃষ্টি করার 
উদ্যোগী হলেন। নতুন ও প্রতিবাদী সাহিত্যের তাগিদে মারাঠী ভাষায় দলিত সাহিত্যের জম্ম 
দিলেন তারা | 

১৯৭০ সালে বাহুলের সভাপতিত্বে মাহাদে অনুষ্ঠিত হল দলিত সাহিতা সম্মেলন। 
সভাপতির ভাষণে বাছলে বললেন-__“দলিত সাহিত্যের লক্ষ্য মানুষ, যে মানুষ সাম্য স্বাধীনতা 
ও সৌভ্রাতৃত্বের লক্ষ্যে সম্পন্ন করে পরিপূর্ণ বিপ্লব!” দলিত সাহিত্য আন্দোলন সাংস্কৃতিক 
বিপ্ররের আন্দোলন। অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে বিরামহীন বিদ্রোহ ও সংঘাতই দলিত 
সাহিত্যের বিভিন্ন লেখায় প্রকাশ পেল। দলিত সাহিত্যের লক্ষ্য- সুস্থ, সুন্দর, সম্মানজনক 
জীবনের জন্য সংশ্রাম। হিন্দু ধর্ম ও তার অনুশাসনকে অস্বীকার করে দলিত সাহিত্য। 

অস্পৃশ্যদের উপর নির্যাতন ও তাদের জীবনের দুঃসহ অবস্থার অবসানে শুধু লেখালেখি 
দলিত প্যাস্থার বাহিনী। যে সমাজ ব্যবস্থা দলিতদের দিয়েছে দুর্দশা, অসম্মান ও যুগ যুগ সঞ্চিত 
অসস্তোষ, আর প্রচলিত প্রথাবদ্ধ গণতা PIS ধারায় নয় প্রবল সংঘাতে ভেঙে দাও, বদলে দাও 
984448১৮48৯ Al cht ide ii 
বর্গকে। আর অপেক্ষা নয়, প্রয়োজনে অস্ত্রের বিরুদ্ধে অক্ত্রেই মোকাবিলা হবে অত্যাচারীদে 

0 ভাষাস্তর £ শ্রী অনিল সরকার 
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আমরা বিভিন্ন ধরণের সাহিত্যের কথা শুনে PEPE লোক সাহিত্য, প্ৰগতিবাদী 
সাহিত্য, wae সাহিত্য, সনাতন সাহিত্য ; বাংলা, ওড়িয়া, মারাঠী, হিন্দী ফরাসী, ইংরেজী, 
সাওতালী, Pata নেপালী সাহিত্য ইত্যাদি ; রবীন্দ্র, বঙ্কিম, শরৎ, সেক্সপেরীয় ইত্যাদি শিশু 
সাহিত্য, অপরাধ সাহিত্য, রোমাঞ্চ সাহিত্য ইত্যাদি। অর্থাৎ বিশেষ ধরনের সাহিত্য বোঝানোর 
জন্য বৈশিষ্ট্যতার মাপকাঠিতে সাহিত্যকে চিহ্নিত করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এরূপ 
চিহিতকরণ মূলতঃ ভাষা, বিষয়, লেখক ও লেখনীর ধারা ইত্যাদি-ভিন্তি করেই হয়েছে। কিন্তু 
এগুলি জাতি/সম্প্রদায়/ গোস্ঠীকেন্দ্রিক হয়ে ওঠেনি | 

ইদানিংকালে আমরা পশ্চিমবঙ্গে দলিত সাহিত্যের’ কথা শুনছি। ‘দলিত’ কথাটি বর্তমানে 
বহুপ্রচলিত এবং বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়দেরই-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বর্তমানে 
ভারতের সমাজ ও রাজনীতিতে এই "দলিত" কথাটি জাতি/সম্প্রদায়/গোষ্ঠীভিত্তিক হয়ে উঠেছে। 
এর একটা এতিহাসিক দিকও আছে । অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ দলিত 
সাহিত্য বলতে আমরা এঁদেরই সাহিত্য বোঝাই। কথাটা হল দলিতদের মধ্যে প্রচলিত 
(বেংশানুক্রমিক) সাহিত্যকেই কি আমরা দলিত সাহিত্য মনে করছি? না দলিত 
জাতি/সম্প্রদায়/গোষ্ঠীর লেখকদের সৃষ্টিকেই আমরা দলিত সাহিত্য অর্জভুক্ত করছি? আমরা কি 
দলিত দ্বারা দলিতদের জন্য লিখিত সাহিত্যকেই দলিত সাহিত্য বোঝাচ্ছি? বিবয়টি পরিষ্কার 
হওয়া প্রয়োজন | সাহিত্যের জাতনেই। থাকলে সাহিত্যকে জাতিচ্যুত করা বাঞ্চনীয় । বর্তমানে এই 
অস্থিরতার পরিবেশে এইরূপ চিহিন্তকরণের প্রয়োজনীতা৷ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা 
করা MPA | এর শুভ এবং অশুভ উভয়দিকই বিবেচনা করতে হবে। 

ভারতীয় সমাজদেহে এই মুল্যবহনকারী (Value loaded) ‘দলিত’ কথাটির উৎপত্তির 
দিকটা এই প্রসঙ্গে বিবেচনা করা যেতে AA | 

বোধহয় সবারই জানা আছে যে ইংরেজী ‘Depressed classes’ এর প্রতিশব্দ হিসাবেই 
হিন্দীতে “দলিত asf কথাটি বহুদিন ধরে সমাজে প্রচলিত আছে। ‘Depressed classes’ সেই 
সব গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়দেরই বোঝান হত যাঁরা অস্পশ্যতাজনিত বিভিন্ন নিপীড়নের শিকার 
হয়েছিলেন। Govt. of India Act, 1935 (ভারত সরকারের ১৯৩৫ সালের আইন) অনুযায়ী 
এরাই সমাজ ও সরকারের দ্বারা “Scheduled Castes” হিসাবে fees হয়েছিলেন 
[তফসীলভুক্ত হয়েছিলেন]। যদিও ১৯৩১ সালের পূর্বেও ‘Depressed classes” কথাটি 
সরকারী লোকগণনা নধিপত্রে প্রচলিত ছিল, কিন্তু ১৯৩১ সালের আদম সুমারীতে কয়েকটি 
criteria (মানদন্ড) মাপকাঠিতে কিছু জাতি/গোস্ঠীকে Depressed Chistes হিসাবে 
চিহিতকরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সেই মানদন্ডগুলি মূলতঃ অস্প্শ্যতাজনিত ঘৃণ্য 
পৃথথকীকরণের বিভিম্নদিক পরীক্ষা করা বা যাচাই করার অভিপ্রায়ে রচিত হয়েছিল এবং 
সেগুলি তফসীল অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারেও সমভাবে কাজে লেগেছিল। ১৯৩১ সালের 
Depressed ০1955৩5-এর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত বেশীরভাগ জাতি সমূহই পরে Scheduled 
Castes তালিকাভুক্ত হয়েছে। The Govt. of India (Scheduled castes) order, 1936, 
৩০শে এপ্রিল বের করা হয় এবং নিন্গলিখিত ৯টি aren প্রয়োগ করা হয়- মাদ্রাজ, বোনে, 
বাংলা, সংযুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, আসাম এবং BIGAT | 
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অতএব দেখা যায় মূলতঃ 'দলিতবগ' বলতে Scheduled castes AR বোঝান FA | 
আবার হিন্দুধর্মীবলম্বী ছাড়া অন্যরা Scheduled Castes হবে না। মুসলমান, খ্ৰীষ্টান, বৌদ্ধ 
ধর্মাবলম্বী কাউকেই Scheduled Castes করা হয়নি । আদিবাসীরাও এর মধ্যে উঠ 
নয়। তাদের জন্য পৃথক তালিকা আছে। বর্তমানে ‘Neo Buddhist’ (নবীন বৌদ্ধ) দের 
Scheduled Castes তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। 

iva লগ লালা এ Bees een শক 
তত্ত্রগতভাবে এদের ধর্মে ভেদাভেদের স্থান না থাকলেও এদের এক বড় অংশই বর্তমানে মনে 
করেন তাদের সমাজ ও ব্যবহারিক ভীবনে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ আছে। যেসব Scheduled 
Caste একদা ব্রীষ্টধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন তারা এখন Scheduled Caste তালিকাভুক্ত হতে 
sor oe AE NECA CEN SnD eee ak E mer EAC HN কথাটির 
মাধ্যমে, প্রাক স্বাধীনতা এবং স্বাধীনোত্তর যুগে, সেই সব জাতি/গোষ্ঠীর লোকেরা জড়িত যারা 
সামাজিকভাবে নিপীড়িত এবং সামাজিক পর্যায়ে যাদের স্থান “নীচু । এই অংশ যারা নিজেদের 
দলিত মনে করেন অথবা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যাদের যুগপরম্পরায় এরূপ মনে করানো 
হয়েছে বা হয়) তাদের মধ্যে বহু জাতি/সম্প্রদায়/গোষ্ঠী অন্তর্ভূক্ত | সংখ্যার মাপকাঠিতে কেউ 
বা খুব বড় আবার কেউ বা খুব ছোট। ভারতের প্রতিটি অঞ্চলেই এইরূপ প্রধান প্রধান 
জাতি/গোষ্ঠীগুলিই 'দলিত' অংশকে বিভিন্নক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছে। 
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সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ প্রতিবিদ্বিত হয়। সাহিত্যিক তার অভিজ্ঞতা aa ধ্যান 
ধারণা লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরতে চেষ্টা করেন। সাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতির একটি শক্তিশালী 
অঙ্গ বা বাহক। কল্পনাপ্ৰসূত ধারা থেকে ক্রমশঃ সরে এসে সাহিত্য আজ প্রধানত জীবনমুখী, 
বাস্তব ঘটনাবলীর ওপর প্রতিবিত সাহিত্য কেবল বাস্তব Has তুলে ধরে না, সাথে সাথে 
মানুষকে সচেতন করে তোলার প্রয়াস ও নেওয়া হয় এর মাধ্যমে | ভবিষ্যতের কর্মপস্থার দিক 
নির্ণয় ও সূচিত হয় এর মাধ্যমে । 

গত চারদশক ধরে (১৯০৫-১৯৫৮) মহারাষ্ট্রের পূর্বে চিহ্নিত তথাকথিত অস্পৃশ্য 
জাতিসমৃহ এবং সমপর্যায়ভুক্ত আর যাঁরা নিজেদের ‘দলিত’ বলে মনে করতেন তারা তাদের 
বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিত্তি করে জীবন কাহিনী রচনা করে চলেছেন যা “দলিত সাহিত্য’ নামে 
পরিচিত। এই ধারার প্রবক্তা হিসাবে জ্যোতিরাও Gers চিহ্নিত করা হয়। আম্বেদকের এই 
ধারাকে সংগঠিত করেন। ১৯৫৩ সালে গড়ে তোলেন “দলিত সাহিত্য সংগঠন" | ১৯৫৭ সালে 
বন্ষেতে হয় প্রথম সম্মেলন। এর মাধ্যমে দলিতদের তাদের বাস্তব অবস্থা ও করণীয় সম্বন্ধে 
সচেতন করে তোলা হচ্ছে। মারাঠী/মারাঠা সাহিত্যে আজ দলিত সাহিত্য একটি বিশেষ স্থান 
অধিকার করে আছে। দলিতদের বাস্তব অবস্থা প্রতিবিশ্িত হচ্ছে। প্রথমে ‘মাহার’ সম্প্রদায়ের 
ওপর লেখাই বেশী হয়েছে। 
লানজেওয়ার, দয়া পাওয়ার, হীরা বাংশোদে, অনুরাধা গৌরব, অরুণ কাম্বলে, ওয়ামান কারদাক 
ইত্যাদি | 

বিংশ শতান্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে দক্ষিণ ভারতের তামিল অধ্যুষিত অঞ্চলে ভুস্বামী _ 
বিরোধী মনোভাব থেকে উদ্ভূত সামাজিক মর্ধাদার লড়াই (Self Respect Movement) শুরু ~ 
হয় ! Self Resnect Movement (Periyar)-এর উদ্দেশ্য ছিল তামিলদের সামাজিক পর্যায়ে 
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ভুমি ব্যবস্থা ও ভেদাভেদ নির্ভরশীল AS ব্যবস্থা ও মৃল্যবোধের ওপর আঘাত হানার 
সূত্রপাত হয়। যদিও Periyar (EVR)-এর আত্মনর্যাদার আন্দোলন জাস্টিস পাটির (Justice 
party) ara বিদ্বেষের বেশ কিছুটা মানত তবুও এর মুল উদ্দেশ্য ছিল তামিলদের সামাক্তিক 
পর্যায়ে সংগঠিত করে তাদের সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটানো । Casteism এর বিষময় 
ফলগুলিও দুরিকরণশের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। এই আন্দোলন সামাজিক সমতা ও সমন্বয়ের 
দিশারী হিসাবে নিজেদের তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিল । 

এই সামাজিক পরিস্থিতি ও আন্দোলন কিছু লেখক ও সমাজকমীকে দলতদের AIT 
লেখার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। গতকয়েক বছর ধরে এই প্রচেষ্টা ক্রমশঃ প্রবল থেকে প্রধ্লতর 
হচ্ছে। এর থেকেই “দলিত ইল্লকিয়মের” (Dalit 11195159217) অর্থাৎ দলিত সাহিতোর 
উৎপত্তি। এর মাধ্যমে অতি সচেতনভাবে তামিল জাতিভুক্ত ছোট ছোট গোষ্ঠীশুলির প্রতিটির 
চিহ্নিতকরণের (identity) ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই আন্দোলনের মাধ্যমে দলিত ও নারী 
সমাজের সমস্যাগুলির ওপর জোর দেওয়া ও তা তুলে ধরা হয়। গত পাঁচ বছরে এই 
আন্দোলনের ছাপ সাহিত্য ও তার প্রকাশনের ওপর যথেষ্ট পরিমাণে পড়েছে। তামিল জাতি 
অন্তর্ভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন ছোট গোল্ঠীগুলির উপভাষা সমূহের মাধ্যমেও সাহিত্য রচনা ও প্রকাশনার 
ওপরও নজর দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে বৃহত্তর তামিল জাতি সত্তার 
উন্মেষ ঘটানোর চেষ্টা হচ্ছে। “দলিত ইন্লাকিয়ম' বা দলিত সাহিত্যকে এই ব্যাপারে যথেষ্ট 
কাজে লাগানো হচ্ছে। “তামিল জাতি ag উন্মেষের এই আন্দোলনের মাধ্যমে অতীতের 
পেরিয়ার নির্দেশিত Self Respect Movement-কে পুনরুজ্জীবিত করা হচ্ছে। 

ইদানিংকালে দলিত সাহিত্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছে (অন্ধ, দিল্লী, 
ত্রিপুরা ইত্যাদি)। পশ্চিমবঙ্গেও বর্তমানে (১৯৯২ থেকে) এর ঢেউ এসে লেগেছে। পশ্চিমবঙ্গে 
ধরতে সক্ষম। অপরের দ্বারা সেটা কখনই সম্ভব নয়। Sarat আংশিক হতে বাধ্য। কারণ তারা 
সেই সমাজ ASS লোক হওয়ায় তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় যথেষ্ট ফাক থাকতে বাধ্য। 
উচ্চবর্ণের লেখকরা বহুলাংশেই দলিতদের ব্যাপারে নিম্পৃহ। খুব কমই জাত ব্যবস্থা ও সামাজিক 
শোষণের বিরোধিতা করেন। fee দলিত সাহিত্যিকরা এই সামাজিক অন্যায়ের জোতভিত্তিক 
সামাজিক বিন্যাসের কুফল) শিকার হওয়ায় তারাই এর বিরোধিতা করতে সক্ষম | 

এই মতের পরিপন্থী মত হল, বাংলা সাহিত্যে আমরা এমন অনেক লেখক পাই (যারা 
রা রা সা. ia 
নারীরাও অন্তর্ভূক্ত) জীবন ও সমস্যা পরিস্ফুটিত হয়েছে, যথা ই বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, 
রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক, সমরেশ, রমাপদ, ননী, সুকান্ত, আবুলবশার, 

মুজতফা ইত্যাদি । এটা ও ঠিক যে এঁদের লেখার মধ্যে হয়ত কিছুটা ফাক থেকে গেছে কিন্তু 

পা এ রস আত রর রা Gn 
সমাজের নিপীড়িত অংশের প্রতি অন্যান্যদের AIA করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। সামাজিক 
বৈষ্যম্য ও অন্যায়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে এবং এই পরি 
পরিবর্তন এবং এর থেকে উত্তরণের জনা সচেষ্ট করে তুলেছে! 

আবার প্রগতিবাদী সাহিত্যে যারা বিশ্বাসী তারা মনে করেন জাত-পাত ভিত্তিক সামাজিক 
নিপীড়নের সাথে অর্থনৈতিক শোষণও ভারতে বহুদিন ধরে চলে আসছে। প্রগতিবাদী 


দলিত সাহিত্য U অ-৫১ 








dibs Sek Manet umm etre ex wat ata NA 
সাহিত্য | এঁদের কথাই প্রগতিবাদী সাহিত্যের প্রতিবাদী এঁতিহ্য খুঁজে পেতে কষ্ট হয় AT 

তাহলে প্রশ্ন থেকে যায় প্রগতিবাদী সাহিত্য ধারতেও কি এমন ফাক রয়ে গেছে যাতে দলিত 
সাহিত্য AIPA মনে করছেন যে তাদের কথা ও বক্তব্য সঠিকভাবে পরিস্ফুটিত হচ্ছে নাঃ 

এই প্রসঙ্গে মুলক রাজ আনন্দের অস্পৃশ্যদের কেন্দ্র করে ইংরেজী বই Untouchable’ 
এর নাম উল্লেখ করা যায় | ইংরেজী ভাষায় অস্পৃশ্যদের নিয়ে এটাই প্রথম উপন্যাস। বিংশ” 
শতাব্দীর তিরিশ দশকের বাস্তব চিত্র এতে ফুটে উঠেছে! প্রেমচাদের বহু লেখনীতেও দলিতদের 
কথা অতি বাস্তব প্রেক্ষাপটে ফুটে উঠেছে। এছাড়াও আরও অনেক লেখা আছে। 

সমাজ বিজ্ঞানীরা মনে করেন কোন একটা সমাজের চিত্র সম্পূর্ণ হয় না যতক্ষণ না সেই 
সমাজকে ভেতর এবং বাইরে উভয় ক্ষেত্র থেকেই দেখা হয়। একটি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের 
লোকেরাই যে তাদের নিজেদের সমাজের বিষয়ে সব কিছু জানেন এটা ভাবা ঠিক নয়। অবশ্য 
ভেতরের লোক (insider) হিসাবে তাদের অভিজ্ঞতা সেই সমাজের চিত্র তুলে ধরতে বেশ 
খানিকটা সক্ষম হবে। কিন্তু বহিরাগত কোন ব্যক্তির অভিজ্ঞতা বা অবলোকনও সেই সমাজ 
সম্বন্ধে নেহাৎ কম হবে না। বহিরাগত (outsider) হিসাবে সেই সমাজের ছন্দ, দুর্বলতা, দোষ- 
PÈ যা তার চোখে ধরা পরবে তা হয়ত 17519।-দের জীবন প্রবাহের আঙ্গিক হয়ে যাওয়ায় _ 
নিজ সমাজের লোকের কাছে তেমন গুরুত্ব নাও পেতে পারে । অতএব যে কোন একটি গোষ্ঠী 
বা সম্প্রদায়ের চিত্র তখনই সম্প্র্ণতার রূপ নেয় যখন তাকে ভেতর এবং বাইরে, উভয়ক্ষেত্র 
থেকেই দেখা ও বোঝার চেষ্টা করা হয়। যেমন একটি শোভাযাত্রার (Procession) লোকেরা 
কি সুন্দর ছন্দে শৃঙ্খলা ও দলবন্ধভাবে তাল মিলিয়ে চলছে তা একটি বাড়ির ওপর তলায় 
দাড়ানো লোকের চোখেই ধরা পরে । যারা procession এ যাচ্ছে তাদের কাছে এই শৃত্খলাবদ্ধ 
ছন্দের রূপটা ধরা পরে না। বা গ্রীষ্মের আকাশে পড়স্ত বেলায় এক ঝাক উড়স্ত পঙ্গপাল কি 
বুঝতে পারে না। কিন্ত দূর থেকে যে দেখছে তার চোখে সেই অপূর্ব নৃত্যের ছন্দ ধরা পড়ে। 

অতএব বাইরে এবং ভেতর ডউভয়ক্ষেত্রেই যেখান থেকেই দেখা হউক, দেখার জন্য 
আন্তরিকতাপূর্ণ দৃষ্টির দরকার | 

লেখক কোন এক গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সভ্য বলেই এবং কোন এক মতে বিশ্বাসী বলেই 4 
যে তিনি তার সমাজ-সংস্কৃতি ও গোষ্ঠীর সঠিক চিত্র সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হবেন, 
এমন কথা বলা যায় না। তিনি হয়ত বাস্তবের অনেকটা কাছাকাছি যেতে সক্ষম হবেন যা 
বহিরাগত লেখকের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে । তবে এটাও ঠিক বহিরাগত লেখকের চোখে 
এমন অনেক মুল্যবান তথ্য ধরা পরতে পারে যা নিজ সম্প্রদায়ের লেখকের কাছে তেমন কোন 
গুরুত্ব নাও পেতে পারে, অবাঞ্কনীয় মনেও হতে পারে। তাই উভয়েরই দৃষ্টিতে দেখা 
সমাজচিত্রকে মুল্য দিতে হবে। সঠিক চিত্রায়ন ততক্ষণ সম্ভব নয় যতক্ষণ না আমরা উভয়ের 
মিলন ঘটাতে পারি। কোন একসমাজ ও সংস্কৃতিকে জানতে গেলে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের বিশেষ 
প্রয়োজন আছে। 

মূলকথা হল অবৈজ্ঞানিক পদ্থায় সাহিত্যের মধ্যে ভেদাভেদের সৃষ্টি বাঞ্চনীয় নয়। যেমন 
মানবতার কোন ধর্ম বা জাত নেই, সাহিত্যের ও তেমন কোন জাত নেই। যে কোন বিভাজনের “ 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রয়োজন । সাহিত্য মানুষকে একতাবধদ্ধ করার পরিবর্তে যদি বিভিদের বীজ 
বপন করে তবে তার MA সমাজ দেহে ও সংস্কৃতিতে মারাত্মক হাতে বাধ্য 
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আজ কাদের ‘দলিত’ বলা হবে (কেউ কেউ মনে করেন দলিত মানে যাঁরা নিপীড়িত-__ 
মহিলা এবং শিশুসহ কেউ মনে করেন একদা যাঁরা অস্প্রশ্যতার শিকার হয়েছিলেন; 
বামপন্থীদের আবার নিজস্ব মত আছে ইত্যাদি।) বর্তমানে আমরা দেখতে পাই দলিত 
আন্দোলনে বিভাজন এসেছে। এর ছাপ দলিত সাহিত্যেও পড়তে বাধ্য। দলিতদের' মধ্যেও 


এবিভিন্ন গোষ্ঠী ও শ্রেণী আছে। এঁদের সমাজ, সংস্কৃতি, উপজ্জীবিকা বহুমুখী । এখানেও প্রধান 


শি 


প্রধান জনগোষ্ঠী সমাজ-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক জীবনে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। উন্নয়নের 
ক্ষেত্রে আমরা দেখি সব কয়টি দলিত গোষ্ঠী সমভাবে এগিয়ে যেতে পারেনি__অপ্রগতির 

কাঠিতে পরস্পরের মধ্যে বেশ ফাক থেকে গেছে। অসমতা রয়ে গেছে। এ অবস্থায় 
আশঙ্কাকা অমূলক নয় যে কিছু কিছু প্রভাবশালী গোস্ঠীর হিত্যিক? 
দলিত গোষ্ঠীর লোকেদের কথা অবহেলিত থাকবে। মৎস্যজীবী বা শিকার নির্ভরশীল লেখক 
কুটীর বা কারিগরী শিল্পের লেখকের সম্বন্ধে তেমন নাও জানতে পারে ; আবার চাষের উপর 
নির্ভরশীল লেখকদের শ্রমিকদের জীবনযাত্রা, সমস্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে তেমন অভিজ্ঞতা নাও 
থাকতে পারে । কারণ এখানেও সামাজিক পর্যায়ে কিছুটা দূরত্ব রাখার চেষ্টা হয়। কিছুদিন বাদে 
হয়ত দলিত সাহিত্যের মধ্যেও গোষ্ঠীভিত্তিক বা অঞ্চল ভিত্তিক পৃথকীকরণের প্রয়োজনীয়তা 
অনুভূত হবে। 

আজ পশ্চিমবঙ্গে দলিত সাহিত্যিকরা কেৰ ‘দলিত সাহিত্যের প্রয়োজন মনে করছেন তা 
ভাবতে হবে। এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যে 
দলিতদের চিত্রায়ন যদি সঠিক ভাবে না হয়ে থাকে, যদি কোন ফাক থেকে থাকে তবেতা 
বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে এবং সঠিক ভাবে প্রকৃতপন্থায় সামাজিক চিত্রায়ণের কার্যকরী ব্যবস্থা 
নিতে হবে। সাহিত্যে এমন ঢেউ আনতে হবে, এমন আলোড়ন সৃষ্টি করতে হবে যাতে এমন 
একটা এতিহ্য সৃষ্টি হয় যার মাধ্যমে সমাজের বৃহঙ্গাংশের সঠিক চিত্র সকলের চোখে ধরা পড়ে। 
তাদের সচেতন করে তোলা Wai নতুবা furs ও মননে এবং লেখনীর পরিশুদ্ধতা বা 
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_ কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর 
বাঙলায় দলিত সাহিত্য আন্দোলনের এক দশক 


দলিত সাহিত্যের ভাবনা £ যে কোন সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনেরই থাকে একটি তীব্র , 
সামাজিক পটভূমি । দলিত সাহিত্য আন্দোলনও তার ব্যতিক্রম নয়। বর্ণবিভক্ত ভারতীয় সমাজ 
তার স্তরে স্তরে যে শোষণ ও বৈষম্য অব্যাহত রেখেছে, যুগ যুগ ধরে তাকে পুষ্ট করেছে শাস্ত্র" 
দর্শন ও সামাজিক মূল্যবোধের যে বিচিত্র লৌকিকতায়--সত্যি কথা বলতে গেলে ভারতীয় 
সমাজের গভীর থেকে তার বিরুদ্ধে আজ অবধি তেমন সর্বাত্মক, বৃহৎ কোন আন্দোলন গড়ে 
ওঠেনি। যা উঠেছে তা কোন অঞ্চল বা এক-আধটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর ভিতরেই সীমাবদ্ধ | 

অথচ আমরা জাতীয় সংহতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার আহান শুনেছি, শুনেছি শ্রেণী 
FB গঠনের আহ্ান- কার্যত তা থেকে গেছে কত ফাঁপা ও অস্তঃসারশূন্য তা ভেবেও দেখা 
হয়নি কোনদিন । একই অঙ্গে তিলক-তাবিজ আর হ্যাট -কোট পরার মত হাস্যকর কাণ্ড ঘটিয়ে 
যারা ভেবেছেন মুক্তি এ পথেই, তাদের foul ও আচরণের দৈন্যতা নিয়ে এ ভারতবর্ষ প্রশ্নও 
তোলেনি কোনদিন। তাই অবলীলায় মুখে ও কলমে প্রগতির বাণী ছড়িয়েছেন যারা, আচারে * 
আচরণে তারা বিশ্বস্ত থাকতে চেয়েছেন- এঁতিহ্যের নামে প্রচলিত ব্রান্মণ্যবাদী তথা আধা- 
সামস্ততান্ত্রিক মৃল্যবোধে । 

অন্যদিকে যারা প্রগতিশীল বা মার্কসীয় পত্র-পত্রিকায় নানা ঘটনার বিচার বিশ্লেষণ করেন 
তাদের চোখে শোষিত ও শোষক এই দুটি শ্রেণীই বিদ্যমান-_চতুঃবর্ণ তথা বর্ণ প্রথার প্রলয়ক্করী 
চরিত্র তাদের চোখে ধরা পড়ে না। ফলে বাস্তবতায় থেকে যায় বিস্তর ফাক, ভুল থেকে যায় 
তাদের বিশ্লেষণে ও সিদ্ধান্তে । ব্রাহ্মাণ্যবাদী মূল্যবোধের বিরুদ্ধে লড়াই করার বদলে নিজেরাই 
হয়ে পড়েন তার অনুগত সৈনিক। 

এমতাবস্থায় চিরকালের শোধিত-বঞ্চিত দলিতেরা পুরনো সমাজ ও মূল্যবোধকে নির্মূল 
করার জন্য একটি জরুরা বিদ্রোহের পথ বেছে নিলেন । চরিত্র ও চেতনায় যা ভারতীয় অন্যান্য 

দলিত সাহিত্য আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ঃ দলিত শব্দটি যেহেতু জাতপাতভিস্তিক, অনেকেরই * 
তাই ধারণা যে দলিত সাহিত্য জাতপাত সৃষ্টির সাহিত্য । বস্তুতঃ সত্য তার বিপরীত । তবে 
নিশ্চিতভাবেই জাতপাত তাদের আক্রমণের লক্ষ্য, লক্ষ্য জাতিবাদের উৎস থেকে উঠে আসা 
যাবতীয় ধ্যান-ধারণাকে নির্মূল করা । এখন, ভেতরে বাইরে যারা জাতবাদের সমর্থক অথবা 
সদ n AM MERAT ah উপরোক্ত আক্রমণে তারা দিশাহারা, বিরক্ত এবং 
বিচলিত বোধ করেন। একটি বিদ্রোহী নতুন মূল্যবোধকে স্বাগত জানাবার বদলে হয়ে পড়েন 
তার বিরোধী । অথচ savas alee Sank ele ATS লেখক সংঘের প্রথম সম্মেলনে 
সভাপতির ভাষণে অনন্য কথাশিল্পী প্রেমচন্দ প্রগতি লেখকদের আহান জানিয়ে বলেছিলেন 
“যে দলিত, Series, বঞ্চিত-__সে ব্যক্তি হোক বা সমষ্টি হোক, তার পক্ষ নেওয়া ও ওকালতি 
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প্রেমচন্দের সে আহান অদ্যাবধি খুব মর্যাদা পেয়েছে বলা চলে Al 
বন্ততঃপক্ষে শুধু শ্রেণী শোষণের মধ্যে এক্য খুঁজতে গেলে চলবে না, বুঝতে হবে, উচ্চবণ 
ও নিন্নবর্ণের মধ্যে যে মূল্যবোধের ভিন্নতা তার মুল কারণ হলো জাতব্যবস্থা। এই কারণে 


অ-৫৪ Q দলিত সাহিত্য 





ব্এাহ্রিক-নূর বরা বরাররলারারার্রাল লারা রর UOTE CU 
থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী দলিত লেখকদের বিবেক, তাদের ইতিহাসের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ আলাদা | 
তাদের কাব্যজিজ্ঞাসাও আলাদা । তাৎক্ষণিক বাস্তবতার বিচার অথবা শিল্প সৃষ্ছিতে 
আনুষঙ্গিকতাকে ব্যবহারের চোখও সম্পূর্ণ আলাদা | সে জন্য প্রকৃত অথেই বলা হয়েছে দলিত 
লেখকদের আন্দোলন একটি আর্থ-সামাজিক সংগ্রাম নয়। প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের 
বিরুদ্ধে একটি সংঘর্ষ ।'__তখন দলিত সাহিত্য আন্দোলন ও সাহিত্যিকদের গতি-প্রকৃতি 
বুঝতে আমাদের খুব বেশি কষ্ট হয় না। ভাববাদ বিরোধী একটি যুক্তিবাদী, প্রকৃত গণতান্ত্রিক 
ও শোষণ বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের লক্ষ্যই যে দলিত সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য 
তাও বুঝে ওঠা যায় সহজেই। তবে সাংস্কৃতিক মুল্যবোধ বদলাতে হলে যে আর্থ-সামাজিক 
পরিবেশও বদলাতে হবে_ আধুনিক দলিত লেখকদের সেটিও অজানা নয়। শোষণমূলক 
অর্থনীতির বিরুদ্ধে তাদের লেখনী চালনা তারই দৃষ্টান্ত । 

বাঙলায় দলিত সাহিত্যের আন্দোলন £ বাঙলায় দলিত সাহিত্যের আন্দোলন শুরু হয়েছে 
মারাঠী দলিত সাহিত্য আন্দোলনের অনেক পরে। ১৯৫৪ সালে দলিত সাহিত্য নিদিস্ট সংজ্ঞা 
পেয়ে গেলেও ১৯৬৭ সালের আগে মহারাষ্ট্রে সে আন্দোলন তেমন প্রাবল্য লাভ করেনি। 
বাঙলায় এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে সময় নিয়েছে আরো প্রায় কুড়ি বছর । আশির দশকের 
মাঝামাঝি “বঙ্গীয় দলিত লেখক পরিষদ’ গঠনের মধ্য দিয়ে দলিত সাহিত্যের আন্দোলন 
পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বিকশিত হতে শুরু করে। নকুল মল্লিক হন সম্পাদক, বিমল বিশ্বাস 
সভাপতি | অন্যতম Cane ছিলেন রণেন্দ্রলাল বিশ্বাস। ১৯৮৭ সালের এপ্রিলের শেষ দিকে 
উত্তর ২৪ পরগণার মসলন্দপুরে প্রথম দুইদিনব্যাপী দলিত সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 

পরবতকালে ১৯৯২ সালে কলকাতার সল্টলেকে মূলত স্বপন বিশ্বাসের উদ্যোগে গড়ে 
ওঠে বাঙলা দলিত সাহিত্য সংস্থা। অমর IPA হন সম্পাদক, সভাপতি অধ্যাপক জগছ্ন্ধু 
বিশ্বাস, কোষাধ্যক্ষ উষারঞ্জন মজুমদার | এই সংস্থার উদ্যোগে ১ম বর্ষ দলিত সাহিত্য সম্মেলন 
(ARS) হয় নদীয়া জেলার বগুলাষ সন্নিকটে ভায়না গ্রামে ; ১৯৯২ সালের ৫-৬ ডিসেম্বর, 
দলিত মানুষদের মাঝখানে গিয়ে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এই সংস্থা পরবর্তীকালে উত্তর ২৪ 
পরগণার BAYA, হুগলীর খন্যান, মালদহের পাকুয়াহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগণার রঘুনাথপুরে 
(মাধবপুর) রাজ্য সম্মেলন এবং রাণাঘাটের কুপার্স ক্যাম্প ও মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুরে জেলা 
সম্মেলন প্রবল উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সংগঠিত করে দলিত সংস্কৃতি চেতনাকে ছড়িয়ে দিতে 
থাকে। এই সংস্থার সঙ্গে জড়িয়ে যেতে থাকে বাঙলার দলিত লেখক শিল্পী, নাট্যকার, 
সমাজকমী ও পরিবর্তনকামী মানুষেরা । বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ও গোষ্ঠীচেতনা ভুলে দলিত 
চেতনার আলোকে দলিত Gay গড়ে উঠবার জমি তৈরী হতে থাকে। 

দলিত সাহিত্য আন্দোলনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আর একটি সংস্থাও ইতিমধ্যে কাজ CF 
করেছে পশ্চিমবঙ্গে | দিল্লীকেন্দ্রিক ভারতীয় দলিত সাহিত্য একাডেমীর তা পশ্চিমবহ্গীয় শাখা | 
অপূর্বলাল মজুমদার প্রথম সভাপতি, যতীন বাগচী কার্যকরী সভাপতি, চিন্ময় রায় সম্পাদক, 
RAPS কীর্তনীয়া অন্যতম সংগঠক | 
যোগেশচন্দ্র সরকার, নাটাকার সুরেন্দ্রনাথ সিকদার প্রমুখ প্রধান উদ্যোক্তা i তবে কর্মোদ্যোগ ও 
জনপ্রিয়তার দিক থেকে বাঙলা দলিত সাহিত্য সংস্থার ভূমিকাই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য | 


দলিত সাহিত্য চু] অ-৫৫ 











দলিত পত্র-পত্রিকা £ ক রা 
বাঙলা দলিত সাহিত্য সংস্থার মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়ে “চতুর্থ দুনিয়া' প্রথম সংখ্যা 
থেকেই অভূতপূর্ব সাড়া ফেলে দেয়। এই পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়ে 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এমনকি বাঙলাদেশেও আলোড়ন সৃষ্টি Ara | এর সম্পাদনার সঙ্গে 
যুক্ত বাঙলার প্রথম সারির দলিত লেখকরা-_অচিস্ত্য বিশ্বাস, মনোহর বিশ্বাস, সুন্নাত জানা 
ও মণ্ডল হেমব্রম। শক্তিশালী নতুন নতুন দলিত লেখকরা আবিষ্কৃত হতে থাকেন “চতুর্থ দুনিয়া’ 
পত্রিকার নানা সংখ্যায় | 

ইতিমধ্যে দলিত কণ্ঠ" নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা সম্পাদনায় বৃত হয়েছেন বঙ্গীয় 
দলিত লেখক পরিষদের সম্পাদক নকুল মল্লিক । ‘দলিত BH’ অবশ্য কোন সংস্থার মুখপত্র নয়! 
তা সত্তেও এটি বিশেষভাবে নজর কাড়ে এর বিষয় ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য । “বরণীয় যারা’ 
ধারাবাহিক নিবন্ধে অনতি-অতীত ইতিহাসের সন্ধান “দলিত কণ্ঠের' একটি অভিনব ও 
গুরুত্বপূর্ণ AWA! পাঠক তৈরীর আন্দোলনে এ পত্রিকা সর্বাগ্রগণ্য। 

বিমল বিশ্বাসের সম্পাদনায় “অদলবদল' মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে চলেছে দীর্ঘ এগার 
বছর ধরে। প্রথম দিকে দলিত চেতনা এ পত্রিকার প্রধান উপজীব্য না থাকলেও পরবর্তীকালে 

i | আ Ta হয়ে ওঠে । বিশেষতঃ দলিত ইতিহাস চর্চা ও 

তথ্যানুসহ্ধানে “অদলবদল' পত্রিকা একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করতে থাকে। ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন প্রদেশে নিয়মিত প্রকাশিত এ পত্রিকার গ্রাহক রয়েছেন। | 

TAS মণ্ডল সম্পাদিত ও রণেন্দ্রলাল বিশ্বাস কর্তৃক সম্টলেক থেকে প্রকাশিত “আজকের 
একলব্য” পত্রিকা দলিত সাহিত্য আন্দোলনের একটি উল্লেখযোগ্য দ্বিমাসিক। মূলতঃ নবীন 
লেখক সৃষ্টির উদ্যোগ ও নতুন প্রতিভা সন্ধানের জন্য “আজকের একলব্য'র ভূমিকা 
দৃষ্টাস্তমূলক। 

কলকাতা থেকে সাপ্তাহিক ‘নীল আকাশ’ পত্রিকা সম্পাদনা করেন সুকৃতিরঞ্জন বিশ্বাস। 
মুখ্যত সংবাদ এ পত্রিকার উপজীব্য হলেও দলিত চেতনা-বিশিষ্ট একাধিক নিবন্ধ এতে 
প্রকাশিত হয়েছে। 

সংবাদভিত্তিক আরেকটি পত্রিকা হলো “অধিকার'। এটি সম্পাদনা করেন বালি, হাওড়া 
থেকে গৌরাঙ্গ সরকার । দলিত আন্দোলনের নানা খবর ছাড়াও নানাবিধ নিবন্ধ এ পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়ে চলেছে। 

কলকাতা থেকে দ্বি-মাসিক ‘বহুজন দর্পণ” সম্পাদনা করেন প্রদীপ রায়। প্রবীণ লেখক 
রণজিৎ সিকদার এ পত্রিকার অন্যতম পৃষ্ঠ পোষক। প্রথম দিকে শ্রীসিকদারই ‘বহুজন দর্পণ, 
সম্পাদনা করতেন। দলিত লেখকদের গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, রম্য-রচনা ইত্যাদি এতে প্রকাশিত 
হয়। 
পত্রিকা | রণজিৎ হীরা ও সুরেন্দ্রনাথ মণ্ডল এর প্রধান উদ্যোক্তা | বেশ কিছু ভালো গল্প ও প্রবন্ধ 
এ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ‘লৈখী’ পত্রিকা সম্পাদনা করেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ wea! 
ডঃ অনিলরঞ্জন বিশ্বাস এ পত্রিকার প্রধান উপদেষ্টা। 
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হুগলী থেকে নিখিলচন্দ্র বৈদ্য ও সুষেণকুমার সরকার সম্পাদনা করেন “যুগচেতনা' 
পত্রিকা | বেহালা থেকে নরেশচন্দ্র দাস ও শরৎচন্দ্র বারুরী সম্পাদনা করেন “অতএব পত্রিকা | 
অতি সম্প্রতি দমদম থেকে শশীভূষণ পোদ্দারের উদ্যোগে প্রকাশিত হতে শুরু করেছে “ETA 
স্পন্দন" পত্রিকা । জিতেন্দ্ৰনাথ মজুমদারের সম্পাদনায় আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত 
হচ্ছে সাপ্তাহিক 'মানবতাবাদ'। 

এছাড়া রাণাঘাট থেকে GFA মগুলের সম্পাদনায় প্রকাশিত ‘উৎসব’ পত্রিকা এবং 
হেলেঞ্চা বেনগা) থেকে বাদল সরকার সম্পাদিত ‘মধুমতী' পত্রিকায় দলিত সাহিত্য চর্চার 
সুযোগ সৃষ্টি করা হয় মাঝে মাঝে। এই প্রসঙ্গে অরুণ মাঝি সম্পাদিত ‘পাললিক শিলা" এবং 
বীরভূম থেকে নরেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও জয়ন্ত চক্রবর্তী সম্পাদিত “মানস লোক’ পত্রিকার 
ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 

দলিত চেতনা বিকাশে আরো যেসব পত্র-পত্রিকা নীরবে কাজ করে চলেছে তাদের মধ্যে 
দীঘা থেকে প্রকাশিত গোবিন্দ Cire সম্পাদিত “আত্ম নিরীক্ষণ", ঝাড়প্রাম থেকে প্রকাশিত 
শিলালিপি এবং পুরুলিয়া থেকে নারায়ণ মাহাতো সম্পাদিত “লয়া সুরুথ’ বিশিষ্ট। 

সবশেষে “সাপ্তাহিক ‘বহুজন নায়ক" । এটি একটি. বিশেষ রাজনৈতিক দলের মুখপত্র এবং 
সংবাদ নির্ভর পত্রিকা হলেও দলিত চেতনা সঞ্চারী নানাবিধ রচনা এতে নিয়মিত প্রকাশিত 
হয়। বাঙলার দলিতদের বিশেষ রাজনীতিতে দীক্ষিত করার ক্ষেত্রে ‘বহুজন নায়ক’ পত্রিকার 
ভূমিকাই সর্বাধিক | 

অন্যদিকে আদিবাসী সমাজের পক্ষ থেকে টি কে রাপাজের নেতৃত্বে প্রকাশিত হয় মাসিক 
“আদিবাসী ars দলিত চেতনা বিকাশে এ পত্রিকাও অনেক ভূমিকা পালন করে থাকে। 

শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, দলিত সাহিত্য আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছে বঙ্গভাষী সুদুর 
ত্রিপুরাতেও | জীবন দাস ও হরিচরণ দাসের সম্পাদনায় ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত হচ্ছে “দলিত 
সংগ্রাম’ পত্রিকা । "দলিত সাহিত্য সভা’ ও গড়ে উঠেছে ত্রিপুরায়___যার বর্তমান সভাপতি ডঃ 
কমলকুমার সিন্হা। 

উপরে উল্লিখিত পত্র-পত্রিকা অবলম্বন করে দলিত সাহিত্য চর্চার যে প্রবল তরঙ্গ উঠেছে 
এবং তার ভেতর থেকে যেসব কলমগুলি ইতিমধ্যে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবার 
সংক্ষেপে তাদের কথা। 

উল্লেখযোগ্য দলিত লেখক £ বাঙলার দলিত মানুষকে Siew” চর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে, 
তাদের মধ্যে সবার আগে নাম করতে হয় রণজিৎ সিকদারের । বাঙলায় MARFA চর্চার 
তিনিই ভগীরথ। সহজভাষায় সংক্ষিপগ্তাকারে আম্বেদকের জীবনী ও আস্বেদকর রচনাবলী 
অনুবাদ করে বাঙলা ভাষায় আশ্েদকর চর্চাকে এই প্রবীণ লেখক এখনো প্রসারিত করে 
চলেছেন। সাতের দশকের গোড়াতেই এই লেখক আব্বেদকর চর্চা শুরু PAN | 

এই প্রসঙ্গে ডাঃ গুণধর বর্মনের নামও স্মরণীয় | ডাক্তারার ব্যস্ততায় লেখালেখির অবকাশ 
তিনি কমই পান ; তবু লেখেন একাধিক পত্র-পত্রিকায় । বাঙলা ভাষায় প্রথম আম্বেদকর 
জীবনীকার (ASS) তিনিই t 
প্রবাহিত করেছেন নানা দিকে তাদের মধ্যে দিল্লী প্রবাসী স্বপন বিশ্বাস, বিশিষ্ট joes ডঃ 


দলিত সাহিত্য Cy অ-৫৭ 








পশুপতি মাহাতো, aae eae a কা ee 
বিশ্বাসের নাম উল্লেখযোগ্য | এরা সকলেই একাধিক বইয়ের WS aaa ভাষা তীক্ষু, যুক্তিশীল 
রচনা Srey সমাকীর্ণ। দলিত প্রবন্ধ নিবন্ধ এদের হাতে পড়ে শুধু সাহিত্য গুণসম্পন্ন হয়ে 
উঠেছে তাই নয়, সামগ্রিকভাবে বাঙলা ভাষাই নতুন চিস্তায় সমৃদ্ধ হতে পেরেছে। মনোহর 
বিশ্বাসের “দলিত সাহিত্যের দিগ্বলয়", স্বপন বিশ্বাসের ‘ভারতীয় সমাজ উন্নয়নের ধারা £ ডঃ 
আম্বেদকর”, প্রমোদবরণ বিশ্বাসের ‘বাল্মীকি রামায়ণে রাম ও দলিত সমাজ" ইত্যাদি গ্রস্থুলি 
ইতিমধোই বহুপঠিত ও আলোচিত | 

অতটা সাহিত্য গুণসম্পন্ন না হলেও দলিত চেতনা উন্মেষে তথ্যসমৃদ্ধ নিবন্ধাদি 
ক্রাস্তিহীনভাবে যারা লিখে চলেছেন তাদের মধ্যে ডঃ দীনেশচন্দ্র বিশ্বাস, শাস্তিরঞ্জন বিশ্বাস, 
নিকুর্জবিহারী হাওলাদার, নরেশচন্দ্র দাস, ননীগোপাল বিশ্বাস, গোমস্তাপ্রসাদ সরেন এবং 
সুকৃতিরঞ্জন বিশ্বাসের নাম উল্লেখযোগ্য৷ 

ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে উঁচুমানের গবেষণাধর্মী প্রবন্ধাদি লিখে সাড়া ফেলেছেন 
অন্বেষণ" খ্যাতা fen বিশ্বাস, 'গঙ্গারিডি' খ্যাত নরোত্তম হালদার ‘big’ সমাজের ডায়েরি 
প্রনেতা তুলসীচরণ মণ্ডল, মতুয়া আন্দোলন খ্যাত ড. বিরাট বৈরাগ্য এবং ধূর্জটি নস্কর, 
বিমলেন্দু হালদার ও ভীমজ্যোতি | 

সর্বোপরি ড. অনিলরঞ্জন বিশ্বাস __বিবিধবিদ্যায় জীবিত বাঙালীদের মধ্যে যিনি অন্যতম 
শ্ৰেষ্ঠ পণ্তিত। নিজেকে দলিত লেখক হিসাবে অভিহিত করতে না চাইলেও তার মনীষা. 
ইতিহাস চেতনা ও বিশ্রেষণী ক্ষমতা দলিত অন্দোলনের সহায়ক | 

বিশিষ্ট দলিত কবি, ছড়াকার ও গীতিকার $ নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি তথা দলিত মুক্তির লক্ষ্যে 
এখনো অবধি যা সব থেকে বেশি লেখা হয়েছে তা কবিতা । ফলে কবির সংখ্যা Apa! তবে 
শিল্গোতীর্ন আধুনিক কবিতা ও কবির সংখ্যা সামান্যই। এ তালিকায় আছেন বিধিবদ্ধ 
সতকীকরন' ও “চারু বাউরীর গান’ এর কবি অচিস্ত্য বিশ্বাস ‘ তারের কারা তিতিক্ষা" ও 
“বিবিক্ত উঠোনে ঘর’ এর কবি মনোহর বিশ্বাস, কখনো আকাশ কখনো মাটি’ ও “শোন, 
এইখানে রেখে গেলাম’ এর শ্যামল প্রামাণিক। 

তৎসহ নিখিলেশ রায়, সুন্নাত জানা, মনোরঞ্জন দাস, ও ত্রিপুরার কবি ব্রাত্যজনের 
কবিতা"র অস্টা অনিল সরকার | 

মহিলাদের মধ্যে দ্রুত উঠে আসছেন 'চুর্ণ সমুদ্রের ঢেউ" এর কবি অঞ্জু বালা ও “নীড়' 
সম্পাদিকা কল্যাণী ঠাকুর t 

অতি সম্প্রতি উত্থানপদ বিজলী, ক্ষুদিরাম রাউথ, হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী ও বিনোদ বেরা 
এই নতুন ধারার কবিতা আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। 

এই প্রসঙ্গে বাঙলায় কবিতা লিখেছেন এমন কয়েকজন সাঁওতালী কবির কথাও মনে 
আসে। এদের মধ্যে মার্শাল হেমব্রমই সর্বাধিক আলোচিত ও জনপ্রিয়! 
চালিয়ে যাচ্ছেন বাঙালী দলিত কবিরা | ইতিমধ্যে গুজরাতের “নীরব প্যাটেলের কবিতা’ প্রকাশ 
করেছেন অচিস্ত্য বিশ্বাস! মারাগী ও কন্নড় কবিতা অনুবাদ করেছেন মনোহর বিশ্বাস ও জি 
PIA, সাঁওতালি থেকে অনুবাদ করেছেন মগুল হেমব্রম, পশুপতি মাহাতো ' ও 
পর্ণচন্দ্র সরেন। 


অ-৫৮ G দলিত সাহিত্য 


~ 





অবশাহ উল্লেখ করতে হবে AAG মণ্ডল, সাধন নস্কর, রামচন্দ্র বাড়া, আঠারোবীকি বিশ্বাস, 
ব্ৰজেন মল্লিক ও বাঘাই করাতির নাম। “অ-আ-ক-খ-য় অচ্ছুত কথা" বসস্তমণ্ডলের সাহসী 
ছড়ার বই। শ্রীমণ্ডল ছান্দসিক কবি হিসেবেও সমাধিক খ্যাত । লেখেন গল্প উপন্যাসও, আর 
লেখেন দলিত সঙ্গীত। যা একাধিক শিল্পীর কণ্ঠে গীত হয় আসরে আসরে দলিত সঙ্গীত আর 
যারা লেখেন তাদের মধ্যে চিন্ময় রায়, গোপাল বিশ্বাস, পশুপতি মাহাতো, আশীষ বরণ 
সরকার, মণীন্দ্র খান প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য | 

এ প্রসঙ্গে কবিয়াল সুরেন্দ্রনাথ সরকার ও শ্রীনিবাস সরকারের ভূমিকাও স্মরণযোগ্য। 
স্বরচিত সঙ্গীতের সাহায্যে এরা আসর থেকে আসরে দলিত জাগরণের বাণী ছড়িয়ে দেন। 

বিশিষ্ট দলিত গল্পকার £ এখনো দলিত সাহিত্যের সব চাইতে সমৃদ্ধ অংশ হচ্ছে এর ছোট 
গল্প । যদিও খুব বেশি গল্প সংকলন এখনো অবধি প্রকাশিত হয়নি, তবু বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় 
যে সব গল্প ছাপা হয়েছে তার মান এবং পরিমান দুটিই বেশ আশাপ্রদ। বাস্তব অভিজ্ঞতার 
আলোয় নতুন জীবনবোধে উদ্দীপ্ত গল্পকাররা গল্প পাঠের আনন্দ ফিরিয়ে এনেছেন আবার। 
এসব গল্পে আঞ্চলিক ভাষা , পরিবেশ, কথনভঙ্গী সর্বোপরি দলিত-মানস এত সাবলীল ও 
সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে যা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করার ৷ দলিত গল্পচ্চায় বাঙলা ভাষাই যে 
প্রকারাস্তরে সমৃদ্ধ হচ্ছে তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। 

উল্লেখযোগ্য গল্পকারদের মধ্যে আছেন নকুল মল্লিক, ব্রজেন্দ্রনাথ মল্লিক, গৌতম আলি, 
তারকনাথ মাঝি, গোবিন্দ Cis, শ্যামলকুমার প্রামাণিক এবং মনোহর বিশ্বাস ও wu 
বিশ্বাস। “চতুর্থ দুনিয়ার গল্প’ নামক একটি গল্প সংকলনে এদের অনেকেরই প্রতিভার পরিচয় 
ধরা আছে। নকুল মল্লিকের “মহাসিন্ধু* গল্পসংকলনে সাম্প্রতিক দলিত মন ও রাজনৈতিক 
সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। 

বাঙলা দলিত সাহিত্যের আন্দোলন এখনো কোন উপন্যাসের মধ্য দিয়ে পরিণতি লাভ 
করেনি । যদিও সুধীর মল্লিক, লীনা মণ্ডল, ব্রজেন্দ্রনাথ মল্লিক, শৈলেন্দ্র হালদার, মহীতোষ 
বিশ্বাস প্রমুখের উপন্যাসে দলিত ভাবনার Stes অনেক বেশি পরিমানে Geet | কিন্তু দলিত 
রসতত্তের সচেতন সৃষ্টি তা নয়। দলিত সাহিত্য সমালোচকদের মতে, দলিত জীবন সাহিত্যে 
প্রতিফলিত হলেই তা দলিত সাহিত্য হবে না, তার মধ্যে অবশ্যই থাকা চাই দলিত চেতনা-__ 
নতুন মূল্যবোধের পথরেখা আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে উপন্যাসে সে অভাবও পূর্ণ হবে। 

দলিত নাটক ও নাট্যকার £ সার্থক নাটক সব ভাষাতে সব আন্দোলনেই বিরল । দলিত 
সাহিত্য আন্দোলনেও তার ব্যাতিক্রম ঘটেনি । বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মূলতঃ যা অভিনীত হচ্ছে তা 
একাঙ্ক নাটক এবং তার সংখ্যা খুব বেশি agi নাটক রচনায় মোটামুটি পারদর্শিতা যারা 
দেখিয়েছেন, তাদের মধ্যে বহু নাটক প্রণেতা সুরেন্দ্রনাথ সিকদার, 'ম্পৃশ্য অস্পৃশ্য'র লেখক 
অমল মণ্ডল AY পাদবলী"র রূপকার নকুল মল্লিক, সমুদ্র বিশ্বাস প্রমুখ উল্লেখযোগ্য | 

তবে সবার আগে উল্লেখ করতে হয় নাট্যকার অভিনেতা ও পরিচালক রাজু দাসের নাম। 
নাটক ও শ্রতিনাটক বহুবার বহু আসরে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। 


দলিত সাহিত্য ] অ-৫৯ 














অচিস্ত্য বিশ্বাসের পথ নাটিকা ‘পারিপার্শ্বিক চাপ’ ও শ্রুতি নাটিকা 'স্বপ্পলব্ধ ভারতবর্ষ’ 
‘চতুৰ্থমুখ' নাট্যসংস্থা একাধিক স্থানে অভিনয় করেছেন । বর্তমান প্রতিবেদকের “সারে জাহাসে 
আচ্ছা' এবং “একটি সকালের জন্য' ars নাটক দুটিও বিভিন্ন মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। 
প্রসঙ্গ ক্রমে বলা চলে বর্তমান প্রতিবেদক ও নতুন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সক্রিয় 
লেখনী চালনা করে থাকেন । প্রবন্ধ গ্রন্থ “মতুয়া আন্দোলন ও বাংলার অনুন্নত সমাজ , গল্প 
সংকলন ‘মধুমতী অনেক দূর”, হারা রনি ORE না ও বারা গর এ তাঁর 
সামান্য প্রয়াস বর্তমান | 
আসন্ন শতাব্দীর প্রতীক্ষা £ বাঙলা সাহিত্যের তরুণতম সাহিত্য আন্দোলন সবে দশে পা 
রেখেছে। এখনও এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও লক্ষ্য সকলের কাছে পরিষ্কার নয়। অ-দলিত 
লেখকগোষ্ঠীর কাছ থেকে প্রত্যাশিত বাধা যেমন আছে, তেমনি আছে দলিত লেখক গোষ্ঠীর 
ভেতরের বাধাও। সেসব বাধা দূর করে একদিন নতুন সমাজব্যবস্থা নিশ্চয়ই কায়েম করতে 
পারবেন চিরকালের শোষিত মানুষেরা কিন্তু এ পথে স্বলনের সম্ভাবনাও যে নেই তা নয়। 
দেখা গেছে, ব্রান্দণ্যবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার থেকেও অনেকে শেষ পর্যস্ত জাতিবাদের খাঁচার 
বাইরে আসতে পারছেন না । নতুন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার পথে তা যে অন্তরায় সৃষ্টি করবে তাতে 
কোন সন্দেহ নেই। দলিত সাহিত্যিকদের সত্যিকারের পরীক্ষা এখানেই । ব্রাহ্মণ্যবাদের 
সমর্থকদের মত একটা বিভেদমূলক সংকীর্ণ পথের পথিক হলে তাদের চলবে না। শেষ পর্যস্ত 
সাম্য ও মানবতার পরিপূর্ণ বাণীকে তাদের গ্রহণ করতে হবে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে | 

এই প্রতিবেদন শেষ করব আধুনিক দলিত সাহিত্যের পথিকৃৎ মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলের 
একটি উদ্ধৃতি দিয়ে। ১৮৮৫ সালেদ ২৪ মে পুণায় সার্বজনীন হলে মারাঠা লেখকদের দ্বিতীয় 
বার্ষিক সম্মেলন হয়। এর সভাপতি ছিলেন কৃষ্ঃশাস্ত্রী রিজ-ওয়াদে। প্রায় তিনশো লোক এই 
সভায় যোগ দিলেও, মহাত্মা ফুলে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এই বলে-__“আপনাদের এ 
স্ব fare লেখকগণের যদি জাতীয় সংহতি সৃষ্টি করার সদিচ্ছা থাকে তা হলে জাতিভেদ, 
অস্পৃশ্যতা দূর করে কিভাবে পরস্পরের ভেতর ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠতে পারে সে বিষয়ে 
উদার দৃষ্টিসম্পন্লন রচনা প্রকাশ করতে বলুন। শিক্ষা ও সৌন্দর্য সৃষ্টির নামে সমাজের প্রকৃত 
ক্ষতকে আবৃত না রেখে তা নির্মূল করাই সঙ্গত |” 

বাঙলায় দলিত সাহিত্যের আন্দোলন যারা করছেন, দুঃখের কথা, অনেক প্রগতিপস্থীর 
প্রশ্নের উত্তরে আজও তাদের ওই একই ভাষায় জবাব দিতে হয়। মাঝখানে পেরিয়ে গেছে 
শতবর্ষের কালসীমা। কিন্তু সমাজ ও তার মূল্যবোধ শত মিটারের বেশি পথ অতিক্রম করতে 
পারেনি আজো | আসন্ন একবিংশ শতাব্দীতে তা পারবে নিশ্চয়ই | “সমাজের উচ্চমঞ্চে সংকীর্ণ 
পারবেন। 
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সাহিত্য হল সমাজের দর্পণ | সমাজ ও জীবনবোধ বর্জিত সাহিত্য সাহিত্য, নয় । সামাজিক 
টিজার ও Soret See রর eres ফারাক রি সা শিল্প ও সংস্কৃতিকে 
গঠামো হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে । অর্থনীতি তথা উ ৎপাদন ব্যবস্থা হল এর 
মা element thes প্রাধান্য বিস্তারকারী শ্রেণীহ সমাজের উপরি কাঠামোর 
প্রকৃতি নির্ধারণ acai অর্থাৎ সাহিত্যের, সংস্কৃতির গতি প্রকৃতি নির্ধারণ করেন সমাজের 
প্রাধান্যকারী শ্রেনীরাই। তাই দেখা যায় সামস্ততান্ত্রিক যুগে রাজা-বাদশারা সভাকবি রাখতেন 
নিজেদের প্রশস্তি রচনার জন্য । এ সমস্ত প্রশস্তিতে সাধারণ মানুষের জীবন যন্ত্রণা কখনই স্থান 
পায়নি। বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক আযরিষ্টলকেও দাস ব্যবস্থার পক্ষে সওয়াল করতে হয়েছিল | 
যারা বিরোধিতা করেছেন তাদের মাথা গিলোটিনে কাটা যেতো । 

সামস্ততান্ত্িক সমাজ ছিল ব্রান্মাণ্যবাদী সমাজ । এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ সর্বত্রই বর্ণবাদের 
প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর পুরোহিত ও যাজকদের প্রাধান্যের 
ফলে এল ঈশ্বরতত্্, আধিবিদাক দর্শন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি। এর সঙ্গে সাধারণ মানুষের 
জীবনের কোন সম্পর্ক ছিল না। মানুষের সব দুঃখ কষ্টের জন্য ভাগ্যকে দায়ী করা হল! এল 
FASTA ; প্রেততত্ব, কাল্পনিক সাহিত্য রূপকথা ইত্যাদি। একলব্যের জন্য দোণাচার্য্যের 
অন্ত্রশিক্ষার পাঠশালা বন্ধ হয়ে গেলো । নারীদের জন্য নিষিদ্ধ হল বেদপাঠ। শহ্মুক নিহত হলেন 
শ্রীরামচন্দ্রের হাতে । শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্প মুষ্টিমেয় অভিজাত শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত 
হল। সংখ্যাগরিষ্ঠ বৃহৎ অংশের জনগণকে অশিক্ষা ও কুসংস্কারের জালে আবদ্ধ করে শোষণের 
পথকে প্রশস্ত করার ব্যবস্থা করা হল। কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে 
দাস বিদ্রোহ হল। ইউরোপে দেখা দিল ফরাসী বিপ্লব এবং অবশেষে মহান নভেম্বর বিপ্লব। 
সমাজবিবর্তনের দ্বাদ্ধিক নিয়মেই বাদ-প্রতিবাদ অনিবার্ধ। প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান ও 
বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়ার নিয়মে ব্রাহ্মণ্যবাদী সাহিত্যের বিপরীত মুখী আরেকটি ধারা তৈরী 
হয়েছিল- তা হল,প্রগতিবাদী সাহিত্য তথা দলিত সাহিত্য । মার্কসীয় তত্ত্বে প্রগতিশীল সাহিত্য ৷ 

ভারতীয় ব্রান্মণ্যবাদী সাহিত্য পুরাণ ও শাস্ত্রগ্রস্থাদি বা কিন্বদস্তীর প্রতিক্রিয়াশীল চিস্তাকে 
আধুনিক ভাষায় এবং রঙে পরিবেশন করে ভারতীয় সমাজজীবনের ব্রাহ্মণ্যবাদই যে একমাত্র 
এবং সঠিক মতবাদ তা প্রমাণের জন্য মরণপণ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এরই ফলশ্রুতিতে 
পাঞ্চজন্য, TI, প্রচেতস প্রভৃতির মত উ পন্যাসের সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে ভারতীয় জীবনচর্চা 
অর্থাৎ তার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও eff জীবনকে কুপমণ্ডুকতা থেকে 
মুক্ত করে মানুষের চেতনাকে শাণিত করার প্রচেষ্টা থেকেই দলিত সাহিত্যের জম্ম । সুতরাং 
দলিত সাহিত্য হল ব্রান্মাণ্যবাদী শাসন ও শোষণে পিস্ঠ, নিপীড়িত, শোষিত সামাজিক দিক থেকে 
অস্পৃশ্য, অর্থনৈতিক দিক থেকে অবহেলিত বৃহৎ অংশের মানুষের জীবন Sens এটি সমাজ্জ 
বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয়। এই সাহিত্য মুষ্টিমেয় অভিজাত শ্রেণীর ভোগ বিলাসের বিরুদ্ধে 
পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী মানুষের শাণিত বিবেকবোধ। জীবন 
সংগ্রামের বিজ্ঞয় গাথা । 

















দলিত সাহিত্য 0 অ-৬১ 





CENTRAL LIBRARY 


রর এ লা seeds Si ends: ses ween a 
প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী দলিত সাহিত্যের পরিবর্তে "সাহিত্যে দলিতদের স্থান নিয়ে আলোচনা 
করতে বিশেষ উৎসাহী | তাদের বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ ও কার্ল মাক্সের স্থান কাচের আলমাবীতে। 
মাঝে মধ্যে ধুলো ময়লা পরিষ্কার করে যথাস্থানে সাজিয়ে রেখে নিক্ডেদের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী 
হিসাবে প্রমাণ করতে বিশেষ সচেষ্ট থাকেন । তারা কি জানেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে ত্রাহ্মধর্মে 
দীক্ষিত হওয়ার অপরাধে পুরীর পুরোহ্বিতরা জগন্নাথ মন্দিরে ঢুকতে দেননি | তাই রবীন্দ্রনাথকে 
লিখতে হয়েছে ‘আমি ব্রাত্য ; আমি জাতিহারা'। এ-তো ভীবনবোধ। এই তো জীবনের 
সাহিত্য | আমাদের শরৎচন্দ্র, মানিক, তারাশঙ্কর, মহান্বেতা দেবী সমাজের অবহেলিত মানুষের 
জীবন নিয়ে যে সাহিত্য রচনা করেছেন তাতে দলিত মানুষের জীবন যন্ত্রণা বিশেষভাবে স্থান 
পেয়েছে। অদ্বৈত মন্রবর্মণের “তিতাস একটি নদীর নাম" দলিত সাহিত্যের অনন্য সম্ভার | 

দলিত সাহিত্য কোন আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষিত নয়_ সাহিত্যে এটা বিষয়গত ও 
চিস্তাগত পরিবর্তনের পথিকৃৎ | সাহিত্য হচ্ছে মানুষের উন্নত মননশীলতার সর্বোৎকৃষ্ট ফসল। 
সমাজ পরিবতর্নের উর্বর জমি তৈরীতে সাহিত্যের একটি বিরাট ভূমিকা থাকে । রুশ বিপ্রবে 
Wis গোর্কির “মা'-এর অবদান এ্ঁতিহাসিকভাবে সত্য । সুতরাং সামস্ত্রতান্ত্রিক arava 
সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনে দলিত সাহিত্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য | 

অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন ‘দলিত সাহিত্য” শব্দটি প্রগতি সাহিত্যের পরিপন্থী । এটি সামাজিক 
বিভাজন ও পশ্চাৎপদতার বাহক। প্রকৃত প্রস্তাবে দলিত সাহিত্য প্রগতিশীল সাহিত্যেরই 
নার টা: নার রানার ee পূর্ববর্তী wa তেমনি দলিত সাহিত্য 

লতারিয়েত্ব সাহিত্যের পূর্ববর্তী Wa বর্ণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম যদি শ্রেণী সংগ্রামের অংশ 
or tink এ Geet ne ee প্রলেতারিয়েত তথা প্রগতিশীল 
সাহিত্যের অংশ বিশেষ। 

দলিতরাই হল সবচেয়ে অবহেলিত অংশ। কারণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক 
থেকেই তারা শোধিত। দলিতরা অর্থনৈতিক দাসত্বের চাইতেও মানসিক দাসত্বের যন্ত্রণায় 
সবচেয়ে বেশী বিদ্ধ। সুতরাং সাহিত্যে "দলিত সাহিত্য" বলে যে ধারা প্রবাহিত হচ্ছে ও 
বিকশিত হচ্ছে তাকে অস্বীকার করার অর্থ বাস্তবকে অস্বীকার করা। বরং দলিত সাহিত্যের 
বিকাশ সামাজিক অগ্রগতির ধারাকেই পুরিপু্ট করবে। তবে দলিত সাহিত্যকে এমনভাবে সৃষ্টি 
করতে হবে যাতে আমাদের পারস্পরিক মানসিক দৃূরত্বগুলি ক্রমশঃ কমতে avs দলিতদের 
দেখাতে হবে তারা যেমন লাঙল ধরে সোনার ফসল ফলাতে পারেন, হাতুড়ির আঘাতে তৈরী 
করতে পারেন আধুনিক সভ্যতার ইমারত, তেমনি তাদের শাণিত বিবেকবোধ থেকে তৈরী 
করতে হবে এমন সাহিত্য যা দলিত, শোষিত, নিপীড়িত, অবহেলিত মানুষের মুক্তির পথ 
দেখাবে। ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে দলিত সাহিত্য থাকবে মুক্ত । কাঞ্জিকিত সমাজ বিপ্রেবের পথকে 
প্রশস্ত করতে দলিত সাহিত্য নিয়োজিত হবে। চালাকির দ্বারা নয় ; বাস্তব সত্যকে সাহিত্যে 
তুলে ধরে দলিত জনগণকে তাদের যথার্থ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে 
দলিত সাহিত্য সচেষ্ট থাকবে । দলিত সাহিত্যের শেষ লক্ষ্য যুগ যুগ ধরে অস্পৃশ্য ও নিঃস্ব 
মানুষকে সামাজিক ন্যায়, অর্থনৈতিক সাম্য ও রাজনৈতিক বিজয়ে প্রতিষ্ঠিত করা । 
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প্রাচীন বাংলার ভাষার ও সাহিত্যের নিদর্শন SAMS হলেও, চর্যাগীতির আর একটি পরিচয় 
তার সামাজিক ইতিহাসের পরিচয় | যে ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে গৌড়বঙ্গের ভাষা, সংস্কৃতি, 
জনগোষ্ঠী, সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মজীবনের বিচিত্র দিকটি । চর্ধাগান সাধন সঙ্গীত রূপে রচিত হয়েছে 
এদেশের নিম্নবর্ণের সাধক কবিদের দ্বারা । চর্যাকারগণ ছিলেন বেদবহির্তীত সমাজেরই অংশ ! 
যাঁদের পরিচয় cord, কামলি, শবর প্রভৃতি । রচয়িতারা যেমন অস্ত্যজ তথা দলিত সম্প্রদায়ের 
ছিলেন, তেমনি তাদের রচনায় উঠে এসেছে সেই সব মানুষ- _ডোমনী, চণ্ডালী, শুণ্ডিনী, শবরী, 
শবর ব্যাধ, জেলে প্রভৃতি অস্পৃশ্য শ্রেণীভূক্ত। সেকালের সমাজেও, এইসব জনগোষ্ঠীর সামাক্তিক 
অবস্থান ভাল ছিল না। সমাজের অভিজাত উচ্চবণীয়েরা যে নিশ্ববণয়িদের সম্পর্কে একধরনের 
শুচি বা বায়ুপ্রস্ত Pos পোষণ করতেন তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় কাহ'পাদের একটি চর্যায় : 

নগর বাহিরে cor তোহোরি কুড়ি আ। 

Cale ছোই জাহ সো ব্রাহ্মাণাডিয়া।1১ 

কেন অস্ত্যজ শ্রেণীর মানুষকে নগর থেকে বাইরে বসবাস করতে হয়েছেঃ জঙ্গলে-পাবত্য 
অঞ্চলে বসবাসের কারণ আর কিছুই নয়-__ব্রাম্মণরা তাদের স্পর্শে সমাজজীবন কলুষিত করতে 
চাইতেন না বলেই, এ ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হতে হয়েছে।২ 

যে জনগোষ্ঠী ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির দূরে অবস্থান করে- ধমীয়ি চেতনার অন্তরালে এমন সমৃদ্ধ 
সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন-__ যাদেরকে এমন অবহেলা করা হয়েছে; তারা বিদ্যা-বুদ্ধির দিক থেকে 
যে নিম্মমানের ছিল একথা মেনে নেওয়া যায় না। চর্ধার রচযিতাদের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের প্রকাশ 
তাদের অধ্যাত্ম জীবনের ভূমিকা থেকেই উপলব্ধি করা যায়৷ এদের সার্বিক চেতনা বিকাশের কথা 
ব্যক্ত করতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় জাহবীকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন-__রামায়ণে শবরী ধর্মপ্রাণা নারী, 
SCY শবরী মহাশক্তি । বৌদ্ধমতে শবর স্বয়ং TAAA, শবরী নৈরাখ্যা | চর্যাটাকা মতেও সবর A- 
কার পরোহ। স-এব পরিধরঃ এবং শবরী “তস্যা গৃহিণী জ্ঞান মুদ্রা আ-কারজা, অর্থাৎ নৈরামণি। 
ভূমিকা নিঃসন্দেহে তাদের বিশিষ্ট প্রভাব-প্রতিপন্তির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। বঙ্গের সুদূর 
অতীত ইতিহাস বিচারে শবর-শবরীর এই ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপৃণ। কৃষিনিপুণ সৌন্দর্য ভোগ 
প্রবণ অথচ অধ্যাত্ম অনুভূতি সম্পন্ন এই জনগোষ্ঠী একদিন ছিলেন এদেশের কর্ম, রুচি ও জ্ঞানের 
নিয়ন্তা ।* | 

হিন্দু সমাজে ডোম, চণ্ডালদের অস্ত্যজ শ্রেণীভুক্ত করে দেখানোর চেষ্ঠা করা হলেও, তাদের 
সুস্থ চেতনাবোধ থেকে এটুকুই বলা যেতে পারে যে এরা প্রভাব-প্রতিপন্তির দিক থেকে খাটো ছিল 
না। একদা সমাজে এদের প্রতিষ্ঠা ছিল, অধ্যাত্রজীবনে তাদের দানও fest পরবতীকালে অর্থাৎ 
মধ্যযুগেও এদের বীরত্ব ও শৌর্য-বীর্যের কথা ধর্মমঙ্গল কাবোই প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়া ছেলে 
ভুলানো ছড়ায় ‘আগডুম বাগডুম'তে ডোম জাতির পৌরুষও বীরত্বেরহ স্পর্শ আছে বলে T. 
আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেছেন |” 
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sender উন E A E নি রিও 
রাখার চেষ্টা করা WATS, তা পরবতীকালের অবজ্ঞোনিক শ্রেণী বিভাজনই স্মরণ করিয়ে দেয়। 
“চা গীতিতে চিত্রিত আধ্যাত্মিক প্রভাব সম্পন্ন এই সকল জনগোষ্ঠীর চিত্র গৌড়বঙ্গের বিস্মৃত 
ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের প্রতি অঙ্গলি সংকেত করে । যখন এদেশে ব্রান্ষাণ্য সমাজ বিধির 
বর্ণ ভেদ এদেশের আদিমতম জনগোষ্ঠীকে আষ্টে-পৃণ্ঠে বন্ধন করেনি, তাদের জন্যে ঘৃণ্য জাতিনৃর্ভিও 
নির্দেশ করে দেওয়া হয়নি, __তখন সমাজে নেতৃত্ব করতেন HAS বঙ্গ, শবর, নিষাদ, চণ্ডাল, 
ডোম প্রভৃতি Ga এদেরই অপরাজেয় শক্তি, সৌন্দর্যবোধ, প্রাণের স্ফুর্তি, নিসর্গ প্রীতি, সম্ভোগ 
রুচি ও অধ্যাত্ম ভাবনায় অনুপ্রাণিত ছিল বঙ্গ" নামক ভূভাগ | তারপর এল APH প্রভাব, গড়ে 
উঠল বর্ণভেদের দুর্লভ্ব্য প্রাচীর, দেশক্ত জাতির স্থান নিদিষ্ট হল অতি অধম অপাংক্তেয় ors 
দলে! আদিমতম জনগোষ্ঠীর মান গেল, প্রতিপত্তি গেল, ধ্বংস হল তাদের রুচিবোধ, অপাংক্তেয় 
হয়ে রইল তাদের অধ্যাত্ম চেতনা | 

চর্যাগীতিতে আমরা যে সমাজ গড়নের পরিচয় পাই, তা হিন্দু ব্রান্মাণ্য সমাজের গড়ন। সে 
সমাজের উচ্চ কোটিতে ATATRA— Ap ব্রাহ্মাণ নিমকোটিতে ডোম-চণ্ডাল, মধ্যে উত্তম বা অধম 
শৃত্র। আর বর্ণ সমাজের থেকে দূরে রয়েছে অরণ্যবাসী শবর নিষাদ। তবু চর্যায় ব্রাহ্মাণ অপেক্ষা 
নানা প্রসঙ্গে নিম্ন শ্রেণীর কথাই প্রাধান্য লাভ করেছেন। 

মধ্যযুগের বঙ্লা সাহিত্যেও দলিত তথা নিন্নশ্রেণীর মানুষের কথা উঠে এসেছে! কিন্তু 
এখানে দলিত মানুষের সুখ দুঃখের কথা ব্যক্ত করার সুযোগ পায়নি । ব্রা্মাণ্য সংস্কৃতি ও সামাজিক 
বর্ণ-বিন্যাস মধ্যযুগের জনগোষ্ঠীকে যেভাবে- শান্ত্রাভিচারে আসষ্টে-পৃষ্টে বেধে ফেলে, তাদের 
মনুষ্যত্ব বিকাশের পথকে অবরুদ্ধ করে তোলে, তার ফলে তাদের সুস্থ সংস্কৃতি থেকে দূর অবস্থান 
করতে বাধ্য করা হয়েছে। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে বার বারই লক্ষ্য করা গেছে যে- নিন্নশ্রেণীর 
যুগে সেইসব সমাজের অপাংক্তেয় মানুষ ময়রা, গুই, ফিরিঙ্গি প্রভৃতিরা কবিগান রচনার 
মধ্যদিয়েই বাঙ্লা সাহিত্যের ক্ষীণ ধারাটুকু ধরে রাখতে সমর্থ হোন । তখন ব্রাহ্মাণ্যবাদী জনগোষ্ঠী 
নিজেদের স্বার্থচেতনায় ব্যস্ত থেকেছেন। 

মধ্যযুগের সাহিত্যে দেবতার মহিমা কীর্তিত হলেও, সাধারণ মানুষই মুখ্য হয়ে উঠেছে। 
মধ্যযুগের সাহিত্যের রচয়িতারা উচ্চবণীয় হলেও, তারা কেন অস্ত্যজ শ্রেণীর মানুষকে বেছে 
নিলেন? এ প্রশ্নও আমাদের সামনে সহজেই উঠে আসে । এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ব্যাব্যা করেছেন 
এইভাবে যে চণ্ডী নিষাদ শবরদের দেবতা-_আর যেহেতু দেশটাও অস্ত্যজ শ্রেণীর CRAG “এত 
করিয়েছেন।» রবীন্দ্রনাথের এ মত গ্রহণ করলে তাহলে আমাদের বলতে হয় যে এ দেশটা দলিত 
মানুষের বলেই কি তাঁরা দলিত মানুষের কথা ব্যক্ত করতে AHS হয়েছেন। এ কথাটির মধ্যে 
একটা ATS আছে বটে, কিন্তু তুর্কী আক্রমণ কালে শৌড়বঙ্গে যে নানাবিধ ঘাত-প্রতিঘাতের 
মধ্যে সামাজিক বিবর্তন সূচিত হয়, তারই একটি প্রত্যক্ষ ফলই মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি_ বৃহত্তর 
সমাজ জীবনের আর্ধ-অনার্ধ ভাবধারার সমীকরণহ arate কবিদের দলিত জীবনের কথা তথা 
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তাই মধ্যযুগের সাহিত্যে লেখনীতে, দলিত মানুষ সমাজ্েরই একজন হয়ে, মাথা GH 
কনে_ সমাজ তথা দেশ-শাসন করার মতো সাহস অর্জন করেছেন। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে 
এদের শাসন স্বেচ্ছায় মেনে নেওয়া হয়নি । তবুও মধ্যযুগের কবিরা দলিত মানুষের দৃঢ়তাকে এবং 
সমাজে তাদের কর্তৃত্বকে সমুজ্জ্বল করতে কখনও দ্বিধা করেননি | বরং দলিত মানুষের শাসনে 
জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে পাশা-পাশি বসতি স্থাপন করে- একটা সুসংহত সমাজ ব্যবস্থার লক্ষ্যে _ 
এগিয়ে যেতে চেয়েছে। 
চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে-_ব্যাধ ASH কালকেতুর গুজরাট নগরী পত্তন ও সেখানে নানা জাতির 
বসতির মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদের চিত্র তেমন স্পষ্ট হয়ে উঠেনি | বরং উল্টো দিক থেকে 
সেখানে দলিত মানুষের শাসন কায়েম হলে- সেই শাসন ব্যবস্থায়- _সাম্প্রদায়িক শক্তি বা কায়েমী 
স্বাথন্বেবী গোষ্ঠী মথা চাড়া দিয়ে ওঠেনি | বরং সেই সমাজ ব্যবস্থায় _ | 
মুর্খ বিপ্র বৈসে পুরে নগরে যাজন করে 
শিখিয়া পূজার অধিষ্ঠান 
চাউলের কোচড়া বান্ধে টান !” 
মধ্যযুগে রচিত বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে আবার ব্রাহ্মণদের সামাজিক অবস্থান 
সম্পর্কে এমন কটাক্ষ করা হয়েছে যাতে ব্রাহ্মণদের বৃত্তিকেই ছোট করা হয়েছে__ 
প্রভু কহে সন্ধি কাৰ্য্য জ্ঞান নাহি যার | 
কলিযুগে ভট্টাচার্য পদবী তাহার i> 
মধ্যযুগের সমাজচিত্রে বর্ণিত বর্ণ-ব্যবস্থার যে পরিচয় পাওয়া গেছে, সেখানে বৃত্তি-ব্যবস্থার 
ক্ষেত্রে বর্ণ কোন প্রতিনদ্ধষিকতার সৃষ্টি scale | বরং জীবনধারনের প্রয়োজনে বংশগত বৃত্তি বর্জন 
করে অন্যবৃত্তিতে অং ংশ গ্রহণে সামাজিক কোন সমস্যার সৃষ্টি হয়নি | এই তো দেখা যাচ্ছে তথাকথিত 
গোপজাতির লোকেরা পশুপালন বৃত্তি ত্যাগ করে কৃষিকর্মে নিযুক্ত হয়েছে__ 
পল্লব গোপ TICA পুরে কান্ধে ভার বিক্রী করে 
বন ভাঙ্গ্যা বসায় বাথান।১০ 
এছাড়া আর একটি পেশায় নিযুক্ত সম্প্রদায়ও নিজেদের বংশগত বৃত্তি ত্যাগ করে অন্য 
ব্যবসায় নিযুক্ত হলে___তাদের বৃত্তিগত জাতির নামই বদলে গেল। এই জাতিটি হোল তিলি 
জাতি। এর! তেল ব্যবসা করে জীবন-ধারণ করতেন কিন্তু পরে তারা তেল বিক্রি ছেড়ে দিয়ে 
তৈল পেষণ কার্ষে নিযুক্ত হলে তেলি থেকে কলু নামে পরিচিত হয়। চশ্তীমঙ্গলে উল্লেখ করা 
হয়েছে “কলু নগরে পিড়ে MAN | মধ্যযুগের শেষে রচিত ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যে উল্লেখ 
করা হয়েছে এভাবে-__ 
“আগরী প্রভৃতি আর নাগরী যতেক 
যুগি চাষা ধোবা চাষা কৈবর্ত অনেক ।"১১ 
লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, মধ্যযুগে দলিত মানুষ স্বেচ্ছায় বৃত্তি গ্রহণ করায় সামাজিক কোন 
সমস্যা বড় হয়ে, সমাজে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেনি । মধ্যযুগের বাঙ্লায় বহু ভূ-স্বামীদের 
মধ্যে-দলিত সম্প্রদায়ের মানুষজনও ছিলেন। তারাও কোথাও কোথাও শাসিত শ্রেণীর ভূমিকা 
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পালন করে, উচ্চ-শ্রণীর মতোই মর্যাদা আদায় করে নিয়েছেন। কথিত আছে বাগদিরাজা শোভা 
হিসাবে পেতে চেয়েছিলেন | কিন্তু তারা শোভা সিংহের ইচ্ছাকে মর্যাদা দেননি | এধরনের ঘটনা 
যেমন স্বাভাবিক ছিল, তেমনি শোভা সিংহের মতো ভূ-স্বামীরা সামাজিক প্রতিষ্ঠা পেতে-__ 
জনহিতকর কাজের সঙ্গে AS দেবালয় তৈরি করে_ __বর্ণহিন্দু তথা ব্রাহ্মণদের নিজের ইচ্ছা ও 
ক্রিয়া কলাপে নিয়োজিত করতে চেষ্টা করেছেন। মধ্যযুগের ছোট-বড় প্রাদেশিক শাসন কর্তা 
অর্থাৎ রাজা বা জমিদাররা সভাকবি রেখে নিজেদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে, কাব্য রচনাতে 
উৎসাহিত করেছেন- ব্রাহ্মাণদেরই। ব্রাহ্মণ কবিরা এইসব cara, দলিত শ্রেণীর রাজা বা 
ভৃম্বামীদের জয় গানে মুখরিত হয়ে কাব্য রচনা শুরু করেছেন | যেমন শোভা সিংহ কবি হরিরাম 
চারা রানার কাব্যখানি লিখিয়ে নিয়ে সমকালীন সমাজে শুধু প্রতিষ্ঠা অর্জনিই নয়, বিষ্ণুপুরের 
বারের সঙ্গে নিজের কণ্যাকে সম্প্রদান করে নিজের ইচ্ছাকেও পূরণ করেছেন। এতে 
কোন সামাজিক সংকটও সৃষ্টি হয়নি, এবং এ বিবাহে কোন সামাজিক প্রতিক্রিয়ার খবর জানা 
যায়নি ৷>* 
শোভা সিংহ কিংবা বিষ্ণুপুরের রাজারা দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ হয়েও, সমাজ শাসন যে 
ভূমিকা নিয়েছিল-_তাতে উচ্চ-বর্গের মানুষের সমর্থন যে ছিল না তা বলা যায় না। তবে উচ্চ- 
বর্গের সঙ্গে সংঘাত থাকলে, নিশ্চয় শোভা সিংহের মতো নিম্রশ্রেণীর মানুষের আধিপত্য মেনে 
নিতেন না। বরং শাস্তিপূর্ণ সহবস্থানের পথে গিয়ে তারই নির্মিত দেব-দেউলে পূজারী রূপে নিয়োজিত 
থেকে, জীবিকার দিকটি পাকাপোক্ত করে রাখেন | আর এও সত্য যে, দলিত মানুষ এ ধরনের 
সামাজিক অবস্থানের মধ্যে স্বাধিকার অর্জনের পথ খুঁজতেও সাহস পেয়েছেন | এটাই তো মধ্যযুগের 
সাহিত্যে ও সমাজের বড় কথা | 
সেকালে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে একচ্ছেত্র অধিকার ব্রাহ্মণদের থাকলেও তা একেবারে 
তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল না। সে সময়ের পুঁথিতে এমন কিছু পদবী ও নামের পরিচয় পাওয়া 
গেছে সেগুলি একাস্তভাবেই দলিত শ্রেণীরই। পুথির পুষ্পিকায় তাই দেখা যায়, __মাঝি, যুগী, 
কুম্তকার, STS নাপিত প্রভৃতি জাতির লোকেরাও পুঁথি নকল করার কাজে ব্রতী থেকেছেন। পুথি 
নকলের ক্ষেত্রে জাত বিচার মানা হয়নি-__ হয়তো দেখা যাচ্ছে __পুথির লেখক ব্রাহ্মণ, মালিক 
দলিত শ্রেণীর। আবার কোথাও কোথাও দেখা গেছে- _মালিক ব্রাহ্মণ, লিপিকর যুগী বা অন্য 
a নরেন TSIEN রর 
লিপিকর 
পতিত পট নায়ক 
লক্ষ্মীনারায়ণ দে 
পঞ্চানন দাস বৈদ্য 
গুরুদাস অধিকারী 
হৃদয় নাথ পাল হরি T ১৪ 
পুথি নকল করার কাজে যেভাবে দলিত মানুষরা অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছেন, তা থেকে 
সহজেই বলা যায় যে শিক্ষা দীক্ষার দলিতরা একেবারে পিছিয়ে ছিলেন না। তাদেরও যে কাব্য ময় 
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ভাষা ছিল, তা পুথি নকলের শেষে যেভাবে ভার উল্লেখ করেছেন কাব্যিক ভাষাতে তা তাদের 
উচ্চ-জ্ঞান শিক্ষারই ফল বলা যেতে পারে-__-। সুকুমার সেন তার “মধ্যযুগের বাঙ্লা ও বাঙালী’ 
গ্রন্থে এমন সংবাদ দিয়েছেন সেখানে দলিত মানুষেরাই শিক্ষা বিস্তারের প্রধান ভূমিকা নিয়েছেন। 
তিনি বলেছেন_ ডোম পণ্ডিতদের পাঠশালায় জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সবাই লেখা-পড়া শিখছেন | 
AAS রাজ নারায়ণ বসু বলেছেন তার প্রথম লেখা-পড়া-শেখা আগুরি গুরুমশাই এর কাছে।”১৫ 

মধ্যযুগের সমাজ প্রবাহে যে সব সাহিত্য রচিত হয়েছে সে সব সাহিত্যে দেবতাদের অনুগ্রহ 
বঞ্চিত মানব জীবরেন দুঃখ দুর্দশার ইতিবৃত্তি হলেও, সমকালীন সমাজের বাস্তব চিত্রায়নের সঙ্গে 
মানবিকতাবাদের গোড়া- পত্তন যেভাবে স্কুরিত হয়েছে, তা থেকে এই সহজ সত্যটিই প্রকাশ হয়ে 
পড়ে যে-_দলিত মানুষের রচিত সাহিত্য চর্চার যে সুচনা হয়েছিল সেই সূচনার পথ 
ধরেইপরবতীকালের সাহিত্যধারা যে পল্লবিত ও বিকশিত হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 
পদদলিত মানুষ যেমন সভ্যতার ও পিলসুজ, তেমনি সাহিত্যেরও পথিকৃৎ! কিন্তু দুঃখের বিষয় 
একদিন যাঁরা এ দেশের সমাজ, রাষ্ট্র, সংস্কৃতির নিয়ামক ছিলেন, পরবর্তীকালে সেই জন গোষ্ঠীই 
একদল স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর অপকৌশলের শিকার হয়ে- সমাজে অপাংক্রেয় হয়ে, জীবন-যাপন 
করতে বাধ্য হয়েছে। 
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শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষের অবজ্ঞাত ও নিন্নশ্রেণী হিসেবে অস্পৃশ্যরা সামাজিক * 
সমস্ত রকম শোষণ বঞ্চনা ও সামাজিক ঘৃণা সহ্য করে আসছে। বিশ্বের যেখানে যত বর্ণভেদ প্রথা 
তার মধ্যে ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রথা বা বর্ণপ্রথা নিকৃষ্ট । বৈদিক যুগ থেকে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা 
ধর্মের নামে এইসব অস্পৃশ্যদের সামাজিক সমতা অর্থনৈতিক সুযোগ এবং আত্মনিয়ন্্রণের 
অধিকার থেকে এই সমস্ত অস্পৃশ্যদের বঞ্চিত করেছে। একথা সত্য নয় যে এই দূরভাগা ব্রাত্যজন 
কাহিনীতে বিশ্বাস করতো । কিন্তু তাদের অস্তিত্বের বাস্তব অবস্থাই এমন ছিল যে তারা এইসব 
আরোপিত সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল | 

এই ব্রাত্যসমাজ অথনৈতিকভাবে উচ্চবর্ণের হাতে সম্পূল্নভাবে শির্ভরশীলছিল। এই 
নর্ভরশীলতাই রাজনৈতিক ক্ষমতার মাধ্যমে ভাগ্য পরিবর্তনের কাজে ছিল প্রধান * 
৮ seed ant aan ee রা এ রা গন 
একমুঠো MAA জন্য তাদেরকে প্রাণাস্ত পরিশ্রম করতে ACSI! তারা ছিল ঝণপ্রস্থ দাস-শ্রমিক। 
উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজ এইভাবে তাদের জীবনকে করেছিল দুর্বিসহ। বর্ণাশ্রম প্রথার অপরিহার্য 
অঙ্গ হিসেবে তারা ছিল সমাজ জীবনে পরিত্যক্ত ও অস্পৃশ্য। বর্ণ সমাজের মধ্যে তাদের 
বসবাস ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সেদিন সামাজিক অনুশাসন এবং স্থিতি এমনভাবে রাজনৈতিক 
অর্থনৈতিক ক্ষমতাশালী উচ্চবর্ণেরা নির্ধারণ করতো যে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অবস্থান ছিল 
সমাজের উচ্চাসনে। আর ব্রাত্যজনের অবস্থান ছিল fics উচ্চবর্ণের হাতে এই সর্বগ্রাসী 
সামাজিক অবিচারকে SSAA মতো ক্ষমতা ছিল না নিম্নবর্ণের অস্পৃশ্যদের | 

ব্রিটিশ শাসক শ্রেণী এই শোষণ অবিচারের প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু বর্ণ ব্যবস্থাকে বে- * 
আইনী ঘোষণা করার সাহস পাননি তারা । তারা সমাজ ব্যবস্থার এই কঠিন জটিলতার শিকার 
হয়ে পিয়েছিলেন। তাদের ধারণা ছিল শক্ত আঘাত করলে প্রবল সামাজিক বিশৃংখলা হতে 
পারে। এই সামাজিক বিশৃংখলায় তারা ক্ষমতাও হারাতে পারেন। মহাত্মা গান্ধী এই 
অস্পৃশ্যদের হিন্দুসমাজভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তিনি এই অস্পৃশ্যদের একাট শ্রুতিমধুর নাম 
দিলেন হরিজন বা ঈশ্বরের সম্তান। সাথে সাথে তিনি উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মনোভাব পরিবর্তন 
করার চেষ্টা করলেন । কিন্ত একজন অস্পৃশ্য হিসেবে ডঃ বি আর আশ্বেদকর দলিতদের পক্ষে 
প্রথম প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিলেন। তার এই নেতৃত্বে অনেক অস্পৃশ্য বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। 

মহারাষ্ট্র দলিত সাহিত্য আন্দোলনের অগ্রদূত কেন-_ বিষয়টা আমাদের জানা দরকার 1. 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিশের দশকে ডঃ আম্বেদকরই প্রথম মহারাষ্ট্রে বর্ণ প্রথার বিরুদ্ধে নিশ্ছিদ্র 
বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। ডঃ বি আর আশম্বেদকরের এই বিদ্রোহ দলিত শ্রেণীর চেতনাকে স্থির 
প্রতিজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ করে। বৌদ্ধ এবং দলিতদের মধ্যে একটি মননশীল জাগরণের সূচনা করে । 
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সধ্যবিত্ত শ্রেণী হয়ে ডঠেছে। তাদের চেতনা স্তর দ্রুত আধা পোষাকী মধ্যবিত্র শ্রেণীর সঙ্গে 





গবেষকদের এখান থেকেই অনুসন্ধান করতে হবে দলিত সাহিত্যের উৎসমুখ | কেউ কেউ মনে 
করেন দলিত সাহিত্যের পেছনে আছেন মারাঠী ভক্ত কবি ধ্যানেশ্বর, তুকারাম অথবা চেখোর 
বক্তি পদাবলী । কিন্তু বেরা EL টির পারার aa 
তাদের রচনা ছিল উদাসীন | সচেতনভাবে এই বর্ণ ভেদ প্রথার সঙ্গে তারা 
আপোষ করে গেছেন। তাদের লেখার HH, নারী, চণ্ডাল ও বেশ্যাদের সম্পর্কে ছিল প্রবল ঘৃণা | 
উত্তি আলোকেই থাকে। তেমনি বর্ণ প্রথা মানুষকে আলাদা করেছে স্বাভাবিকভাবেই কিন 
ঈশ্বরের চোখে তারা সবাই সমান । এই সব সন্গ্যাসীরা এক ধরনের পলায়নবাদী ধারণাই প্রচার 
করতেন? 

আধুনিক মারাঠা সাহিত্যে দলিতদের গাথা ও কথা বিকৃতভাবে প্রকাশিত হয়েছ। কেউ 
কাহিনী মানবিক আবেগের দৃষ্টিকোণ থেকে লিখেছেন। কিন্তু উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এমন কিছু 
চিত্রের সঙ্গে তুলনা হতে পারে। 

মোটামুটি একটি বাহ্যিক পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল । কিন্ত তলে তলে রেখে দেয়া 
হয়েছিল উচ্চবর্ণবাদী মূল্যবোধের ধারাকেই। সমঅধিকারের মূল্যবোধকে আলাদা করে একটি 
ভাববাদী অনুভবে পরিণত করা হয়েছিল। তাদের জীবনের চিরচরিত মূলবোধকে একটি 
গোজামিল দেয়া হয়েছিল। তাই দলিতরা পুরতান সমাজ ও মুল্যবোধকে নির্মূল করার জন্য 
একটি জরুরী বিদ্রোহের পথ বেছে নিল। এখানেই ভারতীয় অন্যান্য লেখকদের সঙ্গে দলিত 
লেখকদের চেতনা ও চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা | 

ডঃ বি আর আস্বেদকর ১৯৩৫ সালে হিন্দুধর্মকে পরিত্যাগ করার বাসনাই ঘোষনা 
করেছিলেন । ““আমি হিন্দু হিসেবে জন্ম গ্রহণ করলে হিন্দু হিসেবে মরব না!” এটাই ছিল Sra 
শ্লোগান বা রণধবণি। ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল অনেক সামাজিক, অর্থনৈতিক ঘটনায় 
আন্দোলিত হয়েছে মহারাষ্ট্র । ১৯৩৫-এ যারা জম্ম গ্রহণ করেছিল ১৯৬০-এর দশকে এইসব 
দলিতরা অনেক পরিণত হয়ে উঠেছিল । শিক্ষিত দলিত যুবকেরা অনেক বেশি স্পর্শকাতর হয়ে 
উঠল । তারা বুঝতে শুরু করল তাদের চার দিকে দুঃখের কত বহুমুখী wa! ইতিমধ্যে তারা 




















অনবরত বিরোধমুখী হয়ে উঠল । প্রতিটি ক্ষেত্রেই দলিতরা পুরাতন বর্ণ প্রথার স্থায়ী 
অনুশাসনের মুখোমুখি হতে লাগল । বর্ণ ব্যবস্থার দানবীয়তায় তারা প্রতি মুহূর্তে হাপিয়ে উঠল | 
বিকেন্দ্রীকরণের নামে সমাজে বিত্তশালী ও প্রতাপশালী শ্রেণীর জেলা পরিষদ, চিনি কল, ব্যাঙ্ক 
ও সমবায়ের মাধ্যমে বিশাল আর্থিক সুবিধা হাতিয়ে নিল। ক্ষমতার উচ্চেবণীয়দের হাতে 
ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনদলিতদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিল। 

দলিত শিল্পী ও লেখকেরা সমাজ বাস্তবের এই হিংস্রতা খোলাখুলি প্রত্যক্ষ করল। 


 অস্পশ্যতাকে নতুন সংবিধান অপরাধ বলে ঘোষণা করল । কিন্তু মানুষের মন থেকে তাকে মুছে 


দেয়া গেল না। গ্রাম গ্রামাস্তরে নিনবর্শের ব্রাত্যদের প্রতিদিন অনেক দৈহিক নির্যাতন সহ্য করতে 
হয়। শহরে এদের ভোগ করতে হয় মানসিক নিপীড়ন। সমাজবাদী ও হার্জবাদীদের শক্ত দেখার 
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মত চোখ থাকলেও দলিতদের শক্ররা তাদের কাছে ছিল অদৃশ্য | শত্রুরা TH, ভাষায়, চিন্তায় 
ও নেতৃবৃন্দের মনেই অবস্থান করত | রণক্ষেত্রে নয়। এত গভীর ছিল তাদের বর্ণগত দুর্বলতা। 
বর্ণ প্রথার এই সর্ব শক্তিমান দানবীয় শত্রু শিবিরের বিরুদ্ধে সাহিত্যের মাধ্যমে দলিতেরা 
তাদের নির্মম যুদ্ধ ঘোষণা করল। এইসব দলিত লেখকেরা শক্রদের বিরুদ্ধে বন্দুক অথবা 
প্রতিহিংসার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করলেন না। শক্রদেরকে আগুনে পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত * 
নিলেন না। তারা এই যুদ্ধে শব্দ সাহিত্যকে করলেন অস্ত্র। মার্কসবাদীরা কাগজে কলমে 
লেখালেখির মাধ্যমে ঘটনাবলীতে বিশ্লেষণ করেন। তাদের চোখে শোষক এবং শোষিত এই দুটি 
শ্রেণী বিদ্যমান । চতুবর্ণ তথা বর্ণ প্রথার প্রলয়ঙ্কারী চরিত্র তাদের চোখে ধরা পড়ে না। 

এই কারণেও প্রগতিশীল আন্দোলনে লেখক শিল্পী ও সংস্কৃতি কর্মীদের ভূমিকা একটি 
আত্মনির্ভরশীল আন্দোলনে পরিণত হতে পারে নি। 

উচ্চবর্ণের লেখকদের চেতনা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী দলিত লেখকদের বিবেক তাদের 
ইতিহাসের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ আলাদা । তাদের কাব্য জিজ্ঞাসাও আলাদা । তাৎক্ষণিক বাস্তবতার 
বিচার অথবা শিল্প সৃষ্টিতে আনুষঙ্গিকতাকে ব্যবহারের চোখও সম্পূর্ণ আলাদা | সে জন্য প্রকৃত 
অর্থেই বলা হয়েছে দলিত লেখকদের আন্দোলন একটি আর্থসামাজিক সংগ্রাম নয়। প্রতিষ্ঠিত 
সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের বিরূদ্ধে একটি সংঘর্ষ। দলিত সাহিত্যের সংজ্ঞা আলোচনায় আসে 
১৯৫৪ সাল থেকে। এর আগে দলিত সাহিত্যের সংজ্ঞা নির্ধারিত না হলেও ত্রয়োদশ শতাব্দী 
থেকে অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে স্পর্শ কাতর চেতনা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় পরিলক্ষিত হয়। HS 
কবি চোখামেলা তার গীতি কবিতায় অস্পৃশ্যদের কথা উপস্থিত করেন। তার কবিতাবলীতে 
দেখানো হয়েছে সেই সব মানুষদের যাদের স্পর্শে সমাজ ও মানুষ দুষিত হয় । কিন্তু সামাজিক 
প্রেক্ষাপটে অস্পৃশ্যদের এই উপস্থিতিকে কোনো বিদ্রোহের স্তরে তিনি নিয়ে যান নি। এই 
অস্পৃশ্যতার যন্ত্রনাকে মোক্ষলাভ ও পুনর্জন্মের ভাবাদর্শ দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গোপলিবাবা 
বালাজা এবং পণ্ডিত কুন্দরাম (১৮৯০) তাদের লেখার মধ্যে ক্রমশঃ বিদ্রোহের চেতনাকে তুলে 
ধরেন। বিংশ শতাব্দীর (১৯০১) প্রথম পাদে কিষাণ ফাগুজী বনসুরে এবং শিবরাম জন বা, 
কাম্বূলে তাদের লেখায় বর্ণভেদ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ জানান | এইমাত্র কলাগণ ডালে 
দিনলিপিতে দলিত শ্রেণীর দুঃসহ যন্ত্রণার ভোগান্তি তাদের দারিদ্র ও বিরোধের চিত্র ফুটে ওঠে। 
দেখানো হচ্ছে দলিতরা কি ভয়ংকর অসুবিধার মধ্যে তাদের শিক্ষা অর্জনের সংগ্রাম করছে। 

কৃষ্ণাঙ্গ সাহিত্যে রু’জ বলে একটি সঙ্গীত নীতি আছে। এইসব সঙ্গীতে কৃষ্ণাঙ্গ দলিত কবিরা 
তাদের ওপর অত্যাচারের জলস্ত কাহিনীকে ভাষা দিয়েছেন। এখানেও দলিত সাহিত্যিকরা 
তাদের সমাস্তরাল একটি রীতি সৃষ্টি করেছেন। যথা জলমা (লোকনাটক), তামাসা (নাটক), 
সঙ্গীত ও (নৃত্য ভাগ) লাবানি ধ্রুপদী সঙ্গীতের মিশ্রণের এক প্রকার দামাল সঙ্গীত ও শ্রমজীবি 
মহিলাদের রচিত গান একটি দুর্মূল্য ভাগ্ার। এই গানের আবেগ আবেদন ভালবাসার কামনা 
হৃদয় স্পর্শ BCA) এই সমস্ত গান শুনতে শুনতে সামাজিক চেতনা জাগ্রত BA) ১৯৬৭ সনের 
আগে দলিত লেখকদের আন্দোলন তেমন প্রাবল্য লাভ করেনি। লেখক আল্লাভাউ শাঠে, 
শত্তারাও WATS, বন্ধু মাধবের মধ্যে দলিত চেতনার কিছু স্ফুলিঙ্গ লক্ষ্য করা গেছে৷ কিন্তু দলিত 
আন্দোলন তখনও আন্দোলনের MA নেয়নি পূর্বতর লেখকরা তাকে ঘৃণা করেছেন তাকে ভুলে 
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যাবার চেষ্টা করেছেন। কিছু অলংকারিক শব্দে ও রীতিতে বাস্তবে প্রকাশ করেই তারা থেমে 
যেতেন। তারা মনে প্রাণে লালন পালন করতেন মধ্যবিত্ত মানসিকতার শ্বেতশুভ্রতাকে। পরবতী 
দশকে দলিত লেখকদের উত্থান ঘটলো । এই লেখকদের মধ্যে লক্ষ্য করা গেল একটি তাজা 
অন্তৰ্দৃষ্টি যা প্রথাগত মূল্যবোধের বোঝাকে BOS ফেলে দিল এক ধাক্কায় 1 কৃষ্তাঙ্গ দলিত সাহিত্যের 
তুলনামূলক আলোচনা শুরু হল। অধ্যাপক এম এন ওয়াংধেরে, অধ্যাপক জনার্দন ওয়াগমারে 
মারাঠী পাঠকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন fac সাহিত্যের বিস্ফোরক এবং উত্তেজক 
ধারাকে | জেমস বাডউইন, রিচার্ড রাইচ রালফ এলিসন ও অন্যান্য নিগ্রো লেখকদের রচনাবলী 
মারাঠী দলিত সাহিত্যে yas চেতনাকে জাগিয়ে দিতে সাহায্য করে। অতীতের AE 
হীনমন্যতায় যন্ত্রণার সঙ্গে দলিত লেখকরা কিছুতেই নিজেদের মানিয়ে নিতে পারছিলেন না। 
নিগ্লো সাহিত্যের সঙ্গে তাদের মানবিক অভিজ্ঞতাকে একটি আন্তর্জাতিক আত্ম-প্রতিষ্ঠার বিশ্বাসে 
যার rT Rak ans ak dunes adh Had রা গর nd 
চেতনা তাদের শক্তি যোগায় এবং বিশ্বাসে সাহসী করে তোলে। 

দলিত সাহিত্য প্রধানতঃ কবিতা । তুলনামূলকভাবে নাটক উপন্যাস ছোট গল্প সংখ্যা কম। 
পরবর্তী সময় কিছু জীবনীমূলক উপন্যাস আসে | কবিতা (ক্রোধ ও দ্রোহকে প্রকাশ করার প্রথম 
আদর্শ মাধ্যম । এই কারণেই দলিত সাহিত্যে গত দুই দশকে কবিদের এক গৌরবজনক সমাবেশ 
ঘটছে। faca দলিত সাহিত্যের কিছু প্রস্থাবলীর উল্লেখ করা হচ্ছে। যথাক্রমে ‘গল্পিতা’ হল 
বোস্বের নিষিদ্ধ এলাকার দলিতদের কাহিনী । নামদেব ধসালের নগরের Sees দলিত 
বালিনদাদের কবিতা ‘Breas দেমবদ্ধ জন্মস্থান) দয়া পাওয়ারের “উত্তম esa’ (গুহায় 
প্রতিধ্বনি) যশোবস্ত মনোহরের উৎখনন' (কেশব মেশরামের দস্তখত) প্রকাশ যাদবের 
'শাবনি হালাতে আহে’ দেলিতদের শিবির স্থানাস্তর) অর্জন দাংলের “মাকবান্ডি অবরোধ) জে 
বি পাওয়ারের Sear ইত্যাদি | 

দলিত নারীরা পুরুষ শাসিত সমাজে সর্বাধিক নির্যাতিত অবস্থায় থাকেন । কোনো কোনো 
প্রকাশনায় এই দলিত নারীদের ব্যথা বেদনাও প্রকাশিত হয়েছে। 

নারী লেখিকাদের মধ্যে হীরা বনসুরে 3 “ফরিয়াদ, জ্যোতি লানজিয়ার “দিসা' উল্লেখযোগ্য । 
এই সমস্ত সংকলনে তাদের অতলস্পর্শা বেদনার কাহিনী লেখা হয়েছে। প্রচলিত সাহিত্যের 
বিষয়বস্তু কখনো চন্দ্রসূর্য ফুল পাখী গোধূলী লগ্নের প্রেম বিরহ রোমান্টিকতাকে কখনো ছাড়িয়ে 
যায়নি। এই ক্ষেত্রে দলিত লেখকরা আরো অনেকদূর এগিয়ে গেছেন। প্রথাবদ্ধ ধারার কবিরা 
সবসময় মাতৃরূপা মাতৃভূমি, ধর্ম, জল, বায়ু এসবের মধ্যেই ঘুরপাক দেখেছেন | দলিত কবিরা 
এসবগুলিকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। 

তারা সম্পূর্ণ আলাদা প্রতীক ও সুনির্দিষ্ট ভাষা ব্যবহার করেছেন। যেহেতু এসব কবিতায় 
আবেগের প্রকাশ ঘটেছে প্রবল মাত্রায় । একজন সমালোচক এই কবিতাকে পাঁচালী বলে 
বাতিল করে দিয়েছেন | বর্মার উন্মুক্ত জলস্বোত সব fears ভাসিয়ে নেয়। Sa আর শষ্য দানা 
যাই হোক দলিত কবিতা প্রথাগত নিয়মকানুন থেকে মুক্ত । পৃথিবীর বৃষ্টি নামে । ধীরে ধীরে তা 
পরিশ্রুত হয়ে গর্ভে নামে। প্রকৃতির এই প্রতিক্রিয়ার মতোই দলিত কবিতা ধীরে ধীরে পরিশ্রুত 
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আবেগে হৃদয় স্পর্শ করে। থলের বসন থেকে প্রচলিত লোকধারার ছন্দকে ব্যবহার করেছেন 
এই কবিরা । রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে আবৃত্তি করেছেন এই কবিতা । আম্নাভাউ শাটে, 
শংকর খারাত, TH মাধব, বাবুরাই বাগুল, যোগীরাজ ওয়াগ মেরে, দয়া পাওয়ার, অর্জুন 
ভাংলে, SIA GNA এবং কেশব মেশরাম অগ্রণী ছোট গল্পকার । বাবুর বেগুলের, জেল্ডানে 
জাত চোরলি হোতি আমি যখন আমার বর্ণ গোপন করতে অস্বীকার করি) মহারাষ্ট্রে এক 
আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কেউ একে একে মনে করেছিল নিপ্রোদের জাত সঙ্গীতের ASI 
কেউ মনে করে ভয়ংকর বিশৃংখল উত্তেজনাপূর্ণা | মারাঠী সাহিত্য সাধারণতঃ এতদিন ছিল দেহ 
ও কামনা সর্বস্ব | কিন্তু খাদ্যভাব অনশন Yor দূরস্ত মারাঠী লেখকদের দৃষ্টিতে কোন দিনই পড়ত 
না। সাহিত্যের সেই যৌন উত্তেজনাকে বাদ দিয়ে দলিত লেখকরা ক্ষুধা ও যন্ত্রণাকে বেছে নিলেন 
তাদের সাহিত্যে। দলিত সাহিত্য কোনো জাতপাতের সাহিত্য নয়। এই সাহিত্যের ভাবনা 
নির্যাতিত ভাবনা নির্যাতিত শোধিত এবং দুর্ভাগ্যদের কাহিনী। আমরা কখনোই যেন দলিত 
সাহিত্যের এক দৃষ্টিভঙ্গীকে ভুলে না যাই। এও মনে রাখতে হবে দলিত সাহিত্য আত্ম 
সমালোচনায় বিশ্বাসী | 
ইদানিং আত্মজীবনীমূুলক উপন্যাসের একটি নতুন ধারা দলিত সাহিত্যে এসেছে। এটা 
সাহসী আত্মপোলব্ধি এবং সত্যানুসন্ধান। এর সঙ্গে নগ্ন বাস্তবের দ্বন্দ্ব দলিত সাহিত্যের একটি 
অসাধারণ জীবনী শক্তি সৃষ্টি করেছে। তার রীতি নীতি ও এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে তৈরী হয়েছে। 
আধুনিক শিক্ষাও তার রীতিনীতিকে ধাতস্থ করে অনেক লেখক তাদের অতীতকে অথবা তার 
পারিপার্থিক অবস্থানকে তেমন আমল দিচ্ছে না। তারা রোমান্টিকতা থেকে তাদের সাহিত্যে 
রূপ দিচ্ছে। কিন্তু দলিত লেখকরা তাদের অতীতকে ক্ষমা করতে নারাজ। তারা নির্বিবাদে 
তাদের অভিজ্ঞতাকে ভাষা দেন। 
অস্পশ্যদের মধ্যে মাহাররাই এই পথ দেখিয়েছেন। যাযাবর জনজাতি মাতাংস ও 
চামাররাও এই পথে অগ্রসর হয়েছেন। দয়া পাওয়ারের বালুটে এর চতুর্থ সংস্করণ হয়েছে। 
হিন্দিতে অচ্ছুত নামে অনুদিত হয়েছ। লক্ষণ মানের উপাড়া (একজন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি) 
ইতিমধ্যে সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পেয়েছে। ABM শুন কামলের আয়েৎওয়ানী চোপক্ষী 
(স্মৃতির পাখীরা) বহু আলোচিত একটি জীবনীমূলক কাজ। গত ৮০০ বছরের ১৫০টি শ্রেষ্ঠ 
বইয়ের তালিকা প্রকাশ করেছেন লেখক ও সমালোচকরা । তন্মধ্যে উপরের তিনটি নামই 
দলিত সাহিত্যের যা খুবই গর্বের। 
শংকর রাও-এর খারাত এর তরল অস্তরাল (af ও নরক) পার্থ পোল-এর Bloat 
(পোষাক), উত্তাপ তাপের কাটেভেরচে পোটে (খালি পেট) মাধব কোডভিলক-এর Fars পোষ্ট, 
ই নীরা Abell lis শারণ কুমার লিমালের 
আত্মজীবনীমূলক উ পন্যাস। লিশ্বেল তার ছাব্বিশ 
n ia eC ered vues: wan teens tenn” 
ঘিরে। মাত্র দুমুঠো খাবারের জন্য তার মাকে তিন জন জমিদারের কাছে বিক্রি হতে হয়েছিল। 
লেখক নিজে সেসব ভূম্বামীর উরসজাত। তার নিজের এবং ভাই বোনদের চরম অভিজ্ঞতার কথা 


অ-৭২ দলিত সাহিত্য 

















চারটি করিনি 
TSS DATA মাজ্যা জামাচি চিত্রকথা আমার জীবন কথা) এবং বেমি কাম্বলের “আমাচ 
জনম’ (আমার জীবন) প্রভৃতি উপন্যাসে জীবনের মর্মস্পর্শী বেদনার কথা প্রকাশিত হয়েছে। 

দলিত থিয়েটার একটা বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে দলিত সাহিত্যে । এসব নাট্যকর্সের 
কেন্দ্রগুলো হচ্ছে আওরঙ্গাবাদ, পুনে এবং নাগপুর। ঘেটভর পানি (এক আজলা জল)-এর 
নাট্যকার পরমানন্দ গজভি প্রথম সারির একজন দলিত নাট্যকার, নাটকটির অভিনয় এক 
হাজার রজনী অতিক্রাম করেছে। ভার নতুন নাটক তন্মজ্ুরী (দমন পীড়ন) সংঘর্ষপূর্ণ নাটক, 
বেশ বিতর্কিতও বটে। 

বিশিষ্ট we ভগৎ. আরেকটি স্মরণযোগ্য নাম। তার নাটকগুলোর মধ্যে ‘AR, 
সাক্ষী পুরম (১৯৮১ সালে মীনাক্ষি পুরমের শত শত দলিত যখন মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিল 
তার স্মরণে) এবং দেশাচে মারেকারি (বিশ্বাসঘাতক) "ইত্যাদি প্রধান | 

n aa AE EEA রী 

তিল সংস্কৃতি সংঘর্ষ রোমায়ণের সাংস্কৃতিক সংঘর্ষ) £ লেখক অরুণ কাম্বলে, রাড সাহেবের 
রিলিজ এডি প্রভাব (কবি সম্ভদের উপর 
বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাব- লেখক গংগাধর পাস্তাভান এবং শ্রীবসস্ত মুন-এর অনাত্মবাদ (বৌদ্ধ 
দর্শনের অনাত্মাবাদ ইত্যাদি প্রধান। সাহিত্য সমালোচনার মধ্যে AGHA ডানবীর এবং তারাচাদ 
বান্ডেকার-এর বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। ডঃ গংগাধর পাস্তাভান-এর মতো সম্পাদক গত দুদশক 
ধরে বের করেছেন “অস্মীতাদর্শ ত্রাসে একটি সাময়িক পত্র গণ সচেতনতার প্রসার এবং দলিত 
সাহিত্যিকদের সাহিত্য কর্ম প্রসার ও প্রচারের একটি উপস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন দিশার প্রতি 
আলোকপাত করেছে। সাহিত্য এবং পুরাণ পরস্পর সম্পৃক্ত | ভারতীয় সাহিত্যে আমরা রামকৃষ্ণ, 
সীতা, দ্রৌপদী, কংস-দুর্যোধন এবং অন্যদের পাই। নায়িকাদের আদল গড়ে উঠেছে সীতা, ছ্রৌপদী 
বা রাধার অনুসরণে এবং নায়কদের আদল গড়ে উঠেছে রাম, কৃষ্ণ ইত্যাদির আদলে | উপব্যাস 
বা সাহিত্য কর্মের উপজীব্য কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আবির্ভূত হলেও দেখ! যাবে এতে রামায়ণ 
মহাভারতের প্রভাব এবং প্রথাসিন্ধ ধ্যান ধারণা জড়িত আছে। এমনকি মার্কসবাদীরাও এ ধরনের 
প্রথাসিদ্ধতা থেকে মুক্ত নয়। দলিত সাহিত্যিকরা এসব প্রথাসিদ্ধতা সচেতনভাবে পরিবর্তনের 
চেষ্টা করেছেন | সুদ (প্রতিশোধ) লেখক £ রাররায়ে বেগাল পোখারান (খনন) লেখক 2 কেশব 
মাশ্রাম বা সুধাকর গাহকোয়াড-এর কাশুদ্র (অচ্ছুৎ) এর মধ্যে নতুন মোড় দেখা গেছে। 
প্রতিবেদকের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে ভারতীয় সাহিত্যে আত্তর্জাতিক বৌদ্ধ, পুরাণ কাহিনীর আদলে 
অর্থপূর্ণ পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য | 


ভাষাস্তর 2 শ্যামাপদ চক্রবতী 


দলিত সাহিত্য 0 অ-৭৩ 








Tat সাহিত্যে fore arent আনেক create গলিত eee চরিত চিল কারেছেন। 
এই সব লেখকগণ করুণা দেখিয়ে দলিত মানুষদের তাদের লেখার বিষয়বস্তু করেছেন তাই দলিত 
উত্থানের, দলিত জাগরণের মন্ত্র সেইসব সাহিত্যে উচ্চারিত হয়নি । এইচ. এন. আপ্তে ; ভি. এস 
OSA অথবা এস্‌ যোশীদের গল্পে যেমনটি ঘটেছে। ফাড়াকে খণ্ডেকার সময়ের চন্দ্রা, প্রিয়মঙ্গ, 
সংস্কৃতি তাদের সাহিত্যে তুলে ধরতে সক্ষম হননি । ভি. এস. খণ্ডেকারের মত গল্পকার পর্যস্ত 
সত্যিকার দলিত চেতনা সমৃদ্ধ গল্প লিখতে পারেন নি। দলিত সাহিত্যের মর্মোপলন্ধি তার হয়নি । 
বাবা সাহেব ড. আস্বেদকরের ১৯৩৫ সালে ধর্মাস্তরিত হওয়ার ঘোষণা শুনবার পর এম. কে. 
Pics তার লেখায় হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব মহত্ব প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগে গেলেন । এস. এম. 
মাতে তার “উপেক্ষিতাঞ্চে অন্তরঙ্গ” গল্প নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষদের প্রতি অসীম মমতায় 
লিখেছেন। দলিতদের দুঃখ দুর্দশা যন্ত্রণার কথা তিনি লিপিবদ্ধ ক'রেছেন কিন্ত দলিতরা অন্যায় 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াচ্ছে সেকথা তিনি লেখেননি | তাদের দুঃখ দুর্দশার মূল কারণগুলোকে 
তিনি কখনো চিত্রিত করেন নি। সত্যিকথা বলতে কি তারা তা পারেন না। ভেঙ্কটেশ মঙ্গালকার 
তার “মনদেশী মনসা” গল্প সংকলনে গল্পগুলিকে শিল্প সুষমা দান করতে পেরেছেন কেবল | 
লেখকের দৃষ্টি “মনদেশী মনসা” র বহিরঙ্গ দেখেছে মাত্র তার হৃদয় বিদীর্ণ যন্ত্রণায় খোজ পায়নি | 
স্বাধীনতা পরবস্তর সময়ে দলিত শ্রেণী সাহিত্যে এসেছেন সাহিত্যিকগণের দয়া দাক্ষিণ্যে ভর TTA | 
লেখকরা দলিতদের আত্মচেতনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে গেছেন। 

হঠাৎ করে লেখকগণ দলিত চেতনাসমৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন, এমন নয় | মধ্যবিত্ত সমাজের লেখক 
এন. আর. সিন্ধে তার গল্পে দলিতদের প্রতি করুণা দেখিয়ে বিপ্লব করেন নি। আন্নাভাউ শাঠে 
একজন পরিশ্রমী, সাংঘাভিকভাবে মানবিক কৃষ্ণানদী অববাহিকার পাহাড়ী আদিবাসী সমাজের 
মানুষ, তার গল্পে “ভীমা" যখন শ্মশান ঘাটে সোনা খুঁজে বেড়ায় বা ‘রামু’ মুরগী চুরি করে-__তখন 
বুঝতে বাকি থাকে না ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য ভারা ওই পথে নেমেছে। এইসব চরিত্ররা খুবই শক্ত 
ধাতের, সমাজের অবজ্ঞা বঞ্চনা অপমান দলন উপেক্ষা করে উঠে আসতে চাইছে। সংগ্রামই 
সাহেবের CHATTY গাইতে গাইতে হাতুড়ি মেরে সমাজ পরিবর্তন করতে চায়। বন্ধু মাধবের 
প্রেরণার উৎসস্থল বাবা সাহেব ড. আন্বেদকরের দর্শন | তাই তার গল্পের চরিত্ররা বিপ্লাত্মক চেতনা 
সম্পন্ন ;সমাজের উন্নতির জন্য তারা অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ায় এবং জনজাগরণের 
চেষ্টা চালাতে থাকে। 

আর এই সময়কার তথাকথিত ন্যায়ের সমালোচকগণ এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হন | বন্ধুমাধবের 
পঞ্চাশের দশকের গল্প এক বিপ্রবাত্মক সাহিত্য সৃষ্টি | তার বৈত্যাচা বৈল'’’ অথবা “ভিখারি ভাকরি” 
গল্পে আম্বেদকরের কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এইসব গল্প মারাঠী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। 
১৯৩৫ থেকে ১৯৫৬ সাল AMS বন্ধুমাধব আহ্বেদকরের স্লোগান “জাতব্যবস্থার অবসান” তাঁর 
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লেখার মাধ্যমে ছাড়িয়ে দিয়েছেন ; যা মধ্যবিত্ত সমাজের লেখকদের কাছথেকে আশা করা যায় 
না। তাকে দলিতদের “ম্যাক্সিম গোর্কি” বা “সানেয় SFE’ ACH খুব বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে 
কিন্তু তিনি অবশ্যই ছয়ের দশকের দলিত গল্পলেখকগণের আলোর দিশা (Light House) শক্ষররাও 
AMA গল্পকে কেন এত গুরুত্ব দেওয়া হয়__খোঁজ করলে দেখা যাবে তার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র 
বিশাল। তিনি তার লেখায় দলিতদের কষ্ট বেদনা তাদের মনুষ্যত্ব অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
সুহ্ষ্মদক্ষতায় অংকন করেছেন | তিনি “বালুতেদারের' দারিদ্র যাযাবরদের জীবনযাত্রা খুব ভালো 
ভাবে ধরতে পেরেছেন | alo আলোকিত করেছেন “জোঁগিতিনা কোলহা টিনা এবং “পোত্রাজাদে র 
আপাদমস্তক সমৃদ্ধ এবং তার অনুগামীরা ঘোষণা করে_ “যদি আমাদের প্রতিষ্ঠা আমাদের শক্ত 
মুঠিতে যদি আমরা কঠিন পরিশ্রমী হই তবে কি ভাবে আমাদের ঘরে খাদ্যের অভাব হবে ?£' 
এই দেশে শক্কররাওরা হয়ত সহজ্জে তাদের বাধা অতিক্রম করতে পারবে না তবুও তার চিত্রিত 
অনবরত পরিবর্তনের শ্লোগান দিয়ে যাবে | বাবারাও বাগুলের লেখায় মানুষই বিষয়বস্ত I দলিত 
চেতনায় উদ্ভাসিত তার গল্পে দলিত মানুষ সমাজের কেন্দ্রবিন্দু। তার বিপ্রবী নায়ক নায়িকারা 
সকলেই ক্ষুধা আবেগ, দুঃখদুর্দশা ও দয়া, সহানুভূতি ও বিতৃব্র প্রভৃতি সহ চিত্রিত হয়েছে । এসব 
সত্তেও তার চরিত্ররা সকলে দেবতার পায়ে মাথা AS করে পূজো দেয়, এবং জাত প্রথার ais 
করে অন্ধ বিশ্বাসে অটল থাকে। একথা সত্য বাবুরাও দলিত জীবন যন্ত্রণার বাস্তব ছবি তুলে 
ধরেছেন, কিন্তু তিনি আরো কতদিন যাবৎ বুদ্ধ মার্ক্স এবং আম্বেদকরের মিশ্র চেতনায় অবস্থান 
করবেন, দেখতে WA কারণ এই অসম যোগ সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর | দলিত পাঠক 
সমাজ এ সম্পর্কে এখন সচেতন। 

১৯৬০ সালের পরে দলিত গল্প নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ FLATS | লেখকদের মধ্যে ওম্যান হাওয়ালের 
রসাত্মক মন্তব্যের মধ্য দিয়ে গল্প বলার নাটকীয়তা গ্রহণ যোগ্য হচ্ছে। ওমান রাওয়ের গল্পে রঙ্গরসের 
পাশাপাশি করুণ রসের অবতারণা দেখতে পাওয়া যাবে কেশব মেষরাম গল্প লিখছেন নিরপেক্ষ 
ভূমিকা রেখে। মেষরাম জোরদিয়েছেন কঠিন বাস্তবের উপর অযথা ভাবেগের ধারে কাছে না 
গিয়ে, তিক্ত বিষাক্ত অভিজ্ঞতা তিনি তুলে ধরেছেন- দলিত আত্মবন্দনা না করে। সমকালের 
দলিত ধ্যান-ধারনা ও তার ভাষা গল্পে ব্যবহার করেছেন। যোগীরাজ্জ ওয়াগমারে তার জীবনের 
KAT অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন। ওয়াগমারে খারাট ও বাগুলকে তার আদর্শ গল্প লেখক 
হিসেবে দেখেছেন। তার ‘উদ্রেক’ গল্প দলিত যৌবনের এক প্রতিবাদী বিস্ফোরণ। মাধব 
দিক নির্দেশ করছেন। 
মারাঠী দলিত গল্প সরাসরি আসম্বেদকরে দর্শণের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভীমাইয়ের দলিত যুবক 
অবিচারের বিরুদ্ধে লড়বার মত শক্তিধর ভগবানকে চ্যালেঞ্জ জানবার মত শক্তি ও বুদ্ধি তার 
আছে। তার যুক্তিবাদী মন বৈজ্ঞানিক চিন্তা ধারায় উদ্বুদ্ধ ; মানবতার পুজারী, তার মধ্যে নেই 
কামুক আগ্রাসী লড়াই বা ভয়াবহতা । শিল্পের জন্য শিল্প বা শিল্পের জন্য জীবন যারা বলেন তাদের 
এইসব লেখক চোখে আঙুল দিয়ে প্রকৃত সত্য বুঝিয়ে দিয়েছেন_ শেবনাগের মাথার উপর পৃথিবীর 
অবস্থান নয়, শ্রমিকের হাতের চেটোর উপর সে দাড়িয়ে আছে। এই গল্পলেখকগণ চ্যালেঞ্জ ছুড়ে 
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ঘোষণা করেছেন ইতিহাসকে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে রাখা যায়নি। তারা আবেগভরে উচ্চারণ 
করেছেন। আমাদের পূর্বপুরুষদের যে জঘন্য জীবন যাপন করতে বাধ্য করা হয়েছে জাতিবাদী 
সমাজবাবস্থায় তা আমরা ভুলে যেতে পারি না। সেই সব বিষয়বস্ত্রই আমাদের গল্পের কেন্দ্রীয় 
বিষয়। এই লেখকগণ খোলাখুলি সমাজের নিন্নশ্রেণীর মানুষদের দুঃখ অস্পৃশ্যতার অগ্নিদহন, 
দ্বিধা করেননি দলিতদের দারিদ্রের জন্য দায়ী উচ্চবর্ণের সমাজব্যবস্থা দারিদ্রতার জন্য ক্ষুধাতৃষ্ঞার 
জন্য এই সব অবর্ণেরদল বাধ্য হয়েছে এমন সব কাজ করতে যা তাদের সহ্সীমার বাইরে এবং 
অপমানজনক | দলিত গল্প এইসব অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তুলে ধরেছেন। দলিত লেখক ভাসমান 
তার জানা | সেই অর্জিত জ্ঞান এখন অভিজ্ঞতার আলোকে উদ্ভাসিত | 

দলিত লেখকদের জীবনকে জীবন রূপে দেখবার মত নতুন দৃষ্টি জন্মেছে। WITS তার 
gaara জীবন অন্যজীবন থেকে আলাদা । বিভিন্ন পেশা থেকে দলিত লেখকরা এসেছেন ; 
সুতরাং দলিত সাহিত্যে জীবনের বিচিত্ররাপ আমরা দেখতে পাই । এই সমস্ত পেশাভিক্তিক অভিজ্ঞতা 
সম্পন্ন উকিল ডাক্তার গবেষক অধ্যাপক শিক্ষক করণিকগণ সকলেই সামাজিক অভিজ্ঞতালক্ 
জ্ঞানে সমৃদ্ধ। এসকল সত্য কিন্তু দলিত লেখিকাদের অনুপস্থিতি চোখে পড়ে | অবশ্যই অভিজ্ঞতা 
ABA তারা রীতিমত উল্লেখনিয়া। 

G. আস্বেদকরের দর্শণ দলিত সমাজকে এক নতুন দিকনির্দেশ করেছে। তার বিখ্যাত শ্লোগান 
"Educate, Agitate & Organise’ -IA মধ্যেই রয়েছে রুখে দাড়াও, প্রতিবাদ কর । এই বাতা 
দলিত চেতনাকে আরো শাণিত করেছে। দলিত গল্পের মত দলিত কবিতাতে ও সেই দোলা আছড়ে 
পড়েছে। 

বাগুলের সদ্যশিক্ষিত যুবক যখন বলে ওঠে মনু তাকে হত্যা ক'রেছে ‘তখন’ বুঝতে বাকি 
থাকে না সে আম্বেদকর দর্শণে সম্মোহিত হয়েছে । যখন খারাটের নায়ক বলে সে তার নিজের 
শহরের সন্ধানে আছে তখন সে আমাদের মনে করিয়ে দেয় বাবা সাহেবের সেই উক্তি যা তিনি 
গান্ধীজীকে বলেছিলেন তার কোন বাস ভূমি নেই!” 

মারাঠী দলিত গল্পে বিভিন্নভাবে দলিত জীবন চিত্রিত হয়েছে। সেখানে শিক্ষিত শিক্ষক, ছাত্র, 
শ্রমজীবী মানুষ, মহিলা যৌনকর্মী, দেবদাসীদের ও চিত্রিত করতে লেখকরা ভুল করেন নি। বাবা 
সাহেবের ধর্মাস্তরের পরে দলিত সমাজ-সমাজ পরিবর্তনের শ্লোগান তুলেছে । দলিত সাহিত্যের 
কেন্দ্রবিন্দুতে এখন সেই চেতনা অবস্থান করছে। দলিত গল্পে দৃঢ়তার সঙ্গে আকা হচ্ছে সেইসব 
বিপ্রবাত্মক চরিত্র যারা তাদের প্রাম-গায়ে বংশগত বৃত্তি অস্বীকার করছে। এইসব গল্পে যখন 
একজন দলিত শিক্ষিত যুবক ‘নায়ক’ সে তখন “প্যান্থার' আক্রমণে উদ্যত | কারণ সে'আম্বেদকেরের 
দর্শন আকণ্ঠ পান করেছে। কিছু দিন আগেও সে “দেশের জামাই" বলে উপহাসের পাত্র ছিল। এই 
বিষয়ে বর্ণ অবর্ণ ছাত্র সমাজে জোর প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। দলিত ছাত্র তার ষ্টাইপেণ্ডের একটা 
অংশ সংসার চালাতে তার বাবাকে দিচ্ছে, অর্দ্ধাহারে থেকেও শিক্ষা সমাপ্ত করছে। দলিত যুবক 
ভয়ঙ্কর দারিদ্র সত্বেও, দলিত চেতনার প্রতি ভীষণ সংবেদনশীল। খুব স্বাভাবিক ভাবেই 
প্রতিপদক্ষেপে আকাম্মাতাডিত সে উত্থান ঘোষণা করতে ঢহিছে। 
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কিছু কিছ দলিত গল্পের নায়ক আত্মকেন্দ্রিক, সে স্টাইপেন্ডের টাকায় লেখা পড়া করেছে, 
রিজারভেশন ক্রাচ ভর করে চাকরী পেয়েছে। সে তার লিজের সমাজের মেয়েকে অবজ্ঞা করে 
উচ্চবর্ণের মেয়েকে বিয়ে করেছে। মা বাবাকে পর্য্স্ত ভুলে গেছে। সে তার সমাদ্র-ধর্মকে ভুলে 
বর্ণ গোপন কুরে থাকতে ভালোবাসে | নিজের লোকেদের থেকে দূরে থাকতে চায় | 

এই সবলোক গরীব শ্বশুরের কাছ থেকে যৌতুক চাহিতে লজ্জাবোধ করে না, মদ CATH WS 
STH বউ পেটাতেও তার বাধে না। দলিত গল্পে কিছু যুবককে বহু বিবাহ করতে দেখায় যায় । এ 
সকল AWS দলিত নায়ক তার সমাজ ও জাতির কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ৷ সে বিপ্লবী, পরিবর্তনকামী | 

স্বাধীনতা লাভের পর দলিতদের রক্ষাকবচ হিসাবে বিভিন্ন রকম আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। 
কিন্তু সেই আইনের রক্ষকগণই আইন ভঙ্গকারী। কিন্তু কিছু দলিত গল্পের বিষয়বস্তু গ্রামগঞ্জে 
দলিত মহিলাদের উপর নির্যাতন, দলিত শ্রমজীবী হত্যা, সংগঠিতভাবে দলিতদের এক ঘরে করা 
জল আনতে না দেওয়া, জমি নিয়ে সংঘর্ষ ইত্যাদি পঞ্চায়েত রাজের দৌলতে এখন দলিতরা 
গ্রামে ও শহরে কিছু কিছু ক্ষমতা লাভ করছে। এই জাতভিত্তিক নেতৃত্বের ঘটনা ও অভিজ্ঞতা 
দলিত গল্পে সরাসরি প্রযুক্ত হচ্ছে। মারাঠী দলিত গল্পে পুলিশ এবং অপরাধীর মধ্যে আতাতে 
গড়ে ওঠা নির্যাতন নিন্গবর্ণদের শ্বাস ফেলতে দিচ্ছে না, দেখানো হচ্ছে। এইসব দলিত গল্প বলে 
দেয় যত নির্যাতন, অন্যায়, অবিচার দলিত মহিলাদের প্রতি জমিদার, রাজনটতিক নেতা, অঞ্চল 
প্রধান, পুলিশ খামার মালিক, অফিসার এবং কারখানার মালিকগণ করেছে তার চেয়ে ঢের বেশী 
অন্যায় হিন্দু সমাজব্যবস্থা সমগ্র দলিত সমাজের প্রতি করেছে “তার পবিত্র ধর্মপুস্তকগুলির' চাল 
ব্যবহার করে। হিন্দু সংস্কৃতি হচ্ছে প্রকৃত খলনায়ক | 

দলিত সমাজ হিন্দুসমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দিতে চাইছে কিন্তু তার মিথকে তারা ব্যবহার 
করছে। মেষরাম ও গায়কোয়াডের লেখায় আমরা বৌদ্ধধর্মের কিছু মিথের ব্যবহার দেখি । দলিত 
সাহিত্যে শম্কুক, কর্ণ এবং একলব্য চরিত্র চিত্রণের সময় নিন্নবগীয়ি সমাজ-জীবনের সামগ্রিক 
প্রতারণার ছবি তুলে ধরা হয়। দলিত সাহিত্যে হাস্যরসের অনুপস্থিতি চোখে পড়ে । অস্বীকার 
করবার উপায় নেই দলিত জীবনেও ব্যথার পাশাপাশি দুঃখ যন্ত্রণা ভুলে যাওয়ার মত আনন্দঘন 
মুহূর্ত আসে । দুঃখকে উপেক্ষা করতে এর মত আর ওষুধ নেই। ওম্যান হাওল ছাড়া আর কোন 
তেমন ব্যঙ্গ লেখক এখনো পর্যন্ত দলিত সাহত্যে আসেনি | 

দলিত গল্পে অভিজ্ঞতার উপর বেশী করে জোর দেওয়া হয়েছে তার শৈল্পিক শুণপনার 
উপর ততটা নয় । দলিত চেতনা প্রকাশের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। দলিত গল্পে 
ড. আম্বেদকরের “দর্শন” ও পৌতমবুদ্ধের ‘করুণার’ উপর জোর দেওয়া হয়েছে। দলিত গল্পকে 
অনেক পথ APSA করতে হবে। রাস্তার খানা খন্দ চিনতে হবে । অনেক সতর্কবাণী আমাদের 
সামনে আছে- সেগুলো দেখে বুঝে অগ্রবর্তী হতে ACA | আরোহণের সাথে সাথে অনেক ঘাটে 
অবতরণও করতে হবে। মোরাঠী) চলিত সাহিত্যের গতানুগতিক সমালোচনার ভয় না করে 
বিজ্ঞান সম্মত পথে আন্তর্জীতিক চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে দলিত লেখকদের সাহিত্যে পরিবর্তনের 
ধাবা বহাতে VC | 

প্রজ্ঞা, শীল ও করুণার অনুশীলন করতে করতে আমাদের মানবতা প্রতিষ্ঠার লড়াই চালাতে 
হবে। আমরা জয় লাভ করবই। 0 
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PHOS ভাষায় 'দলিত'-এর সংজ্ঞা আছে। সেই সংজ্ঞাটা এই প্রকার £ ‘হাজার হাজার বছর 
স্বাভাবিক নিয়মে সবর্ণমানুষের মধ্যে__যারা হীন পেশাকে আশ্রয় করে বসবাস করতে বাধ্য 
হয়েছে দূর প্রান্তিক সীমানায়__ 

‘যারা এতকাল ছিল এমন সক্ষোচপরায়ণ যে নিজের নামটা পর্যস্ত সঙ্তোরে জানান দিতে 
পারেনি_ সাদা কথায় এতদিন যারা ছিল অস্পৃস্য বা বহিষ্কৃত, আজ তাদেরই বলা হয় দলিত ৷ 
কন্নড় ভাষায় দলিত সাহিত্যের ধারণা পরিষ্কার । এ সেই সাহিত্য-_যার আছে নিজস্ব 
আইডেনটিটি। দলিতরা দলিত সাহিত্য লিখছেন, এটা স্বাভাবিক। অদলিতেরা দলিত সাহিত্য 
লিখছেন কখনো কখনো ; কিন্তু তাদের থাকতে হয় সঠিক দলিত “কনসাসনেস'। 

মারাঠী ভাষার আর তেলুগু ভাষার দলিত সাহিত্যের প্রভাব এসে পড়েছে কন্নড় ভাষার 
দলিত সাহিত্যের উপর, এ সত্য । কিন্তু সেই প্রভাব দিয়ে তার সবটুকু পরিচয় নয় | তার নিজের 
ASRS আছে। আর সেই WSEAS বলে ভার কষ্ঠ-নিনাদ ভিন্ন মাত্রার । দলিত সাহিত্যের এক 
পৃষ্ঠপোষক ও সমঝদার ব্যক্তিত্ব বাসবলিঙ্গাপ্পা। তিনি কন্নড় বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। 
একবার এক সভায় সাহিত্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে Way করেন তিনি-___“চিরাচরিত সাহিত্য গো- 
খাদ্যের Soy! এই মন্তব্য করে তিনি পার পাননি | সবর্ণেরা বিধানসভার সদস্যের বিরুদ্ধে তুমুল 
আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। চাপের মুখে পড়েছিলেন বাসবলিঙ্গাপ্পা। বাধ্য হয়েছিলেন সদস্য 
পদে ইস্তফা দিতে। সি ee ee eee 
দাঁড়িয়েছিলেন | ফলশ্রুতিতে কর্ণাটকে গড়ে উঠেছিল একটা JATA সংগ্রাম__দলিত সংগ্রাম 
রা 
থেকে শ্রামাস্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল | সমিতির সদস্যেরা জানতেন, দলিতের সমস্যা কি। তার সমাধান 
কোথায় | দলিতদের সমস্যার সমাধান ছিল দলিতদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে | তারা শুরু 
মধ্যে । এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রসারিত হচ্ছিল রাজনৈতিক চেতনার প্রশস্ত নীল আকাশ | সব 
ভাবনার কেন্দ্র বিন্দুতে স্থান পেয়েছিল “দলিত মানুষ’ । মানুষই মূল কথা । ওরা জেনেছিলেন সত্য £ 
“মানুষ মানে সমাজ এবং সমাজ মানে মানুষ" দলিত ও অদলিতের সহাবস্থান আছে_ সমানাবস্থান 
নেই। সহানুভূতি দলিতের চাই না- সমানুভূতি কাম্য । তার ভিতর দিয়ে এক নতুন সাহিত্যের 
ধারা তৈরি হয়েছিল। নাম তার দলিত সাহিত্য- চেতনায় প্রতিবাদী | 

চিরাচরিত সাহিত্যের ধারা থেকে বাইরে এসে এই সাহিত্যের বিচরণ ক্ষেত্র | সমাজের কাছে 
ভিন্ন জিজ্ঞাসা নিয়ে হাজির হয়েছিল। তারা জাত-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ- প্রতিবাদী কণ্ঠ 
ধনবৈষম্যের বিরুদ্ধে। ভাঙতে চাইলেন মানুষের গতানুগতিক বিশ্বাসকে । দলিত আর প্রতিবাদী 
লেখকেরা মূলত এক সুরের গান গাইলেন। 


অ-৭৮ 0 দলিত সাহিত্য 
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দলিতদের মধ্যে শিক্ষিত হলেন যারা, তাদের প্রথম প্রজন্ম মূলত কবিতা চর্চার ভিতর দিয়ে 
নিজেদের কথা জানালেন | তাদের ক্ষেত্র প্রসারিত হল অন্যত্র, যথা- গল্প উপন্যাস আর নাটকে | 
অনেকে উপস্থিত হলেন লেখার জগতে | ডঃ সিদ্ধালিঙ্গাইয়া, ডঃ অরবিন্দ মালাগাট্রি, ডঃ মা না 
জাভারাইয়া, কে বি সিদ্ধা, মল্লুরু নাগারাজ, মুণিভেঙ্কটাপ্লা, গঙ্গারাম চণ্ডাল, এল হনুমান থায়া, 
নারায়ণ স্বামী, হোসুরু মুণি সামাপ্লা, ইন্দুধারা হোনাপুরী ৷ এরা সবাই কন্নড় সাহিত্যের পরিচিত 
AI! এইসব লেখকদের প্রথম পর্যায়ের কবিতায় ছিল ক্রোধ আর SIM! চামারের গান’ 
সিদ্ধালিঙ্গাইয়ার প্রকাশিত প্রথম কবিতার বই। প্রকাশিত হয় ১৯৭৫-এ হাজার বছরের নির্যাতিত 
কণ্ঠের সরবধ্বনি | বইটি প্রকাশের পরে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া গিয়েছিল পাঠক সমাজ থেকে | 
উচ্চবগীয় মানসিকতার চিরাচরিত মানুষ গ্রহণ করেনি এই কাব্য। কিন্তু জাতিভেদ বিরোধী মানুষ 
সমর্থন; য়োছলেন। এই কাব্যের একটি কিতা এই £ 
চামড়া তুলে নাও শরীরের ওই সব শয়তানদের 
ওদের মুখে শুনি ঈশ্বর এক আর 
ওরা বলে বেড়ায় সব মানুষই এক-_ 

একই ঈশ্বরের সম্তান 

অথচ দলিত দেখলেই SSIS HAE খায় . 
ভাবখানা এমন- -যেন নাগের শরীরে পড়েছে চরণ 
ওরা পথ রুখে দাড়ায় পাস্থশালার 
পানীয় জলের কুয়োর কিংবা অন্য কিছুর 
ওরা কুকুরকে ঢুকতে দেয় নিজস্ব রহ্ধনশালায় 
দলিতকে নয়_ যদিও দলিতের বিষ্ঠা ওই কুকুরেই খায় 
ওরা আয়োজন করে দলিতের মঙ্গলের 
লাথি মারো জোর, সবলে প্রহার হানো 
পাঁজরার হাড় ভেঙে যাক্‌ দুই-চার খানা। 

ভয়ানক বিরূপ সমালোচনা হয়েছিল এই কবিতার | পক্ষান্তরে দলিত সমাজ থেকে পেয়েছিলেন 
ভালোবাসা ভরা উষ্ণ অভিনন্দন। গতানুগতিক প্রথায় লেখেন যারা বলে উঠলেন, গালাগালি 
দিয়ে কবিতা হয় নাকি আবার? উদার মনম্বীরা জানিয়ে দিলেন ভিন্ন কথা, বললেন, দুই হাজার 
বছরের চাপা আগুনের বহিঃপ্রকাশ এটা । এখানে কবিতার শরীরে সেই অর্থ প্রস্ফুটিত হয়েছে। 
নিজ মহিমায় সে দ্যুতিময় | তারা বললেন, সাহিত্যের গতিপথ বদলায় যখন, তখন তার আলোচনার 
ধারা ও এইভাবে বদলায় । শুধু সিদ্ধালিঙ্গাইয়া কেন, সমকালের কবিরা প্রায় সকলেই একই ধারায় 
লিখতে শুরু করেছিলেন। সবর্ণদের কাছে তা ছিল ভিন্ন মাত্রার গরম খাবার। 
সিদ্ধালিঙ্গাইয়ার পরের দিকের কবিতায় এই প্রকার ক্রোধ লক্ষিত হয়নি । পরের লেখায় 
ফুটিয়ে Sawa, সুখ-দুঃখ স্বপ্র-আশার কথা | তার কবিতায় ছিল জীবনমুখী অভিসার । বাস্তবতা 
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ছিল ভিতরের আত্মা । এই কবির অন্য দু'খানি কাব্যগ্রন্থের নাম 'হাজারো নদীর কথা: এবং “কালো 

লেৰ face গদ্যধর্মী নীরস কাব্যচর্চার কাল পার হয়ে উত্তর সাধক হিসাবে দলিত 
কবিরা এসেই যুগবদল ঘটান। কিন্তু দলিত কবিদের কেউ কেউ অতীতবে 
তাদের একজন কবি মা না জাভারাইঃ Ok ee i RE Oren aN 
করেছেন | 

দলিত কবিতা দলিত তত্ত্বের অভিজ্ঞতাকে ধীরে ধীরে কাজে লাগিয়েছে এবং দিতে পেরেছে 
তার শিল্পময়রূপ। অতীতের সন্ধান কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতের স্বপ্ন নির্মাণ আছে এর মধ্যে। 
প্রান্তিক ভাষার প্রয়োগ তাকে করেছে অনেকখানি জনপ্রিয় | কর্ণাটকের অস্ত্যজ গা ছুতে পেরেছে 
এই সাহিতা | 

প্রতিনিধি স্থানীয় ছোট ছোট দলিত কবিতার সংকলন অরবিন্দ মালাগাট্টির “মুকনিগেরাই 

বন্দাস' মেক YAS) | অত্যাচারিতেরা যখন কথা বলে তখন কি ঘটে তাই দেখান হয়েছে এই 
anes snares সিসি aa | ক্রোধ ব্যথায় রূপাস্তরিত 
আমাদের জন্ম নেওয়া উচিত নয় 
কী লাভ জন্ম নিয়ে। 
এখানে এই পৃথিবীতে চামার কেন জন্মায় ? 

MAF নাগারাজ পুরাণকথা থেকে দলিত চরিত্র আীকেন নতুন করে । ইতিহাস হয়ে যায় দলিতের 
চোখে দেখা এক নতুন ইতিহাস। ‘পৃথিবীর লুল্লা বাই” (নেলাদা যোগুলা) তার মহাকাব্যধর্মী দীর্ঘ 
কবিতা-গ্রন্থ। চিরাচরিত ধারার কাব্য রীতি থেকে বেরিয়ে এসেছেন কবি। শম্বুক তার কাব্যের 
মহানায়ক আর রামচন্দ্র ভিলেন। তার এই কাব্যকথায় উদ্বেগবিষয় AES হয় এইভাবে £ 

আমার স্বপ্ন £ এই স্বপ্ন কোন রাজনীতির 

এই স্বপ্ন সবার- সবার জন্য সাম্যের 

এই স্বপ্ন মানবতার- _বানবতার স্বপক্ষের ইচ্ছার 

এই স্বপ্ন হোক্‌ ক্ষুধার্তের মুখের ACTA 
এই স্বপ্ন সবাকার আনন্দবেদনায় এবং সমবন্টনের। 

















(নেলাদা যোগুলা) 

সি মুণিভেঙ্কটাপ্লার প্রকাশিত কাব্যের নাম “কেশুদ নডুবে (HOTS অঙ্গারের মধ্যে) প্রকাশকাল 
১৯৮০। এই কাব্য প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যেই সরকার বইটিকে বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করেন I বইটির 
বিষয়বস্ত সরকার বিরোধী এক চেতনার ফসল বলে সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয় 
কবিকে। 

১৯৯০ সাল অবধি কন্নড় দলিত সাহিত্যের ধারা বিভিন্ন খাতে বাহিত হয়েছে। এই ধারা 
বলতে কবিতার নির্মাণ, স্টাইল আর তার ভাষার শ্রয়েগ। 

দলিত লেখকদের অনেকেই শুরু করেছিলেন কবিতা-লেখা দিয়ে সাহিত্য চর্চা। পরে তাদের 
কেউ কেউ হাত লাগিয়েছেন উপন্যাস আর ছোট্গল্লে। তাদের কারোরই উপন্যাস মূলত বড় 
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আকারের নয়৷ অধিকাংশ উপন্যাসের পৃষ্ঠা সংখ্যা একশ’র মধ্যে সীমাবদ্ধ । দেবানুর মহাদেবের 
“ওডালালা' (একটি মোরগের কাহিনী), অরবিন্দ মালাগাট্টির মরণ মণ্ডল মধ্যদোলাগে' (মৃত্যু 
মহাদেশের কেন্দ্রবিন্দুতে) প্রভৃতি উপন্যাস এহ প্রকারের I 

দেবানুর মহাদেব TSS ছোট গল্পকার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন | তার প্রথম প্রকাশিত 
ছোটগল্পের বই 'দয়াবানুরা”। তার ছোট গল্পে ক্রোধ আর প্রতিবাদের কোন তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া 
পরিকাঠামো নেই। অনেক ছোট গল্পে দলিতের দিকে সরাসরি অঙ্গুলি-নির্দেশই করা হয়নি । 
একটা জিনিষ । গল্পের নায়ক বীরা। বীরা একদিন হঠাৎ জানতে পারে গৃহস্বাধীর ছোটছেলের 
সাথে তার স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্ককথা | গৃহ স্বামীর দয়ায় যে তার বাড়িতে থাকছে__আসবাবপত্রের 
অনেক কিছু যে গৃহস্বামীর দেওয়া । এখানে বীরা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারে না। ভিতরে 

গল্পকারের আরেকটি ছোট গল্পের নাম “মুদালু সিমেলি কোলেজাইল মুনতাগি' (পূর্বাঞ্চলে 
হননাদি)। স্বাক্ষর আর নিরক্ষরের ভেদবর্ণনা আর সবর্ণেরা কিভাবে বর্ণ ভাঙিয়ে সুবিধা ভোগ 
করে সেই বর্ণনা হুবহু এই গল্পে । বহুমাত্রিক গল্পটি মালটি ডাইমেনশনাল অর্থাৎ বিভিন্ন দিগন্তের 
উম্মোচক। বর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে কিভাবে দলিতরা বঞ্চিত হয় সে বর্ণনা যেমন একদিকে __অন্যদিকে 
সেই বঞ্চনার থেকে মুক্তির পথ নির্দেশিত আছে। গল্পের নামকরণে হননাদি থাকলেও প্রকৃত অর্থে 
মানসিকভাবে খুন করে, সেই খুনীরা বাস্তব খুনীর থেকে ভয়ঙ্কর | 

এই গল্পকারের উপন্যাসকে নোভেলাইট বলা ভালো । উপন্যাসগুলো আকারে বড় গল্পের 
মত | “ওডালালা' (একটি মোরগের কাহিনী) সেই মাপের উপন্যাস | এই উপন্যাস কন্নড় সাহিত্যে 
নতুন এ্যাপ্রোচ দেখিয়েছে | উপন্যাসের FASS “মানুষের ক্ষুধা" | সামাজিক নানা কর্মকাণ্ড দলিত 
জীবনের আলোকে বিশ্লেষণের জন্য আকান্ধিত হয়েছেন ওপন্যাসিক। পরোক্ষভাবে উপন্যাসটি 
এই যুক্তির অবতারণা করে যে “ক্ষুন্নিবৃত্তির নিমিত্ত চৌর্যকার্য সঠিক অর্থে কোন চৌর্যকার্যই নয় ।' 
দলিত জীবনের প্রেক্ষিতে তাদের ছোটমনা ভাব উপেক্ষার যোগ্য। অর্থের শক্তি আর সামাজিক 
মর্যাদা ভাঙিয়ে দিন-দুপুরে ডাকাতি করে যে-সব মানুষ, তাদের বর্ণনা আছে উপন্যাসে | 

গায়ের এক বৃদ্ধারমণীর নাম সাকাভা। তাকে নিয়ে উপন্যাস! সাকাভার ছেলে ধনীর ক্ষেত 
থেকে একব্যাগ চিনাবাদাম চুরি করে। থানা থেকে পুলিশ আসে, তার বাড়ি খানাতত্রাসী হয় এবং 
সেটা ক্ষেতমালিকের অভিযোগত্রদমে। 

বাড়িতে মাল খুঁজে পাওয়া যায় না ; তাই পুলিশ তাকে থানায় ধরে নেয় না বটে কিন্ত চূড়ান্তভাবে 





অপমান করে। 


এই ঘটনার কয়েকদিন বাদে সাকাভার বাড়ির একটি মুরগি চুরি হয়। থানার লোকেরা এই 
অনুসন্ধান কার্য করতে কোন প্রকার উৎসাহ দেখায় না। বরং সাকাভার বাড়িতে যে দ্বিতীয় মুরগিটি 
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উপন্যাসে স্পষ্ট করে, বলা যায় এক প্রকার চোখে আঙুল দিয়ে, দেখান AITE | অন্যদিকে প্রতীকের 
মধ্যদিয়ে দলিতদের বাঁচার স্বপ্ন কাজ করেছে। 

দেবানুর মহাদেবের অন্য উপন্যাসের নাম “কুসুমবালে' (ফুলের মত বালিকা) । এই উপন্যাসকে 
ওডালালার বর্ধিতাংশ বলা যায়। সমস্যার Wests এখানে আরো গভীর | থেফটের সঙ্গে যুক্ত 
হয়েছে সেকস। সেক্সের মধ্যে আনা হয়েছে AFAI মরালিটি ও ইম্মরালিটির প্রশ্ন | দলিত 
জীবনে চরিত্রের সততা আর অসততার অর্থ কি এবং কতটা সেই অর্থ খোজার কাজ এই উপন্যাসে 
বিধৃত এই সততা এবং অসততার আসল চেহারা এই রকম যে সততার অতীত ‘মিথ’ বা সত্যকে 
তারা রক্ষা করতে পারে AT | নানা চাপের মধ্যে সে ভাঙতে থাকে | সবর্ণমানুষের মধ্যেও এই ভাঙা 
আছে কিন্ত তা ভিন্ন মাত্রার । এই উপন্যাসের সব থেকে বড় সাফল্য তার ভাষায় ব্যবহার, গদ্য 
রচনায় নিজস্ব জের’ বা স্টাইল | কাব্যিকগুণই আদতে তার ওই নিজস্ব জের | 

অরবিন্দ মালাগাট্টির ‘কার্য’ (অনুষ্ঠান) উপন্যাসটি সমকালীন কন্নড় সাহিত্যের ইতিহাসে বহু 
আলোচিত | একদিন ও একরাত এই ঘটনার বিস্তার | একজন মারা গেছেন- তার শবদাহনের 
অনুষ্ঠান | MNS নামে গায়ের একজনের উপর অনুষ্ঠানের “ক্রিয়াকাণ্ড' পালনের ভার । জ্বলত্ত 
নুড়োয় হাত পুড়ে যায় মালাপ্লার | মাটিতে পড়ে যায় নুড়োটা। সেটাই শুরু এক বিভ্রাটের ৷ চরিত্রহীন 
মালাপ্লা । গায়ের এক রমণী এবং সে রমণী মোড়লের বৌ, তারই নাম ওঠে মালাপ্লার সাথে অবৈধ 
সম্পর্কের | সুতরাং শাস্তি শুধু মালাপ্লার নয়__ওই রমণীরও হবে । কিন্তু কি করে হবে।? রমণী যে 
মোড়লের স্ত্রী । সুতরাং বিচারে ঘোষিত হয় মোড়লের স্ত্রী সতী রমণী | তার হাতে তুলে দেওয়া যায় 
ক্রিয়াকাণ্ড পালনের ভার | পরদিন আসলেই রমণীকে আনা হবে ঘাট-স্মশানে এবং সেখানে সব 
দাহনের অনুষ্ঠান হবে | এমত অবস্থায় সেই রাতের অন্ধকারে মালাপ্লা আর মোড়লের বৌ পালিয়ে 
চলে যায় গ্রাম ছেড়ে | শ্বশানঘাটে উপস্থিত হয় গায়ের মানুষ | তারা লক্ষ্য করে তখনো ASI পড়ে 
আছে শ্মশানের বাইরে | অতঃপর এরপর কি ব্যবস্থা? $" 

এই হল গল্পের বস্তু সার। এর মধ্যে অনেক ছোট ছোট ঘটনা আছে। সব ঘটনার সাথে জাল 
বুনেছে দলিত মানুষ | পুরোহিত তার চরিত্র নিয়ে-__জমিদার তার শোষণ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে 
TCH দলিত মানুষের অবস্থান এই কাহিনীতে মুখ্যভাবে পরিবেশিত | | 

মা না জাভারাইয়ার উপন্যাস “মাগি*তে দেখান হয়েছে দলিত রমণীর আত্মসম্মান বোধ। কি 
দলিত পরিবার, কি অদলিত পরিবার রমণীরাই সংসারে সুখের মূল | 

কন্নড় ভাষায় দলিত নাটক তেমন লেখা হয়নি । উপন্যাসের নাট্যরূপ হয়েছে বেশ কয়েকটি | 
দেবানুর মহাদেবের আলোচ্য দুটি উপন্যাসই নাট্যরূপে মঞ্চস্থ হয়েছে। অন্য নটিকের মধ্যে 
সিঙ্ধালিঙ্গাইঞ্ার নাটকই উল্লেখ্য । নাটক হিসাবে তার লিখিত তিনটি বহ-ই সাফল্য পেয়েছে। 

অনুবাদ £ জি কুমারাপ্লা ও মনোহর বিশ্বাস 





(চতুর্থ দুনিয়ার সৌজন্যে) 


অ-৮২ 0 দলিত সাহিত্য 


মনোহর বিশ্বাস 
দলিত সাহিত্য ও তার আন্দোলন = একটি ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিত 


ভারতে জাতিভেদ বর্ণ ভেদের ফলে একদল মানুষের অবস্থান একেবারে AANA তলানিতে 
এসে ঠেকেছে। কী শিক্ষার ক্ষেত্রে কী সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কী সাহিত্যের ক্ষেত্রে কী শিল্পের ক্ষেত্রে 
তাদের অস্তিত্ব প্রায় নেই বললেই চলে। অথচ তারা ভারতের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মানুষ ৷ এই 
করে ব্যথিত হচ্ছেন। তারা আপন অস্তিত্বকে প্রতিনিয়ত খুঁজে ফিরছেন। তারা যত বেশি বেশি 
করে অতীত উৎখনন করছেন তাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হচ্ছে নানাদিকে। জাতব্যবস্থা বর্ণ ব্যবস্থা 
তাদের দুর্ভাগ্যের মূল কারণ হিসাবে সনাক্ত হচ্ছে। ধর্মের অমানবিক নিগড় ভাঙার স্বপ্নে তারা 
জাগছেন। সাম্যের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করতে চান নিজেদেরকে | এমন ভাবনার আধারকে আশ্রয় 
করে লক্ষিত হয় এক নতুন ধারার সাহিত্য আন্দোলন | সারাভারত জুড়ে এর অস্তরাত্মায় একটাই 
সুর অনুরণিত হতে দেখা যায়। seas ভাষার কবি নীরব প্যাটেল লেখেন তার “আক্রোশ' 
কাব্য-সজ্জা রচনা করেন | একই ধারা লক্ষ্য করা যায় কবি আদম গোশ্ডাবীর মধ্যে | উত্তর প্রদেশের 
অত্যাচারে চামারের গলি কাদে। কান্নার মধ্যে শেষ হয়ে যাওয়া কাব্যের বিষয়বস্তু লয়-_ প্রতিরোধ 
রচনা মূল সাধনা | সিদ্ধালিঙ্গাইয়া কন্নড় ভাষার কবি। “কালো জঙ্গলের গান” তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ । 
তার প্রথম দিকের কবিতায় যে উম্মার প্রকাশ তার কিয়দংশ পাঠকদেরকে জানাই । ‘লাখি মারো 
জোর, প্রহার করো সবলে/চামড়া তুলে নাও শরীরের ওইসব শয়তানদের/ওদের মুখে শুনি ঈশ্বর 
এক আর/মন্দির গড়ে হরেক রাস্তায় হরেক দেবতার ।/ওরা বলে বেড়ায় সব মানুষই এক/একই 
ঈশ্বরের সম্তান/অথচ দলিত দেখলেই তড়াক লম্ফ খায়/ভাবখানা এমন-_-যেন নাগের শরীরে 
পড়েছে চরণ/ওরা পথ রুখে দাড়ায় পাস্থশালার/পানীয় জলের কুয়োর কিংবা অন্য কিছুর/ওরা 
কুকুরকে ঢুকতে দেয় নিজস্ব রর্ধনশালায়/দলিতকে নয় যদিও দলিতের বিষ্ঠা ওই কুকুরেই 
খায়/ওরা আয়োজন করে দলিতের মঙ্গলের/দলিতের নাম করেই নিজের গলায় মালাটা 
চড়ায়/ বজ্জাতদের সবটাই চোর-পুলিশের খেলা/লাখি মারো জোর, সবলে প্রহার হানো/পাঁজরার 
হাড় ভেঙে যাক্‌ দুইচারখানা 1” 

এই প্রকারের কবিতা নিয়ে সাহিত্যের খোলা বাজারে অনেক বিতর্ক হয়েছে । কেউ বলেছেন 
ক্রোধের প্রকাশ এইসব দিয়ে কবিতা হয় না। কেউ কেউ বলেছেন হাজার হাজার বছরের অত্যাচার 
কি মানুষ ভুলতে পারে কখনো? যুগ যুগ ধরে যারা ঘৃণিত হয়েছে- অপমানিত হয়েছে পেয়েছে 
শুধু অসম্মান এ-সব তারই বহিঃপ্রকাশ | অবমাননার ক্ষেতে ক্ষেতে আজ্জানো ফসল | এই ফসল 
এ একপ্রকার সোনার ফসল । এই সোনার ফসল আমাদের সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে বৈকি! 
বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে যে-সব লেখালেখি হয়েছে অর্থাৎ পূর্বভারতের লেখালেখিতে ক্রোধ 
এতটা তীব্র হয়ে প্রকটিত হয়নি । কিন্ত সুরের ব্যঞ্জনা সর্বত্র এক । অনিল সরকারের 'ব্রাীত্যিজনের 
কবিতা’ একটি উল্লেখ্য কাব্যগ্রন্থ | তার নাম-কবিতার বয়ান নিন্নরূপ £ “মাগো, তুমি শুধু বলো./আমি 
নাকি একদিন রাজসুয় যজ্ঞের অশ্ব চড়ে/যাব দিখিজয়ে হৃতভূমি ও বাণিজ্য দখলে,/আমি বুঝি 


দলিত সাহিত্য 0 অ-৮৩ - 
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না, কেন বুঝি না মাগো 1/শুধু ভাবি তোর গর্ভে জন্মের যন্ত্রণা/কেন মোরে দিলি জননী,/আমৃত্যু 
বয়ে যাবো তাই যত অসম্মান /অথচ আমার ঘামে সোনা ফলে/ধরিত্রী উর্বর হয়,/কলে কারখানায় 
চলে চাকা,/আর বিনিময়ে আমি খাই বসি রুটি,/বকশিস শুধু জন্মের যন্ত্রণা, আমি হীনজাত। 
/মাগো, জন্ম যদি দিলি এই দেশে/কেন দিলি না অভিশাপ নির্বোধ হবার ।/আমার চামড়ায় অভিজাত 
রং নেই/শিরায় অনুপস্থিত নীল রক্ত/তাই আমরা আমৃত্যু হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখি/নীরব Beata 
ees Wo cae ae en ok ec te tee পা নার রা 
এইখানে রেখে গেলাম”, মঞ্জু বালার “Hef সমুদ্রের ঢেউ’, আশিস দাসের “সামনেই কুরুক্ষেত্র আবার'। 

ব্রাত্চজনের ভাবনা ও SUITE অবলম্বন করে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে যতটুকু লেখালেখি 
মাপের | দয়া পাওয়ার, বামন IANA, যশোবস্ত মনোহর, অরুণ কামলে, কেশব মিশ্রাম, এয়ম্বক 
সপকালে, নামদেব দাশাল, জে ডি পাওয়ার, জ্যোতি লানজেয়ার, হীরা বানসোডে, সুরেশ কদম, 
মীনা গজভিয়ে প্রভৃতি কবিদের কাব্যধারা এই আন্দোলনকে গতি দিয়েছে। 

দয়া পাওয়ারের “কোন্ডওয়াদা' বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ | ‘১৯৭৫ সালে দয়া পাওয়ার ‘কোণ্ডওয়াদা’ 
কাব্যের জন্য মহারাষ্ট্র সরকারের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের সম্মান পান” ।৩ এই কবির “সভা” কবিতাটি 
এইরূপ ৪ ‘কারো সঙ্গে কারো নেই মিল/অধ্যক্ষ পদ কিংবা একটা চালের কুনি/হামাশুড়ি খেয়ে 
পড়ে সারা লোক/হেলে যাওয়া জনসমুদয়/মোমবাতির আলোয় দেখছে মুখ N? 

এই সাহিত্য-ভাবনা গতানুগতিক সাহিত্য ধারার পাশাপাশি নতুন GTS | যারা এতকাল ধরে 
থেকেছেন সাহিত্যের বিষয়, স্বাধীনতা উত্তরকালে ভারতবর্ষে বিভিন্ন ভাষাভাষী সাহিত্য সৃজনধারা 
WAS বিচার করে স্পন্ঠতভাবে একটা ধারণায় ; যেখানে উপনীত হওয়া যায় তা এইরকম 2 
সাহিত্যের বিষয়-ব্যক্তিরা হাতে কলম নিয়ে এবার নিজের কথা নিজে বলতে শুরু করেছেন। 
তাদের কলমে প্রকাশিত হচ্ছে অপাংক্তেয়তার ক্রোধ আর বৈবম্যজনিত উম্মার কথা । ব্রাহ্মাণ্যধারাকে 
es কারা দা মার! জাতিভেদ বর্ণভেদ দেশের অভিশাপ। অস্পৃশ্য মানুষের 

রের অশিক্ষা ও দারিদ্র্য এই ভেদব্যবস্থার কুফল । অথচ স্বর্ণ মানুষ এই ব্যবস্থাকে 





নারি এর প্রান্তিক সীমায় দাড়িয়েও সমর্থকের অভাব নেই। 
তাদের সাহিত্যধারা প্রকাশকের আনুকূল্য লাভে সমর্থ | সমর্থন পাচ্ছেন বেতার দূরদর্শন খবরের 
কাগজসহ সর্বপ্রকার গণমাধ্যমের | কর্মফল ও জন্মাস্তরবাদ, পাপ ও পুণ্য, স্বর্গ ও নরক, ইহকাল 
ও পরকাল সেই সৃজনধারায় কেন্দ্রীয়-থিম বা আত্মা | 

আধুনিক ভারতের চিস্তানায়ক এম কে গান্ধীও এই ভাবনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন | জাতব্যবস্থা 
রা a Smelt is 





AA G E AEO A aerate ate বুদ্ধ, চির 
মণীষীর। কিন্তু এই অভিজ্ঞানাদের অভিজ্ঞান ভারতের মাটিতে টিকে থাকতে পারেনি__অথবা 
বলা যায় টিকে থেকেছে ক্ষীণতর ASS । স্বাধীনতার Be 
ব্যক্তিত্ব | সাম্যের স্বপক্ষের প্রবল প্রবক্তা | গতানুগতিক ভাবনার বিরুদ্ধ ভাবনার মানুষ । তিনি 
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সমাজকে আধুনিক চিস্তামুখিন করতে চেয়েছিলেন | উদ্দেশ্য অচিরে ভারতের মাটিতে সাম্য চিরায়ত 
করা- অসাম্যের বিষয় ও ভাবনা দূরীভূত করা । Dr Ambedkar thus appears as the 
Father-Figure in India so far as the dialectical development of the society 15 
concerned. In the final synthesis of the society. the inequality will wither 
away’ lf 

ইতিহাস তার নিজের নিয়মে গতিপথ রচনা করে | অনস্তকাল ধরে যারা থেকেছেন সাহিত্যের 
বিষয়-_কৃপার কলমে এতকাল আঁকা হয়েছে যাদের মুখের ছবি__সঠিক অর্থে সত্য থেকে 

যোজন দূরে থেকেছেন তারা। পৃথিবী কোনদিন শোনেনি তাদের কণ্ঠস্বর । এখন আমরা তা 
শুনতে পাই। এই সাহিত্য আত্মজ পুরাণের মত-_অন্যনাম আমিজ সাহিত্য ।মহারান্ট্রের আদিবাসী 
কথাশিল্পী লক্ষণ মানি তার ‘Gera’ উপন্যাসে তিনি নিজে যে সমাজে জন্মেছিলেন সেই Gat 
জাতির সুখদুঃখের জীবন কথা লিপিবদ্ধ করেন। আত্মকথনের এই ধারা ভারতীয় সাহিত্যে একটি 

কম্নড়ভাবার উপন্যাসিক দেবানুর মহাদেব তার “কুসুমকলে' উপন্যাসে নিজের মানুষের কথা 
তুলে ধরেন একই ধারা লক্ষিত হয় বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে মহীতোষ বিশ্বাসের ‘মাটি এক মায়া 
জানে’ অথবা অদ্বৈত মল্লবৰ্মণের “তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসে ৷ দুটি উপন্যাসেরহ আঙ্গিক 
একই রকমের কিন্ত অদ্বৈতের তিতাস’ বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে একটি মহার্ঘ রচনা | অদ্বৈতের 
এই রচনা সম্পর্কে ভিন্ন এক প্রবন্ধে বলেছিলাম___দলিত সাহিত্যের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। 
আত্মচরিতমূলক উপন্যাস দলিত সাহিত্যে একটা অস্তরঙ্গ নির্মাণ | -The Dalit autobiogarphy 


is a literary form marked by a great quantity of writing : however. its quality is 





equal to its quantity’. 


a এটি রানুর লন এ বানর নূর niet 0 
আন্দোলনের অভিমুখ জাতিভেদ বর্ণভেদের উর্ধে উঠে উন্নত মানবতার চর্চায় নিবদ্ধ। রাজ্য 
থেকে রাজ্যান্তরে একই ধারা বাহিত “ইন্ডিয়াননেস ইন অননেস' বলতে যা বোঝা যায় দলিত 
সাহিত্যের আন্দোলনে তা আছে। ভারতের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর চাপাচড়া কণ্ঠস্বর! "জাতি সংগ্রাম 
শ্রেণী সংগ্রামের মত একটি বিপ্লবী ঘটনা | এবং এই ঘটনা বিপ্রবাত্মকহয়ে উঠতে পারবে সেদিন 
যেদিন সঠিক অর্থে কোন বিকল্প ও উন্নত ব্যবস্থা সামনে লক্ষ্য রেখে দলিতরা এগোবে। বঞ্চনার 
কাঠামোর মধ্যে থেকে কেবলমাত্র একটুখানি প্রতিবাদ__অথবা অধিক আর্থক সুযোগের জন্য 
একটুখানি লড়াই-_বা সমাজ-সংস্কৃতিতে একটুখানি অধিকারের জন্য সামান্য চেস্টা দিয়ে তা 
সম্ভব নয়।' দলিত মানুষের ললাট বদলের জন্য দলিত সাহিত্য- দলিত সাহিত্য চিরাচরিত 
মানসিকতা বিবর্তনের সংগ্রাম | 

১৯৮৭ সালের অক্টোবর ৮, ৯ ও ১০ এই তিনদিন ধরে হায়দ্রাবাদ শহরে সর্বভারতীয় দলিত 
লেখক সম্মেলন হয়েছিল । সেই সম্মেলনের SHAS থেকে এই কথাই জানা গিয়েছিল 1 আমাদের 
প্রতিবেশি রাজ্য ত্রিপুরায় সম্প্রতি বইমেলা হয়ে গেল । দশদিনের অনুষ্ঠান বইমেলা শুরু হয়েছিল 
জানুয়ারি > থেকে । চতুর্থদিনে একটা মনোজ্ঞ আলোচনা হয়েছিল উৎসব প্রাঙ্গণে 'ধর্মীয় 
সাহিত্য প্রগতি সাহিতা- দলিত সাহিত্য" বিষয়ক এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন 
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সাহিত্য আকাদেমির সচিব কে সচ্চিদানন্দ। মালায়ালম ভাষার বিখ্যাত কবি ডঃ কে সচ্চিদানন্দ 
ভারি সুন্দর করে জানালেন দলিত সাহিত্যের ইতিহাস-কথা। “দলিত সাহিত্য মূলত ভারতীয় 
প্রলেতারিটেদের সঠিকজীবন-দর্পণ। শাসকশ্রেণীর চাপিয়ে দেওয়া চিন্তা ও দর্শনের একটা বিকল্প 
বা অলটারনেটিভ প্যারাডাইস।৮ কে সচ্চিদানন্দ আরও জানালেন, “ভারতের সাহিত্যের 
ইতিহাস মানে শাসক ব্রাহ্মণ শ্রেণীর ভাবনার ফসল | দলিত সাহিত্যের মধ্যে একটা বিরুদ্ধতা বা 
এ্যান্টাগোনিস্টিক ট্রেন্ড লক্ষ্য করা CMH বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না যে দলিত সাহিত্যের 
আছে একটা সর্বভারচীয় পাবসপ্রেকটিভ। “দলিত সাহিত্য নিয়ে ইংরেজিতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা 
হয়েছিল নভেম্বর ২৫. ১৯৭৩-এ “দি টাইমস*এর সাপ্তাহিক সাপ্রিমেন্টে। সেখানে আলোচনা 
হয়েছিল কবিতা, ছোটগল্প, প্রবন্ধ নিয়ে। দলিত সাহিত্য নিয়ে সেটাই ছিল সম্ভবত প্রথম সু- 
সমালোচনা । এই সাপ্রিমেন্টে দলিত প্যান্থারদের জঙ্গী সংগঠনেরও উল্লেখ ছিল- ছিল এর জন্ম 
ও আত্মপ্রকাশের কথা । ১৯৭২-এর জুলাই ৯-তে নামদেব দাশাল ও রাজা ঢালের মত বড় 
মাপের লেখকেরা এই দলিত প্যাস্থার গঠন করেছিলেন। ওই বছর তারা ভারতের স্বাধীনতা 
গীয়ে-গঞ্জে দলিতদের উপর যে অবর্ণনীয় অত্যাচার হয়েছিল তারই প্রতিবাদ স্বরূপ এইভাবে 
স্বাধীনতা দিবস পালিত হয় ।”১০ 
কলকাতার “বাঙলা দলিত সাহিত্য সংস্থার পক্ষ থেকে দলিত লেখকেরা প্রতি বছর দলিত 
প্যান্থার দিবস পালন করেন কলকাতায় | ত্রিপুরার মেলাঘরে ডিসেম্বর ৩০-৩১ এ ‘অদ্বৈত মল্লবৰ্মন 
সাহিত্য সংস্কৃতি উৎসব '৯৬" পালিত হল । দেখা গেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা বুকে 
“দলিত প্যাস্থার’ ব্যাজ লাগিয়ে অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করছেন। বুঝতে অসুবিধা হয়না সেখানকার 
তরুণদের মধ্যেও দলিত প্যাস্থার গঠিত হয়েছে। 
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সনাতন ও প্রগতিঃ a EEG SEG 


Melos ius edges or eon: Sofie TEA WHat seer HOE HE E STO 
প্রয়োজনে চল্লিশের দশকে শুরু হয়েছিল প্রগতিশীল সাহিত্যের ধারা। কিন্ত প্রগতিশীল 
সাহিত্যের কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল, ছিল নির্দিষ্ট দায়বদ্ধতা ৷ সেজন্য নিপীড়িত মানুষের সব কথা 
সে বলতে পারছিল না। প্রগতিশীল সাহিত্য যে কথা বলতে পারছিল না, সে কথা বলার জন্য 
এগিয়ে এল দলিত সাহিত্য । আসলে প্রগতিশীল ও দলিত সাহিত্য একে অপরের পরিপূরক 
হিসেবে আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে দেখা দিল। কিন্তু আজ পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে দলিত 
সাহিত্যে নিজস্ব একটা পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। আজ দলিত সাহিত্যের 
নিজস্ব একটি সংজ্ঞা হয়েছে। দলিত সাহিত্যের এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ভারতীয় দলিত 
সাহিত্য একাডেমির অধ্যক্ষ ডঃ মোহনপাল সুমনাক্ষার এক জায়গায় বলেছেন, “দলিত সাহিত্য 
দলিতোথান সাহিত্য ইয়ানি ও সাহিত্য জো দলিতো, পীড়িতো, শোষিতো, উপেক্ষিতো আউর 
অসহায় বর্গ কো উত্থান আউর নববিকাশকে লিয়ে প্রেরিত PAG হ্যায়; জো এ্যায়সে ব্যক্তিয়ো 
কো উনকে গৌরবময় ইতিহাসমে পরিচিত করাতে হয়ে উনকো উনকী মানবিয়তা কি পহচান 
মে অবগত করাতে হ্যায় । এ ও সাহিত্য হ্যায় জো ধরতি জুড়ে লোগো কো উনকি সমস্যা 
আডউর দুর্দশা সে অবগত করাতে হয়ে উনকি নিরাকরণ আউর সমাধানকে উপায় বতাতে 
হ্যায় ।” জো এ্যাসে ব্যক্তিয়ো কো উনকো গৌরবময় ইতিহাসমে পরিচিত করাতে হয়ে উনকো 
উনকী মানবিয়তা কি পহচান মে অবগত করাতে হ্যায় | 
দলিত সাহিত্য আজ এক প্রতিবাদী সাহিত্য । কিন্ত কাদের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ? এই 
প্রতিবাদ কোন ব্যক্তি, কোন গোষ্ঠী বা কোন জাতির বিরুদ্ধে নয়। হিন্দু ধর্মের মহানতা, উদারতা 
ও ব্যাপকতা নিয়ে অনেক সাহিত্য সৃষ্ট হয়েছে; সেগুলো সনাতন সাহিত্য । সেই সনাতন 
সাহিত্যের বিরোধিতা করাও দলিত সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয় । আসলে হিন্দু ধর্মের অস্তস্থলে যে 
একটা অমানবিকতা আছে, যার দিকে প্রথম অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ যার 
এক ‘নাম জাত পাত ব্যবস্থা", একদল মানুষকে অচ্ছুৎ অপাংক্তেয় করে ভারতীয় সমাজ 
ব্যবস্থায় এক সঙ্কট সৃষ্টি করেছে__তার ইতিহাস রচনা করাই দলিত সাহিত্যের কাজ । এতে 
বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণা আছে, হীনমন্যতার ক্রোধ আছে। মানুষ হয়ে মানুষের সম্মান না পাওয়ার 
জ্বালা আছে। কিন্তু কথা সেই একই মানুবদের- যাদের কথা বলার জন্য তৈরী হয়েছিল 
প্রগতিশীল সাহিত্য। সাম্যবাদী মাত্রই বলেন, মানুষ দুই প্রকার- ধনী ও দরিদ্র। আধুনিক 
পরিভাষায় শোষক ও শোষিত। যার আরেক নাম পরশ্রমজীবী ও শ্রমজীবী । এই শ্রমজীবী 
মানুষের কথাই বলছে প্রগতিশীল সাহিত্য এবং দলিত সাহিত্য। সাম্যবাদীরা যাদের সর্বহারা 
বলেন, রবীন্দ্রনাথ তাদেরই সর্বহারা বলেন। পার্থক্য বলার ভঙ্গীতে, বিষয়ে নয়। 

কিন্তু বলার ভঙ্গীতে এই পার্থক্য এসেছে কেন? ভারতবর্ষের সমাজ প্রেক্ষিতে জিনিষটা 
বুঝতে হবে। মনু সংহিতায় বলা হয়েছে। শ্লোক ১০/১২৯)__“ধন অর্জনে সমর্থ হলেও 
শুদ্রকে কিছুতেই ধনসঞ্চয় করতে দেওয়া চলবে না, কেননা ধন AW করলে ব্রাহ্মণদের কষ্ট 
হয়। শান্ত্রজ্ঞানহীন শূদ্র ধনমদে মত্ত হয়ে ব্রাহ্মণদের অবমাননা করতে পারে। ভার 
সমাজে বুর্জোয়া মনোভাব কোথায় লুকিয়ে আছে-__এই চা sian: emits 


দলিত সাহিত্য 0 অ-৮৭ 






























শোষণের যাতা কলে নিরস্তর নিম্পেষণের নির্দেশ খুঁজে পাওয়া যায়। যুগের সঙ্গে তাল রেখে 
এই শোবণ ব্যবস্থার বহিরঙ্গগত কিছু পরিবর্তন হয়েছে। দলিত সাহিত্যকার অধ্যাপক 
পূরযোত্তম সত্যপ্রেমী দলিতদের প্রতি শোষণ চক্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেন 
“দলিত জমাতিয়োকো বৌদ্ধিক, আর্থিক আউর সামাজিক রূপ মে নিরস্তর কমজোর বনায়ে 
রখনেকে লিয়ে নয়ে নয়ে শতরপ্ত্রী চালে চল্‌ রহা RASTA; আত্মদাহ, সাধু সংগঠন, রামচরিত 
মানস প্রসঙ্গ আউর ভগবত পারায়ণ-প্রবচন নিতৃনয়ে মন্দিরো কা নির্মাণ আউর ভজন কীর্তন 
আদিকে রূপ সে জাতি পাঁতি আউর অস্পৃশ্যতা কো কায়েম রখনে তথা আর্থিক আউর 
সামাজিক ক্ষেত্রো কো কায়েম রখনে তথা আর্থিক আউর সামাজিক ক্ষেত্রো মে দলিত জনতাকো 

দমন আউর উৎপীনড়কে সুনিয়োজিত ষড়যন্ত্র চল রয়ে হ্যায় |”? এই দশকের সমাজও গণেশের 
দুধ খাওয়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করে ও বিশ্বাস করে। তাহলে দেখা যায় ধর্মের মাধ্যমে এদেশের 
শোষনের ব্যবস্থাটিকে আজকের দিন পর্যস্ত কায়েম রাখার ব্যবস্থাটি সুকৌশলে চলে আসছে। 
এক চরম বর্ণ বিভক্ত সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্ম দিয়েছে ধর্ম। এবং আজও 
অর্থনৈতিক বৈষম্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে ধর্ম। এ দেশের মার্কসবাদীরা এই সত্যটি স্বীকার করেন 
না। অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভিত্তি ভূমিকে কেন্দ্র করে শ্রেণী সংগ্রামের কথা তারা বলেন বটে। 
কিন্তু এই বর্ণ বৈষম্যই যে শ্রেণী বিভাজনের কারণ সে ব্যাপারে তারা দৃষ্টিপাত করেন না। 
করতে চান না একথা আমি বলতে চাই না; কারণ আগে পরে সেখানেই ভাদের যেতে হবে। 
একদিকে শ্রমজীবী মানুষ, তাদের শ্রম উৎপন্ন সামগ্রী থেকে নিছক বাচার খাতিরে যেটুকু 
দরকার শুধু সেইটুকু ভাগ তাকে দিয়ে; বাকিটা, যাকে আমরা উদ্বৃত্ত বা সারপ্রাস বলি, তার 
সবটা কায়িক শ্রমের দায়মুক্ত সমস্ত সুখসম্তোগের কমবেশী অধিকারী অর্থাৎ বুর্জোয়া সমাজের 
অধিকারে রাখার কৌশল-রূপ বিষবৃক্ষটি আমাদের প্রাচীন ভারতের মাটিতে প্রোথিত হয়েছে 
এবং সেই থেকে এর ফল আমাদের বর্তমান সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাব্যবস্থাপনার মধ্য 
দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আসছে। এ দেশের সুকঠোর হিন্দু সমাজ সংগঠনের একমাত্র ধর্মই তার 
বাহনরূপে কাজ করছে। এবং ধর্মকে তার সুকঠোর অবস্থানে রাখতে সাহায্য করছেন আমাদের 
সমাজের Feta তথা উচ্চবর্ণের সমাজে যাদের অবস্থান SA | একমাত্র বর্ণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
সংগ্রামই এদেশের শোষণহীন সাম্যবাদী সমাজ সৃষ্টি করতে পারে। এ দেশের সর্বহারারা এই 
না 
মাটির কাছাকাছি যেতে পারছে, মার্কসীয় শ্রেণীবাদীরা ততই বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া 
সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছেন । একথা সত্য যে প্রলেতারিয়েতদের গণচেতনা একদিন 
আসবেই। আসেই। তখনই হয় শাসক সম্প্রদায়ের বিপদ, ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভাবনা | কিন্তু 
ভারতের মত আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় বন্ধনে সে আসা সুদূর পরাহত । এখানেই মার্কসীয় 
আন্দোলন থমকে আছে। কিন্ত দলিত আন্দোলন বিস্তার লাভ করছে। উভয়ে একই কাজ 
করছে, কিন্তু দৃষ্টভঙ্গীতে পার্থক্য হচ্ছে। ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তার “দর্শন ও রাজনীতি" 
প্রবন্ধে একথা প্রমাণ করেছেন যে প্রাচীন ভারতের ভাববাদী দর্শন ছিল প্রচলিত শোষণ ব্যবস্থার 
পরিপূরক। তার ফলে শোষণ ব্যবস্থা থেকে যে বিপ্লবের সম্ভাবনা তা এদেশে সম্ভব না। এবং 
সেজন্য এদেশে সব বিপ্লব ও প্রতিবাদ ভক্তিবাদের পরিণতি লাভ করেছে। প্রখ্যাত সমাজ 
বিজ্ঞানী ডঃ জয়স্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত বামপন্থী দলগুলি আজ পর্যস্ত উপলব্ধি করতে 
পারেনি যে এদেশে শ্রেণীভেদ জাতিভেদের উপর দীডিয়ে আছে এবং জাতিভেদের বিরুদ্ধে 
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সংগ্রাম না করে শ্রেণী সংগ্রামের শ্লোগান দেওয়া শুধুমাত্র ভ্রান্ত চেতনার Wl” এখানেই দলিত 
ও প্রগতিশীল সাহিত্যের পার্থক্য হয়ে যাচ্ছে। এবং দলিত সমাজের পশ্চাৎভূমি ক্রমশঃ 
প্রকাশিত ও বিশ্লেষিত হওয়ার ফলে এই জাতপাতের সংগ্রাম তীব্রতর হচ্ছে এবং দলিত 
সাহিত্যও ক্রমশঃ নতুন একটা ব্যাপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এবার আসি দলিত সাহিত্যের 
জন্মভূমিতে | ডঃ শিশিরকুমার দাস তার A History of Indian Literature“ বলেছেন, The 
most significant Feature of modern Indian Liternature in respect of the emergence of 
the underdogs as a literary force is what has come to be known as the Dalit move- 
ment. The word Dalit means ‘the down trodden’ and the socially underprivileged who 
asserted themselves as a significant sociopolitical category called themselves by this 
name. It is a movement, different from the Ezhva's initiated by Narayan Guru or cven 
the Gandhian movement for the upliftment of Harijan. in its robustness and unstinted 
criticism of the Brahmanical orthodovies. 10 gained momentum around 1920 under the 
leadership of Dr. B.R. ambedkar with the burning of the Manusmrti. “প্রকৃতপক্ষে = 
মনুস্মতি পোড়ানোর দিন থেকেই দলিত ভাবনা ও দলিত ত হিতৰ জন্ম । এই দিনটি ছিল 
২৯শে ডিসেম্বর, ১৯২৭। 

প্রশ্ন হলো এই মনু স্মৃতি কি? মনুস্মৃতিতে যাবার আগে মনু সম্পর্কীয় একটা গল্প আমাদের 
মনে রাখতে হবে। মনুর পূর্বের সমস্ত সৃষ্টিরধবংস করে, মনু থেকে নতুন সৃষ্টি ও সমাজ ব্যবস্থা 
তৈরী করা হয়। এখানে বৈদিক ও উপনিষদীয় সংস্কারকে অস্বীকার করার কথা বলা হয়েছে 
এবং পারম্পর্য রক্ষা করা হয়েছে বিষ্ণুর মৎস্য অবতার দিয়ে । অর্থাৎ উপনিষদীয় উদারতাকে 
অস্বীকার করে খুব পরিকল্পিতভাবে নতুন সমাজ ব্যবস্থা তৈরী করার লক্ষ্যে মনু সংহিতার 
রচনা । বিভিন্ন এতিহাসিক বিশ্লেষণ দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয়ে গেছে যে মনু কোন এক ব্যক্তি 
বিশেষ ছিলেন না। স্বায়স্তুর প্রমুখ চৌদ্দজন ব্রাম্মাণের সম্মিলিত প্রয়াসে ‘মনু সংহিতা" রচিত 
হয়। খ্রতিহাসিকভাবে এও জানা যায় আজ পর্যস্ত পৃথিবীতে মোট আটটি ধর্ম প্রচলিত আছে-_ 
হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ঝষি, ইহুদি, ইসলাম, জরাথুসত্রীয় ও কনফুসীয়। এদের মধ্যে ছয়টির জন্ম 
হয়েছে প্রতিষ্ঠাতা ব্যক্তির আধ্যাত্মিক দর্শনে। একমাত্র ইহুদি ও হিন্দুধর্ম ঈশ্বরের বাণী থেকে 
প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। হিন্দু ধর্মের মূল প্রবক্তা বেদে কিন্তু জাতি বর্ণ ভেদাভেদের কোন কথা নেই। 
মনু সংহিতা থেকে বর্ণ ভিত্তিক মানুষকে পৃথকীকরণ ও শোষণের OF | এই নিপীড়ণ ও শোষণ 
শেষ করতে তাই মনুসংহিতাকে প্রথম ও একমাত্র শক্র হিসেবে GFS করা হয়েছে। মনুর 
বিধানগুলোর উপর যদি ক্রমাগত আঘাত করা যায় এবং তাকে ভেঙ্গে ফেলা যায় বা তার 
উপর জাতির বিশ্বাসকে নষ্ট করে ফেলা যায় তাহলে দেশের অধিকাংশ নিপীড়িত তথা দলিত 
মানুষের মুক্তি সম্ভব। হিন্দু পুরাণে কথাগুলো কল্পিত গল্প, মনু সংহিতার বিধানগুলোকে সংহত 
ও জোরদার করার প্রয়োজনে | মানুষের বিশ্বাসকে তার প্রতি আকর্ষণ করার জন্য 1 মনুসংহিতা 
কথিত ব্রান্মাণ কেবল ব্রাহ্মণ্যবাদী হবেন এমন না_ যে কোন জাতির মানুষ ব্রান্মাণ্যবাদী হতে 
পারেন। কারণ মনু সৃষ্ট সমাজ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ শ্রেণীর ভূমিকাই ক্ষত্রিয় শ্রেণীর রাজনৈতিক 
ক্ষমতা ও বৈশ্য শ্রেণীর কায়েমী আর্থিক স্বার্থকে বজায় রাখতে সাহায্য করেছে। ব্রাহ্মণদের সৃষ্ট 
ধর্মীয় আচার ও শাস্ত্রীয় অনুশাসনের মাধামে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শ্রেণীই সাধারণ মানুষের উপর 
শাসনই শোষণ চিরায়ত করেছে। ব্রাহ্মণ মানে ধনী হবেন তা নয়, আসলে ব্রাহ্মাণ্যবাদীদের 
সুযোগ যারা নিচ্ছেন তারা বুর্জোয়া ব্রান্মাণ্যবাদীদের চেহারার নীচে তাদের ঘৃণার কদর্য চেহারা 
লুকিয়ে থাকে। সেখানে আর্থিক শোষণ ও সামাজিক শোষণের মধ্যে ভেদরেখা রাখে না। শুধ 
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তাই নয়, দেখা যায় শূদ্ৰ জনগণের মধ্য থেকে কিছু শুদ্র শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে এবং আর্থিক 

সংগতিতে এমন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন যে তারা নিজেরাও আজ নিজেদের YR বলে ভাবেন 
না। এরা কি তাহলে ব্রাহ্মণ হয়ে গেলেন? দরিদ্র ব্রাহ্মণ কি শুদ্র দলভুক্ত হয়ে যাবেন? তা হয় 
না, কারণ এদেশের আর্থিক কাঠামোটা SES একটা বুনিয়াদের উপর দণ্ায়মান। ধর্মের 
আধারে শ্রেণী বিন্যস্ত সমাজ কাঠামোর সঙ্গে অর্থনৈতিক কাঠামোর সহাবস্থান ও সাযুজ্য 
এখানে আছে। এদেশে শূদ্র ধনে সম্পদে প্রতিষ্ঠিত হলেও সামাজিক মর্যাদায় শৃদ্রই থাকেন। ডঃ 
আম্বদকরের মতে অস্পৃশ্যতা এমন একটি বিধি ব্যবস্থা যা হিন্দুদের কাছে (ব্রাহ্মণ্যবাদীদের) 
স্বর্ণথনি বিশেষ | যেখান থেকে শুধু পাওয়া যায়, দিতে হয় না কিছুই। এতদিন দেশের এই ৮৫ 
শতাংশ মানুষকে না দিয়েই বঞ্চিত রেখেছে এ দেশের ১৫ শতাংশ উচ্চবর্ণের বুর্জোয়া সমাজ | 
সুতরাং এর প্রতিবাদ তো একদিন হবেই, প্রতিবাদ যখন ভাষা পাবে তখন তার প্রকাশের 
মাধ্যম হিসেবে সাহিত্য খুঁজে নেবে অবশ্যই | 

আধুনিক যুগে ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে দলিত সাহিত্যের প্রথম লেখক কে? শিশির 
কুমার দাস- ডি, জাভেলকারের লেখা 'দেশকা yaa’ বইটিকে প্রথম দলিত সাহিত্যের পুস্তক 
বলতে চান। ব্রাহ্মুণ্যবাদী চিপু asa ও তিলকের উপর সরাসরি আক্রমণ, যার জন্য হিন্দু 
সমাজ তিলককে শাস্তি দিয়েছিলো । এস, এস, মাতে উচ্চ বর্ণের লোক হওয়া সত্বেও মারাঠি 
সাহিত্যের গোড়াপত্তন করেন “উপেক্ষান্তচে অস্তরগা’ বইটি দিয়ে। 

ভারতের দলিত মুক্তি আন্দোলনের সব থেকে শক্তিমান কবি মহারাষ্ট্রের নামদেব দশাল। 
সত্তরের দশকের শুরুতে বোম্বাই শহরের বস্তিতে নিজের টালির ঘরে বসে গঠন করেছিলেন 
দলিত প্যাস্থার গোষ্ঠী । অস্পৃশ্যদের ঘরের শিক্ষিত যুবকদের প্রতি আহবান জানিয়ে তিনি 
বলেছিলেন, আসুন আমরা যুদ্ধ করি। শোষণ মুক্তির যুদ্ধ। হাতে তরবারি নিয়ে নয়। মসীর 
অসি নিয়ে। আমাদের যুদ্ধ, আমাদের সংগ্রাম ব্যক্তি মানুষের বিরুদ্ধে নয়। আমাদের সংগ্রাম 
দলিতদের দুর্দশার মুক্তির সংগ্রাম। 
একটি সাহিত্য আন্দোলনের নাম। পিছিয়ে পড়া মানুষের এগিয়ে আসার Bet) আশাবাদী 
হওয়ার প্রতিশ্রতি। তাদের নিজস্ব সৃষ্টিময় কর্মকাণ্ডের দলিল। এবং এই সাহিত্য ভারতীয় 
সাহিত্যের ইতিহাসে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সর্বশেষ আন্দোলনের মুখ | 

একথা আজ সকলেই স্বীকার করেন যে দলিত সাহিত্য এ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর 
প্রবক্তা | উত্তরকাল তথা ভবিষ্যৎ শতাব্দীর জন্য উৎসর্গীকৃত। বাংলা ভাষায় যদিও এর এখনো 
শৈশবকাল, তবু বাংলা সাহিত্যের জন্ম এই ব্রাত্যজনের সাহিত্য নিয়ে | প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের 
চর্যার কাব্যকারদের মধ্যে নিম্নবর্ণের মানুষের সংখ্যাধিক্য এবং তাদের জীবনের কথাই 
প্রতিফলিত হয়েছে। গ্রাম বাংলার আউল বাউল থেকে শুরু করে আধুনিককালের কবিয়ালরা 
পর্যন্ত বাংলার লোক সংস্কৃতির ধারায় দলিত বর্গের অবস্থান কেউ অস্বীকার করতে পারবেন 
না। বলা যায় দলিত সাহিত্যের মূল সুরই বাংলা সাহিত্যের অস্তর ধারা । এর মধ্যে সংস্কৃতায়ন 
ও নগরায়ন ঘটেছে অনেক পরে মধ্যযুগের শেষ সময়ে । নতুনভাবে বাংলা সাহিত্যের 
ইতিহাসকে আজ বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন এসেছে। কাউকে এর দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে 
হবে। সেই সঙ্গে আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে সেই মূল ধারার সঙ্গে যুক্ত করে দলিত সাহিত্যের 
উত্থানকে সুনিশ্চিত করতে হবে। 
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জহর চক্রবর্তী 
নিজের কাছে প্রশ্ন আমার কে আমি! 


আমার পরিচিত এক ey পুত্রের সম্প্রতি পিতৃ বিয়োগ ঘটেছিল। কিন্তু সে ধারণ করেনি 
ধড়া। প্রয়াত পিতাকে সে শ্রদ্ধা জানিয়েছে কেঁদে বুক ভাসিয়ে, কিন্তু বেদমস্ত্র উচ্চারণ করে সে 
করেনি শ্রাদ্ধ । জিজ্ঞেস করেছিলাম কেন? সে বলেছিল-__““ব্রাঙ্মাণের ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে এ 
আমার প্রতিবাদ i” 

প্রতিবাদ! হ্যা প্রতিবাদই তো বটে। যত ছোট্টই হোক, আমার পরিচিত এই শূদ্ৰ পুত্র, একটা 
ঢিল ছুঁড়েছে। ছোট্ট টিল। কিন্ত আমি বেশ টের পাচ্ছি একটা স্থির জলে এই ছোট্ট ঢিল যেন 
একটা অশান্ত ঢেউ তুলেছে। 

কিন্ত পাঠকগণ- ক্ষমা করবেন। আমি সত্য কথা না বলে পারলাম না। শূদ্র পুত্রের এই 
ara! বিরোধী ঘৃণা আমাকে তখন আহত করেছিল। কারণ আমি ara সন্তান | 

নয়া অর্থনীতির drome pel বিচূর্ণ আমিও-__তবুও আমি ব্রন্মাণ। আকাশ ছোয়া দ্রব্য 
মূল্যের একই বাজার থেকে আমিও Hen করি-_ তবুও আমি ব্রন্মাণ। জব ফর্ম পূরণ করে বসে 
আছি, চেয়ে থাকা তারার দিকে চেয়ে আছি আমি, রাত গভীর হলে রকে আড্ডা দিয়ে চোরের 
মত বাড়ী যাই এবং ঘুমস্ত মা-বাবার জেগে না থাকার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নির্লজ্জের মত 
ভাত খেয়ে আমি ঘুমিয়ে থাকি__তবুও আমি ব্রান্মণ। কারণ আমার আছে উত্তরাধিকার সূত্রে 
নীল রক্ত। সেই রক্ত কখনও আমাকে পাগল করে দেয়__আমাকে এক মহাশৃন্যের স্বর্ণ 
সিংহাসনে বসিয়ে দেয়-_আমি ব্রাহ্মণ! আমি দ্বিজ! 

আমার বৈদিক ব্রান্মাণ পিতাকে আমি বলিনি- সেই ya পুত্রের অভিমানের কথা । কারণ 
আমি জানি আমার বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পিতা সইতে পারবে না- শুদ্র পুত্রের এই হৃদয় জোর করা 
ঘৃণা। পাঠকগণ আপনারাই বলুন, আমি কী ভুল করেছি? কিন্তু বলা যায় না__যে রোগীর 
ক্যান্সার হয়েছে, সবাই জানে বাঁচবে না, তবুও কী তাকে বলা যায়, তার মৃত্যুর AA! বলা যায় 
না। যদিও আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি__দিন আসছে, সেদিন আর দূরে নয়, আমার, আমার 
বেদিক ব্রাহ্মণ পিতাকে দেখে যেতে হবে- শুদ্রের অভিমান আমি চাই বা না চাই। আর আমি 
নিশ্চিন্ত হলাম-_-আমাকে দেখতে হবে শূদ্র ক্রোধ। আমি জানি না-_-আমার পিতা পিতামহের 
ব্রহ্ম্যতেজ আমাকে রক্ষা করতে পারবে কিনা এই HF রোষের আগুন থেকে। | 

সুধী বন্ধুগণ, আমি আগেই বলেছি oF পুত্রের এই আঘাত আমাকে আহত করেছিল । 
নীতিগত ভাবে আমি কর্মিউনিষ্ট, সাহিত্য সংস্কৃতির জগতে আমি প্রগতিশীল, তবুও আমি 
armi এ আমার হাজার বছরের উত্তরাধিকার, সাড়ে চার হাজার বছর আগে নিজভূমে 
পরাস্ত হয়ে সেদিন থেকে আমার এই অধিকারের সূত্রপাত | বৈদিক যুগের সূচনার পর থেকে 
আমার পূর্বপুরুষরা যুগে যুগে পালন করে এসেছে দাস প্রভু, সামস্ত প্রভু, রাজা, জমিদারের 
পরামর্শ দাতা কিম্বা মুখপাত্রের ভূমিকা । আজ গণতান্ত্রিক দুনিয়ায় আমার রক্তের ছায়া লেপ্টে 
আছে_ শাসন, প্রশাসন, ভূমি বাণিজ্য শিক্ষায় । সেই নীল রক্ত, আমি নির্যাতিত হওয়া সত্বেও 
আমাকে দলিতের মিছিলে আনতে পারে Al আমার যুক্তিহীন মন, আমার অন্ধকার চেতনায় 
হারিয়ে যায়। এবং 'জাত-পাতে বড্ড বেশি মাতা-মাতি'__এই তত্ত্বের আড়ালে আমি আশ্রয় 
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খুঁজি, আমার জাত অভিমান রক্ষায় আমি শ্রেণীহীন বিল্পবের স্বপ্ন দেখি, অথচ তার পূর্ব শর্ত 
জাতহীন সমাজের কথা বলি না। আমি স্বীকার করি বা না করি-_আমি আজ ভীত, wz 
আমাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে__হারাবার ভয় কারণ আমার আছে ব্রান্মণত্ব। অথচ আমি ঠিক 
বুঝতে পাচ্ছি আমি ক্রমেই বিপন্ন হচ্ছি। আমি মানে আমার GTS | আমার অহঙ্কার যা আমার 
সাত রাজার ধন মাণিক। যা ক্ষুধার্ত পেটেও আমার কাছে ভিখারী সাহেবের মুখে দামী হাভানা 
চুরুটের মত! আর তাই সেদিন আমি Sere হয়েছিলাম ey পুত্রের আবরণে | | 
সুপ্রিয় পাঠকগণ- বিশ্বাস করুন, আমাদের মানে ব্রাহ্মাণ্যবাদীদের ইচ্ছে করে এই বেয়াদ্দপ 
শুদ্রদের জিভটা টেনে ছিড়ে ফেলতে । সত্যিই আজ আমরা বড় অসহায়! আজআমরা পারছিনা 
এক AYA মত ওদের আঙ্গুল কেটে ফেলতে । আজ আমরা পারছিনা রামচন্দ্রের মত মাথা 
কেটে নিতে | সতাই আজ আমরা কত অসহায়! সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলন আজ আমাদের 
করতে হচ্ছে___যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় বসে মুচি সেজে 
জুতো কালি করে, অথবা হরিজন সেজে রাস্তা ঝাড় দিয়ে অথবা কিছুই করতে না পেরে নিজের 


গায়ে আগুন CEA আত্মহত্যা করে। সম্ভবত বিবেকানন্দের শৃদ্র যুগ শুরু হয়ে গেছে। অথবা 
রবীন্দ্রনাথের ব্রাত্য দিন এসে গেছে অথবা নজরুলের-__“"আসিতেছে শুভদিন ..... শোধিতে 


হইবে A" — সেই দিন এসে গেছে। আর তাই OF পুত্রের মুখে আমাদের শুনতে হয় আজ 
বেদ মন্ত্রের বিরুদ্ধে ঘুণা। অথচ যে শূত্রের মুখে আমরা মানিনা বেদমস্ত্রের অধিকার । আমরা 
যজ্ঞের ছবি বিলিয়েছি এতকাল কাক, কুকুর আর শূদ্রকে। আর সেই বে-তামিজ শুদ্র পুত্র আজ 
বেদকে অস্বীবগর করছে! যাদেরকে আমরা মন্দিরে ঢুকতে দিলাম না এতকাল তারা আজ 
আমার দিকে চেয়ে চোখ রাঙ্গাচ্ছে আর পশ্চাদদেশ দেখাচ্ছে মন্দিরকে ? 

যাকে আমরা পুজোর নৈবেদ্য স্পর্শের অধিকার দিলাম না এতকাল, সে আজ ভ্যাংচি কেটে 
হায় ঈশ্বর! তুমি আজো আছো কী! তুমিও কী ভয় পাচ্ছো আজ তোমার প্রতি অবজ্ঞার এই 
স্পর্ধা দেখে! 

তুমি আর একবার ফিরিয়ে দিতে পারো না ত্রান্মাণের চোখে ব্রহ্মার আগুন-__যে আগুনে 
পুড়িয়ে মারা যাবে শুদ্রকে! তুমি আর একবার কী দিতে পারনা দুর্বাশা মুনির তেজ-_অভিসাপ 
দিয়ে ছারকার করতে GE স্বপ্নকে £ বন্ধুগণ, শুধু আজ আমার কথা নয়, ব্রান্মাণ্যবাদের মনের 
কথা, এ বর্ণবাদের অস্তর আত্মার কান্না! জানি আপনারা বলবেন এ হচ্ছে পতনমুখী সাহ্রাজ্যের 
আত্মবিলাপ। তা হোক CHA যেমন আভা এসেছে জয়ী হওয়ার অধিকার, তেমনি আমাদেরও 
আজ আছে পরাজিতের আত্মবিলাপের অধিকার । এই দুই অধিকারই নির্মম ইতিহাসের 
নিৰ্দ্ধারণ। 

বুদ্ধিমান কিছু, বন্ধু আমার পরামর্শ দিয়েছেন এ শূদ্র পুত্রের আস্ফালন নেহাৎ বাচালতা। 
সে ব্যাটা মুর্খ। বদ হজম হয়েছে। জাত-পাতের নোংরা রাজনীতির শিকার। ভেবে দেখলাম, 
হতেও পারে। আমার পরিচিত এ শূদ্র পুত্রটি শিক্ষিতও নয় বটে। বদহজম খানিকটা__তাও 
হতে পারে। কিন্তু আমি যে তার মধ্যে একটা ঘৃণা দেখেছি। সে তো কৃত্রিম নয়। সে অশিক্ষিত, 
আমার মত গুছিয়ে কথা বলা তার পেশা ও নেশা নয়। হিপোরক্রেসি-_ এই শব্দের বাংলাও সে 
জানে ati কিন্ত আমি যে বুকের মধ্যে কান পেতে ঠিক শুনতে পেয়েছি, তার ভেতরের রক্ত 
মাংস কেমন করে টগবগ করে বলছে-_“আমি তাকেই মানি যে আমাকে মানে" । আমি যে 
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once aE At tO নর রাত ররর রর 
ara, {Waa ভারতবর্ষ নয়__ মানুষের ভারতবর্ষ আমাদের দাবি। 

বন্ধুগণ, বিশ্বাস করুন, ব্রাহ্মণ্যবাদের এই অপমান, যা আমি সেদিন শুদ্র পুত্রের মুখে 
শুনেছি-_তা আমাকে ভীষণভাবে আহত করেছে। আমি শুধু ভেবেছি এত অপমান, তার চেয়ে 
মৃত্যুও ভালো! এক্ষুনি জল-স্থল একাকার হয়ে যাক, আকাশ ভেঙ্গে পড়ুক মাটিতে! ব্রাহ্মণের 
প্রতি এই অবস্ঞার কথা ভাবতে গিয়ে আমার বাবার মুখটা আমার চোখে ভেসে উঠেছে বার 
বার। আমি স্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে গেলাম আমার শৈশবের পেতাঘরে | 

আমার বেশ মনে পড়ে যাচ্ছিল ছোটবেলায় আমার বন্ধু ছিল শুভ্র সম্তান। আমরা শরতের 
ভোরে শিউলি কুডাতাম, পদিমাসির বাগান থেকে, সাঝি ভরে নীলকণ্ঠ তুলতাম। সেই ফুল দিয়ে 
আমার দাদু নারায়ণ ঘরে পুজো দিতেন। আমি কাসর বাজাতাম আমাদের বাড়ীর সীমানার 
বাইরে দাড়িয়ে থাকতেন আমার সে শূদ্র বন্ধু । আমি তখন বুঝতাম না, আমি কেন ব্রান্নাণ। সেও 
বুঝতনা, সে কেন শৃদ্র। কিন্তু বুঝতাম আমাদের ঠাকুর ঘরে যাওয়া তার মানা | পূজোর বাতাসা, 
কদমা চুরি করে নিয়ে যেতাম, তার জন্যে । আমার পৈতাঘরে বেড়ার ফাক দিয়ে সে দিয়ে যেত 
পেয়ারা। অথচ পৈতাঘরে আমি দ্বিজ হচ্ছি, শুদ্রের ছায়া দেখাও পাপ । গল্প শুনেছি_ সেই YF 
বন্ধুর বাবাও আমাদের বাড়ী ঢুকতে পারেনি কোনদিন। হয়তো তার বাবাও! আমি দেখতাম 
কোন অনুষ্ঠানে ওদের পাত পড়ত আলাদা । ওরা খেয়ে নিজের থালাটা নিজেরা ধুয়ে দিয়ে 
যেতো। আমাদের ঘরে এদের প্রবেশ অধিকার ছিলনা । আমার বেশ মনে পড়ে, একদিন 
লুকোচুরি খেলতে খেলতে আমার শৃদ্র বন্ধুটি আমাদের বড় ঘরে ঢুকে গিয়েছিল! তার জন্য 
আমি পিটুনি খেয়েছিলাম । আর এ শৃদ্র বন্ধু'র মা পুত্রের অপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমাদের 
ঘর গোবর দিয়ে লেপেছিল। পরে গঙ্গাজল-শাস্তিজল দিয়ে শুদ্ধ করেছিল আমার দাদু । 

আমি জানি না__এই কী সেই YS পুত্ৰ? যাকে একদা অস্বীকার করেছিল আমার বাপ 
ঠাকুর্দারা এবং তাদের সমাজ এবং অবচেতন মনে আমিও! জানি না। শুধু বুঝাতে পারছি এ 
যে কী যন্ত্রণা-_বছরের পর বছর ওরা সহ্য করেছে! হাজার বছর ওরা মানুষ হয়েও মানুষের 
কাছে অপমানিত হয়ে এসেছে। হাজার বছর ওরা আমাদের সমাজে বাইরে বসে খেয়েছে 
নিজের থালা নিজেই ধুয়েছে। ওরা হাজার বছর ক্ষোভে, অভিমানের জ্বালায়, ক্রোধে ছটফট 
করেছে, অথচ তা অনুভব করার মত কোন ইন্দ্রিয় আমাদের ছিল না। আজ আমি অনুভব 
করলাম__ওরা আমাকে অস্বীকার করল যখন | আজ ওরা যখন বলল-_ওদের ঘরে ব্রাম্মাণের 
প্রবেশ অধিকার নিষেধ, তখন আমরা বুঝতে পারলাম-__এই অপমানের যন্ত্রণা কত গভীর | 

সেই অপমানে আজ আমরা গায়ে আগুন জ্বালিয়ে আত্মহত্যায়ও পিছ পা হচ্ছি না। অথচ 
ওরা কিন্তু__এত অপমান সহ্য করেও হাজার বছর বেঁচে আছে, আত্মহত্যা করেনি। সম্ভবত 
ওরা জানতো ওদের দিন আসন্ন। কিন্তু আমরা কত মূর্খ, বুঝতে পারিনি আমাদের দিন শেষ। 

আজ আমার দাদু বেঁচে নেই। আমার বাবাও বাঁচবেন না। আমাকে বাচতে হবে । অতীতের 
বর্বরতার উত্তরাধিকার যা আমার নীল রক্তের রক্ত কণিকায় নিমজ্জিত তা আমাকে আজ 
আসামীর কাঠগড়ায় দাড় করিয়ে প্রতিমুহূর্তে চাবুক মারবে | সময়ের কাছে নতজানু হয়ে আমি 
ক্ষমা চাইব। 

হায় মহাকাল, =ই পবিত্র যুদ্ধের ভূমিতে কেন আমি পতন সাম্রাজ্যের শিবিরে একজন ব্রাহ্মণ 
সম্ভান হলাম! কেন আমি বিজয় মুখী মানুষের মিছিলে একজন শৃত্র AGIA হতে পারলাম না? 
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ভারতীয় থিয়েটারের বিভিন্ন মাত্রার মধ্যে দলিত থিয়েটার একটি অতি তাৎ্পর্যবাহী ও 
অনেকটা নতুন মাধ্যম | অদূর ভবিষ্যতে এই মাত্রাগুলি হয়ত অনেক বেশী সুপরিস্ফুট হয়ে উঠতে 
পারবে | আধুনিক দলিত থিয়েটারের প্রধান চরিত্রগুণ হল প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ 
বিদ্রোহ? একদিকে যেমন “হালদোষ” এবং “আজ ধান্দা বান্ধ আয়ে” এইসব থিয়েটার “হট” 
করছে। এটা সহজেই বোঝা যায়, যে দলিত থিয়েটার ভারতীয় থিয়েটার জগতে একটি পরিণত 
পরীক্ষামূলক রীতি । 

হাজার-হাজার বছর ধরে বহু প্রজন্মের বহুসংখ্যক মানুষ সমাজে অত্যন্ত অপমানিত এবং 
অমানবিক জীবন যাপন করছিল | তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে সঠিক ভাবেই তারা বিভিন্ন 
সাজে বেরিয়ে পড়েছে। যার উদাহরণ “লোক কথা ৭৮” অথবা “স্মারক” । প্রথমটি ages 
মাতকারির লেখা নাটক এবং পরেরটি অধ্যাপক কুমার দেশমুখের | আধুনিক দলিত নাটক মারাঠী 
থিয়েটারের পথনাটিকার নতুনমাত্রা প্রকাশ করেছে। এ কারণে মনে হয় দলিত থিয়েটারের মুল 
শিকড় মারাঠী লোক-কলার মাটিতেই খুজে পাওয়া ASA | মহারাষ্ট্রের গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন লোকভঙ্গীর 
চর্চা হয় যেমন ললিত, দশাবতার। বহুরূপী, ভারুদ এবং তামাশা । এইসব আঙ্গিক নিয়েও তাদের 
আরও বিকশিত করে দলিত থিয়েটার সম্প্রচারের পক্ষে কার্ষোপযোগী করে তুলছে । এই প্রসঙ্গে 
কিবাণ ফাগু বাশোদের প্রচেষ্টা পথিকৃৎ পর্যায়ের | তিনিই সর্বপ্রথম সম্ভচোখ মেলার জীবন ও ধর্ম 
নিয়ে একটি নাটক সৃষ্টি করেন । দলিত নাটকের মূল এই নাটকে খুঁজে পাওয়া যাবে। 

এই নাট্য আন্দোলন আরোও অনেক সমাজ সংস্কারক ও সাহিত্য জগতের ব্যক্তিদের হাতে 
বিকাশ লাভ করেছে যেমন আমাভাইশাবে, ভীমরতি ধোন্দিবা কারভাকা ইত্যাদি । এরা ছিলেন 
শীর্ষস্থানীয় লেখক যাঁরা প্রথমদিকে দলিতদের জীবন ও মুক্তি আন্দোলন উপজীব্য করে অনেক 
নাটক লিখেছেন। 

wen over Wes রা নুন “ব্র্যাক থিয়েটার'”এর সাথে তুলনার চেষ্টা 
করেছেন | কিন্ত এই তুলনা কিছুটা বিতর্কমূলক। এদের সাদৃশের জায়গা খুবই কম। যাই হোক, 
দলিত থিয়েটার মার্কিন ব্র্যাকথিয়েটার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা | কারণ এর মূল রয়েছে ভারতীয় 
লোক-কলার এতিহ্যের মধ্যে নিহিত। 

সাধারণ ভাবে ভারতবর্ষে এবং বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রে লোক-ভঙ্গিমা মানুষের খুব কাছের 
জিনিস ৷ তারা মাটির ভাষায় মানুষের জীবনের কথা বলে । এই লোক ভঙ্গীগুলি চিরাচরিত, উচ্চশ্রেণী 














নিয়ন্ত্রিত এবং ধর্মীয় প্রসঙ্গে । কিন্ত দলিত শিল্পীরা সেগুলিকে বিকাশিত করেন এবং তাদের রক্ষা - 


করেন। তারা এগুলিকে অনেক ভক্তিতে অর্চনা করেছেন প্রথমদিকের অধিকাংশ লাভনি (রোমান্টিক 
কবিতা) কবি এবং নায়করা দলিত শ্রেণীভুক্ত ছিলেন | 
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যাহিহোক সমাজের এই অংশের প্রথম জাগরণ আনেন মহাত্মা ফুলে ও ডঃ আস্বেদকর | 
আন্দোলন চলতেই থাকে এবং সংঘাত আন্দোলনের মূলবস্তু হয়ে দাড়ায় । দলিত থিয়েটার এই 
কেন্দ্রীয় বিষয়ের উপরেই ভিত্তি প্রাপ্ত সমাজে অধঃপতিত অবস্থা (অর্থাৎ দলিতত্ব) কে পরিত্যাগ 








ন্যায় পুনঃ তিতা দন ও চিরাচরিত মানকে অস্কার করা দলিত বেটার 





একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য | 

এটা ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে অবিচার, মূল্যবোধের সংঘাত এবং মহান তিহাসিক সংগ্রামের 
বিরুদ্ধে মানবিক জীবন যাপনের অধিকারের সংগ্রাম দলিত থিয়েটারের ভিক্তিভূমির মূল দর্শন । 
তাদের ক্ষোভ প্রকাশের জন্য তারা থিয়েটারের মত PAAA মাধ্যমকে বরণ করে নিয়েছে। সামাজিক 
ন্যায়ের জন্য যুদ্ধাভিযান রত দলিতই দলিত সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী দলিত থিয়েটারের মূল 
কেন্দ্রবিন্দু । গৌণকারী, wef ও হীন মানবিক মানসিকতার বিরুদ্ধেই তাদের সংঘাত | বিভিন্ন 
ভূমিকায় এরই উপস্থাপন করা হয়েছে৷ “থাশ্বারামরাজ্য জেতুয্যা” নাটকে তাকে ব্রান্মাণ প্রচারকের 
বিরুদ্ধে লড়াই করতে দেখা ara | ভূমিকা বিভিন্ন হলেও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী একই | 
দলিত থিয়েটার উচ্চশ্রেণীর মানসিকতার মুখোশ খুলে দিয়েছে। অন্ধ সংস্কৃতি বা সামাক্দিক 
প্রথার বিভিন্ন রকম কারণে দলিতরা এই নৃশংসতার শিকার হচ্ছে। শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে 
দলিতরা এখন শক্তিমান হচ্ছে এবং এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের্‌ লড়াই-এর নৈতিক শক্তি আরও 
অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বাস্তব সংঘর্ষ দলিত নাটকে প্রকাশিত হয়েছে। এটাকি তার জীবনের 
বাস্তব প্রতিফলন নয়? 

আধুনিক দলিত নাট্যকার নিজে এর মধ্যে কিছু যোগ করেননি | তারই হাজার বছর আগেকার 
অতিবাহিত জীবনকে তিনি ব্যক্ত করেছেন। একজন সতর্ক সমাজবিজ্ঞানীর মত তিনি প্রাচীন কল্প- 
করে তিনি ভার প্রামাণ্যতার পুনঃ মূল্যায়ন করছেন। প্রকাশ ত্রিভুবনের ATA রামরাজ্য থেতুয়া 
হনুমানের লঙ্কাদাহ, বামন অবতারের বলীকে পাতাল প্রেরণ, দ্রৌপদীর বিবাহ ও অমৃত মস্থনের 
মত পুরাণিক কাহিনী উদঘাটন করেছে। এগুলি পৌরাণিক কাহিনী হলেও তাদের ভারতীয় 
মহাকাব্যের প্রহসন প্রকাশ করার একটি ধংসাত্মক অর্থ রয়েছে। প্রচলিত অন্ধ এতিহ্য তুলে ধরে 
দলিত থিয়েটারে এর আরও প্রতিফলন ঘটেছে। প্রকাশ ব্রিভুবনের*'এক হোতা রাজা” নাটকে 
নাট্যকার চিরাচরিত প্রতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতকে পুনর্বার সমীক্ষা করেছেন। তার মতে দলিতরা 
জমির অধিকারী ছিল কিন্তু উচ্চতর শ্রেণীভূত্তরা তাদের অনাথ করে দিয়েছিলেন। “কৈফিয়ৎ”' 
নাটকে অধ্যাপক অচলম্মর দলিত মূল্যবোধ সম্পন্ন চিকিৎসা কাহিনী সাফল্যের সাথে ব্যবহার 
করেছেন | চোখা মেলা নামক ভক্তদলিত সন্ত শ্রীবিধলের Sl করত | তার গভীর ধ্যানের সময় 
কিন্তু বিঠল দলিতরূপে পদকে সাহায্য করেন । প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীকে নতুন মোড় দিয়ে 
তিনি এইভাবে মূল্যবোধ প্রবন ও তশ্নিষ্ট দলিত জীবনের প্রকাশ ঘটিয়েছেন । ডঃ গঙ্গাধর পদ্থবানের 
“মৃত্যশালা"' E A E R STE 
একটি সফল পরীক্ষা করেছেন। 
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ডঃ দত্ত ভগতের “WAG Gs একটি এমন নাটক যা রামায়ণ কাহিনীর বাস্তবতার বিস্ফোরণ 
ঘটিয়েছে। এই নাটকে সত্যের মর্মান্তিক প্রকাশ ঘটেছে। ' 

পরাণ কাহিনীর উৎস ছাড়াও দলিত থিয়েটারে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সুস্পষ্টভাবে 
পরিপ্রেক্ষিত বিদ্যমান । স্বাধীনতার ৩৫ বছর পরেও সাধারণ দলিত নাগরিক ন্যায় বিচার ও 
সমত্ের ব্যাপারে ASS হতে পারেনি | দলিত সম্প্রদায়ের সামনে নতুন সমস্যা এসে তাদের এমন 
বিভ্রান্ত করেছে যে মনে হয় সমস্ত কর্ম ব্যবস্থা তাদেরই উন্নয়নের বিরুদ্ধে কাজ করছে। দলিত 
থিয়েটার এই নির্মম সত্যকে যথাযথভাবে সর্বসমক্ষে লিয়ে এসেছে | এখন দলিত লেখকদের সংখ্যা 
গোণবার মত হয়েছে, কিন্তু দলিত সমালোচনা এখনও দলিত থিয়েটারের দিকে দেখবার মত 
পরিপ্রেক্ষিত গড়ে তুলতে পারেনি । চিন্তাশীল দলিত যুবা সমালোচকবৃন্দ দ্রুত আত্মবিশ্বাস ও 
প্রতিবাদী যুক্তি নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন। তারা আলোচনা সভা, সেমিনার ও সম্মেলনের ব্যবস্থা 
করে দলিত থিয়েটারের সমস্যা আলোচনা করছেন। এটি এক শুভ পরিবর্তন | মহারাষ্ট্রের দলিত 
থিয়েটার নাটকের জগতে আবদ্ধ না থেকে সমগ্র আন্দোলনের অংশে পরিণত হয়েছে । এই নাটকের 
বিভিন্ন দিক এখনও অধ্যয়ন করার প্রয়োজন রয়েছে। নিয়মিত উৎসবের সাথে দলিত থিয়েটারের 
বর্তমান ও ভবিষৎ পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে নিয়মিত আলোচনার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন রয়েছে। 
এই অভিমুখে একাস্তিক প্রচেষ্টা থাকলে ভবিষ্যতে এই সন্ধান হবে সফল ও সাহসী এক অগ্রবর্তী 
পদক্ষেপ । দলিত থিয়েটারের রয়েছে একগৌরবময় অতীত এবং একই রকম পরিবর্তনশীল ভবিষ্যৎ | 
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মারাঠী সাহিতোর একটি প্রধান গতিশীল প্রবাহরূপে দলিত সাহিত্যের কয়েকটি বিশেষ 
বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর মধ্যে একটি হ'ল সমাজ সচেতনতা । সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে নীতি দলিত 
সাহিত্যের সৃজনশীল প্রক্রিয়াকে চালিত করে তা হল সমাজ সচেতনতা | ভীবনচেতনাকে ঘিরে যে 
সামাজিক মানবিক প্রজ্ঞা বিদ্যমান সামাজিক চেতনা তারই একটি অঙ্গবিশেষ, যা তার নিজস্ব 
সংস্কৃতিকে প্রকাশ করে । ফলে সকলের কাছেই এর প্রাবল্য প্রেরণা ও সজীবতার আবেদন রয়েছে। 
সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে এর অন্তর্নিহিত শক্তির APTS | 

দলিত সাহিত্যের বিপ্লব প্রকৃতপক্ষে সামাজিক চেতনারই বিপ্লব ৷ এটা দলিতদের মধ্যে আত্ম- 
অস্তিত্বের হোম শিখাকে উদ্দীপিত করে i দলিতের আত্মপরিচয়ের বিস্ফোরণ হিসেবেও শ্রহণ করা 
যায় এই দলিত সাহিত্যকে | 

দলিত সাহিত্যের মূল উৎস সম্বন্ধে অনেক রকম মত রয়েছে | কেউ কেউ মনে করেন দলিত 
সাহিত্যের উৎস বুদ্ধদেবের কাল থেকেই অনুসন্ধান করতে হবে । কেউ কেউ আবার AS ছোকার 
সাহিত্য কর্ম ও জ্যোতিরাও- ফুলের ধ্যানধারণা এবং এমনকি কিষাণ ফাওক্তি বাশোদের লেখার 
মধ্যে পর্যন্ত এর উৎস সন্ধান করেন। অন্যেরা দলিত সাহিতোর শিকাড শ্রী এম মাতের লেখার 
মধ্যেও খুঁজে পান। খুব কম লোকেই এই সত্য মনে করেন যে ডঃ বি. আর আম্বেদকরের 
মধ্যেও দলিত সাহিত্যের ধারণা পাওয়া যায়। ডঃ বি. আর আহ্বেদকর দলিতদের নতুন ভঙ্গীতে 
সবকিছু হৃদয়ঙ্গম করার প্রেরণা দেন | তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের উন্মেষ করেন এবং আত্মসম্মান 
ও আত্মনির্ভরতা বিকশিত করেন। তিনি শিক্ষার গুরুত্বের উপর জোর দেন এবং সামাজিক 
অধিকারের জন্য সংগ্রামে তাঁদের দীক্ষিত করেন। ডঃ বি. আর আস্বেদকর দলিত 





 সংবেদনশীলতাকে যত্রের সঙ্গে লালিত করেন, আর তাদের কাছে আবেদন জানান শিক্ষিত হবার, 


সংগঠিত হবার ও আন্দোলন করার জন্যে 

তিনি তাদের সামাজিক গুরুত্বের কথা প্রচার করেন সামাজিক সচেতনতার কীর্তির কার্যকারী 
রূপের এক অনন্যসাধারণ দৃষ্টাস্ত হচ্ছে ডঃ আন্বেদকরের জীবন ও সাধনা | সমাজকল্যাণে নিবেদিত 
প্রাণ হয়ে সামাজিক বিপ্রবের প্রচেষ্টায়, প্রতিবাদ ও বিপ্রবের আদর্শে চালিত হওয়া একজন মানুষকে 
যে দলিত সাহিত্যের জনক বলা যায়, এই দৃষ্ঠান্তও দলিত সাহিত্যের গুণাবলীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 1 এই 
শুণগুলিই দলিত সাহিত্যের মতাদর্শগত পরিপ্রেক্ষিতের সংজ্ঞা | 

ডঃ বি. আর. আম্বেদকরই দলিত সাহিত্যের কর্মের প্রারম্ভিক উদ্যোক্তা | তার যোগ্য নেতৃত্তে 
চৌদার পুকুরের সত্যাগ্রহ সফলতায় পরিণত হয়েছিল । নাসিকের কালারাম মন্দিরের সত্যাগ্রহেও 
তিনিই নেতৃত্ব দিয়ে।২০--। মহাদে-তে “PATS” আগুণে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। তারই নেতৃত্বে 
ধর্মাস্তঃকরণের ঘোষণাও এবং শেষপর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মকে ধর্মহিসাবে গ্রহণ বরা হয় | মূলতঃ দলিতদের 
প্রতি শত্রভাবাপন্র একটি সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই এই সব আন্দোলন হয়েছিল | এটাও সকলের 
জানা আছে যে দলিত সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অন্তহীন প্রতিবাদ Gas করেছিল t 
দলিত সাহিত্য এই প্রতিবাদেরই কাহিনী এবং এর সবটাই সামাজিক চেতনা থেকে GES | 

দলিত সাহিত্য মূলতঃ গণসাহিত্য। ডঃ বি. আর আশ্বেদকরের নেতৃত্ব এই সব আন্দোলন 
পরবর্তীকালে গান এবং কবিতায় রূপান্তরিত হয়েছে। প্রতিবাদের বাণী লোকসঙ্গীত তামাশা, 
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জলসা এবং প্রচলিত লোক কলার মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌছেছে। এইভাবেই ডঃ আসম্বেদক্করের 
নীতি ও দর্শন প্রথমদিকে পুনরুজ্জীবিত হত। 

বিষয়বলী সম্পর্কে ডঃ বি. আর. আশ্বেদকরের ছিল সতাদ্রস্টার মত পরিসপ্রেক্ষিত। তিনি 
ছিলেন একজন সক্রিয় কর্মী, প্রথমস্তরের কৃটনীতিবিদ ও একজন অসাধারণ ক্ষমতাতর্ত্ববিদ। তিনি 
খুব দ্রুত উপলব্ধি করেছিলেন যে দলিতদের শিক্ষা ও জ্ঞানের সকল সুযোগ নিতে হবে । এই 
লক্ষ্যে তিনি বোশম্বাইতে ১৯৪৫ সালে জনগণের শিক্ষাসমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। (Peoples 
paucatien Society) এই সমিতির উদ্যোগে ১৯৪৬ সালে সিদ্ধার্থ কলেজ চালু হয়। শিক্ষার 
সুযোগ দের মনে জ্ঞানের পিপাসা আনে । ফলে অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান তৈরী হয় যেমন 
সিদ্ধাখ সাহিত্য সংখ, বুদ্ধ সাহিত্য সংঘ ও মহারাষ্ট্র সাহিত্য সংঘ | 

ডঃ আন্বেদকরের প্রয়াণের পর দলিত লেখকদের প্রথম সম্মেলন বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত হয় | 
একমাত্র দলিত সাপ্তাহিক সংবাদপত “প্রবৃদ্ধভারত” এ সম্পর্কে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হয় 
“এই অদ্ভুত সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দলিত সম্প্রদায়কে অস্তহীনভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে যেতে 
হবে। এই প্রদিবাদেরই ইতিহাস দলিত সাহিত্য “দলিত সাহিত্য সম্মেলন এবং লেখক ও পাঠক 
ম্মেলনের মাধ্যমে কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া হয়। এই সংগঠনগুলি এখনও সক্রিয় আছে এবং 
সামাজিক চেতনার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। 

এইভাবে দলিত সাহিত্য মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গীকে শক্তিশালী করার এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের 
মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। ১৯৬৭ সালে গুরঙ্গাবাদের নাগসেন বনে...মিলিন্দ সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত 
হয়। এই পরিষদের অধীনে “অস্মিতা” নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পরে এর 
নাম হয় অশ্রুতাদর্শ। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল দলিত বাস্তবতাকে প্রকাশ করা । দলিত সাহিত্য বিপ্লবের 
ক্ষেত্রে এই পত্রিকা এক প্রতিনিধি স্বরূপ হয়ে উঠেছে। অস্মিতাদর্শই প্রথম পত্রিকা । যা দলিত 
সাহিত্যকে একটি নিদিষ্ট দিকদর্শন ও পন্থা প্রদর্শন করে। অন্যান্য পত্রিকা যথা, নিকায়, প্রমেয়, 
দলিত ক্রান্তি, জাতক, বিদ্ৰোহ, সমাজ ইত্যাদি এই উদ্দেশ্যে অবদান রেখেছে। ফলে সামাজিক 
চেতনা বিস্তৃতি লাভ করেছে। 

ক্রমশঃ দলিত সাহিত্য একটি গ্রহণযোগ্য সাহিত্যিক শব্দে পরিণত হয়েছে। এই শব্দ ATS 
হবার পরে এর অর্থ নিরূপণের উদ্দেশ্যে আলোচনা শুরু হয়। 

দলিত সাহিত্য বিপ্লব প্রায় দেড় দশক ধরে প্রচলিত সাহিত্য চিন্তার পাশাপাশি এক নতুন ” 
অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। দলিত সাহিত্যের তিনটি নীতি হল, প্রতিবাদ, জ্ঞান ও আত্মবিশ্বাস। 
সমাজের বর্ণব্যবস্থার বিরুদ্ধে এর প্রতিবাদ রয়েছে এবং সাংস্কৃতিক বিচারে মানুষের অবক্ষয়ের 
বিরুদ্ধে ধর্ম অনুযায়ী বিচারের ধারণা যে 'দারিদ্রতমই পবিত্রতম'-এর বিরেধিতা করা । সুতরাং 
হিন্দুমানসিকতাকে অস্বীকার করে এই সাহিত্য মানবিকতাবাদী স্বাধীনতাকে তুলে ধরে । এভাবে 
দলিত সাহিত্য বিশ্বের প্রাথমিকতাকে অস্বীকার করে বুদ্ধিবৃন্তির সর্বোস্তমতাকে প্রতিষ্ঠিত করে, 
কারণ মানসিক পরিবর্তনের নীতি জ্ঞানের ধারণা থেকেই উদ্ভূত হয়। এই নীতির ভিত্তিতেই এই 
সাহিত্য সমাজের নিপীড়িত মানুষের বন্ধুত্বে আবদ্ধ হয় | স্বাধীনতা, সমতা, ভ্রাতৃত্ব বোধ এবং ন্যায় 
এই মূল্যবোধ এর কাছে ঘনিষ্ঠ। সংস্কৃতির পুনঃ সৃজনের কাজে দলিত সাহিত্য ডঃ বি. আর 
আন্বেদকেরের চিস্তাধারায় অনুপ্রাণিত। এই কথা ঠিক না হলে দলিত সাহিত্য গান্ধীবাদ ও 
মার্কসবাদের সহজাত হত । ডঃ বি. আর আম্বেদকরের চিন্তা ধারা বঞ্চিত মানবিকতার সমস্যাকে 
সঠিকভাবে প্রকাশ করেছে। সৃজনশীল দলিত লেখকরা এই বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত। এই 
নৈতিক দৃষ্টিতে ডাঃ বি, আর আন্বেদকরের ধ্যান-ধারণার প্রাসঙ্গিকতা সমন্ধেও তারা সচেতন | 


অ-৯৮ 0 দলিত সাহিত্য 





















মহারাষ্ট্রে অনেক আন্দোলন হয়েছে কিন্ত দলিত সাহিত্য কেবলমাত্র StF আর আস্বেদকরের 
আদশেহি Aiea অনুপ্রাণিত। এই সত্যকে অস্বীকার করা যায় না কারণ ইতিহাস প্রমাণ 
করেছে যে এই সত্য সূর্যের মতই GETA | 

১৯৬০ সালে শুরু হওয়া থেকে এই সাহিত্য ক্রমশ অনেকগুলি দিকে গতি প্রাপ্ত হয়েছে। 
এর সবচেয়ে ভালোসৃষ্টি কবিতার জগতেই পাওয়া যাবে। প্রাক-স্বাধিনতাযুগে দলিত কবিতা 
অলেক অংশে প্রচারধর্মী ছিল। কিন্তু ১৯৬০-এর পরে এটা আরও অনেক বেশী জ্ঞানগর্ভ, প্রতীকী 








দিত সাহিত্য আকারে উন্নয়নে কবিতার পরেই আসে। বিষয়টিতে নতুন সামাজিক মাত্রা 
যোগ করেছে দলিত গল্প। মধ্যবন্তী শ্রেণীর পলায়নী ও কাল্পনিক শের পথ অনুসরণ করার 
[ভিজ্ঞতা এবং এইজন্য এর প্রকাশভঙ্গী এর এক নতুন বৈশিষ্ট্য । দলিত 
গল্পের লেখকরা তাদের অনুভূতি ও আবেগের প্রকাশে অত্যন্ত একনিষ্ঠ। এর ফলে এতে নেই 
অযথা ক্রোধ । দলিত সংবেদনশীলতাকে তুলে ধরার এ এক শুরুত্বপূর্ণ ও সতর্ক প্রয়াসী সংগ্রাম ও 
পরিবর্তনের SIS দ্বারা নিশ্চয়ই এটা চালিত, কিন্তু এর একটি বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতও রয়েছে। 
এতে দেখা যায় দলিত জীবন শুধুমাত্র শূদ্ৰ, অপরিচ্ছন্ন ও ঘৃণিত নয় বরং এর শিকড় রয়েছে 
সাহস, মানবিকতা ও আশাবাদের মূল্যবোধের গভীরে | দলিত জীবনের প্রাথমিক প্রশ্নে এর রয়েছে 
অগাধ বিশ্বাস। দলিত কাহিনী মানবিক মর্যাদাকে সর্বোচ্চ স্থান দেয় এবং এক মহিমান্বিত আত্ম ASH 
এর বিশেষত্ব | 

গল্প ছাড়াও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুক্ত দলিতরা আত্মজীবনীও লিখেছেন। এগুলির এক 
বিস্তীর্ণ সামাজিক মাত্রা রয়েছে। এগুলিতে দলিত লেখকরা এক ভয়াবহ জীবনাবস্থা বর্ণনা 
করেছেন। সমাজের উচ্চস্তরের প্রতিষ্ঠিত ও অত্যাচারী জীবনধারাও এইসব আত্মজীবনীতে 
বিধৃত হয়েছে। এছাড়া আরও ব্যাপক বিষয়বস্তু রয়েছে। যেমন বর্ণভিস্তিক সংস্কৃতি, এঁতিহ্য, 
অন্ধবিশ্বাস, অভ্যাস ইত্যাদি | সমাজের এই সমস্ত চিত্র সততা ও তিক্ততার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। 
দলিতদের যন্ত্রণা ভোগকে সমাজের শিক্ষিত অংশের সামনে তুলে ধরার কাজে এই 
আত্মজীবনীগুলি খুবই সফল হয়েছে। দলিত আত্মজীবনীগুলি প্রচলিত ধরনের আত্মজীবনী থেকে 
আলাদা দষ্টাস্তশ্বরূপ প্রচলিত আত্মজীবনীগুলি ব্যক্তিত্বের বিকাশকে জন্ম থেকে বার্ধক্য পর্যস্ত 
এক অনুভূমিক রেখায় বিবৃত করে। এর মধ্যে থাকে প্রধান ঘটনাবলী লেখকের সংস্পর্শে আসা 
o মানুষেরা এইসব। বলতে আশ্চর্য লাগে দলিত আত্মজীবনীকাররা ২৫ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে 
এইসব লেখার ফলে বার্ধক্যের কথা বলা হয়নি। তাদের বেশির ভাগই অত্যন্ত হতদরিদ্র পটভূমি 
থেকে আসায় দুর্ভাগ্য ও অবিরাম সংগ্রামের মধ্যে তাদের ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়েছে। সেজন্য দলিত 
আত্মজীবনীর মূল্যায়ণ হবে আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে । দলিত কাহিনী ও দলিত আত্মজীবনী 
পরিপূর্ণ দারিদ্র, অজ্ঞতা, অন্ধবিশ্বাস সাংস্কৃতিক মনোবিকলন তথা ধর্ম ও বিনোদন-__এইসব 
বর্ণনা করেছে। কিন্তু তাই বলে দলিত কাহিনী/আত্মজীবনী সামাজিক আলোচনা মাত্র নয়। 
তাদেরকে প্রাথমিকভাবে শিল্পকর্ম বলেই ধরতে BA! 

দলিত নাটকের উল্লেখ করাও অবশ্যই প্রয়োজন | দলিত নাটক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও 
সাংস্কৃতিক নিপীড়ণ ও দলিতদের শোষণের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ নিনার্দিত করেছে। বর্ণ, জাতি প্রভৃতি 
সার্বিক ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ করতে দলিত নাটক দর্শককে অনুপ্রাণিত করে! 
জীবনের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক অবস্থিতি সম্পর্কে এ নাটক দর্শককে 


দলিত সাহিতা 0 অ-৯৯ 
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অবহিত করে এবং 4 Une eae aii: enn need eect 
ভিত্তিতে দলিত সাহিত্য সম্পর্কে ATIE সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া যায়__ 
১। দলিত সাহিত্যের মূল উদ্দেশা দলিত সম্প্রদায়ের সমস্যাগুলি বোঝা এবং এই অবস্থার 


জন্য কোন কোন কারণ দায়ী তা বিশ্লেষণ করা এবং সমাজে যে সকল প্রগতিশীল শক্তি এই 


সমস্যার সমাধানে সহায়ক হবে তাদের উৎসাহিত করা। 

২। দলিত সাহিত্য, দলিত সম্প্রদায়ের অখণ্ডতাকে স্বীকৃতি দেয় এবং সামাজিক রূপান্তরের 
তীব্র আকাঙ্বা পোষণ FTA | 

৩। দলিত জীবনের মূল্যবোধ ও আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত FTA | 

৪। মানব হিতৈষণার মতাদর্শের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং মানবিকতাবাদী মনোভাবকে তুলে 
ধরে। 

৫। প্রাথমিকভাবে এটা দলিতদের দ্বারা দলিতদের জন্য সাহিত্য ইহাকে যে কোন ভাবে 
দলিতদের কাছে পৌছাতে হবে। 

৬। মানবতার যন্ত্রণা ও কষ্টের উপরেই এর মূল দৃষ্টি এবং দলিত সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ ও 
সংগ্রাম চিত্রিত করবে ফলতঃ দলিত সাহিত্য দলিত বিপ্রবেরই উৎপাদনস্বরূপ | 


q দলিত সাহিত্য শুধুমাত্র দলিতদের যন্ত্রণা ও কষ্টের বিষয়ক নয়। দলিতদের সংগঠিত ও 


অসংগঠিত সংগ্রামের সংহত চিত্রায়ণ উপস্থাপিত করে । এই অর্থে এটিকে দলিত সামাজিক সংগ্রামের 
সূচক বলা যায়। 

t i দলিত লেখকদের বিশ্বাস ডঃ বি. আর আম্বেদকরের দর্শনে গভীরভাবে নিহিত । Sta 
দর্শনের বৈশিষ্ট্য হল সামাজিক পরিবর্তনের অভিমুখে বৈজ্ঞানিক অগ্রগমন | সেজন্য দলিত সাহিত্য 
মানবিকতা-বিরোধী মনোভাব উৎসারণকারী সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী । মানবিকতার 
কারণে একটি বর্ণহীন সমাজ সৃজনে এ শেষ পর্যন্ত আশা রাখে। 

৯।দলিত লেখকদের সর্বপ্রথম ভাবনা দলিতদের নিয়ে, যেহেতু দলিতরা এমন সম্প্রদায়ভুক্ত 
যারা যন্ত্রণা ভোগ করেছে (এবং এখনও করছে) আমাদের সমাজের বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার ও 
অবিচারের ফলে। এই সম্প্রদায় অশিক্ষিতপ্রায় এবং অসংখ্য বরীতিনীতির Pros TA | সেজন্য 





দলিত সাহিত্য সমগ্র দলিত সম্প্রদায়কে তার ভিতরের সমস্যা ও বাইরের সম্ভাবনা সহ উপজীব্য 


করতে BTA | শেষ MAG, দলিত সম্প্রদায়ের অসহায়তাকেই বুঝে নিতে চায় | 

১০। এতদিন পর্যস্ত অবহেলিত মানুষের সব বাধাবন্ধের জট খুলতে সচেষ্ট হবে। 

১১। হিন্দু মানসিকতা ও হিন্দু সাহিত্যকে এ সাহিত্য সমালোচনা করে। 

১২। সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের এ এক পরিপূরক অংশ। 

১৩ । সাহিত্য ও মানুষের মধ্যে অবস্থিত অস্তরালে সেতুবন্ধন করাই দলিত সাহিত্যের লক্ষ্য | 

সামাজিক দায়িত্ব পালন করে যাতে একটি সাংস্কৃতিক অধ্যায়ে পরিণত হতে পারে সেটাই 
এর লক্ষ্য । এ হতে চায় সার্বিক জীবন ধারার একটি অংশ। প্রয়োজন নেই একইভাবে গণমাধ্যমকে 
পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করতে চায়। 


১৪। দলিত সাহিত্যের একটি বৈশিষট্পূর্ণ প্রবণতা হল নিরাশবাদীতার অর্তাহিত চরিত্র ও 


হীনমন্যতার জাজ্ল্যমান বক্তব্য | 





১৫। ব্যক্তিগত ও আন্তঃ সাম্প্রদায়িক সমস্যার ব্যাপারে এর একটা অদ্ভুত নিবৃত্তি রয়েছে।. _ 
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দলিত সাহিত্য ও ত্রিপুরার প্রেক্ষাপট 


_ সমাজের প্রতি দায়দ্ধতার শর্তে সাহিত্যকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। (ক) সনাতনী 
সাহিত্য, খে) প্রগতি সাহিত্য ও (গ) দলিত সাহিত্য | 

দলিত সাহিত্য নামাকরণটা অনেক আধুনিক কালের হলেও দলিত সাহিত্য চর্চা শুরু হয়েছে 
আরো আগে থেকে । ডঃ আন্বেদকর “দলিত সাহিত্যসভা’ গঠন করে দলিত সাহিত্যের 
বিষয়টাকে পৃথক এক ছত্রতলে নিয়ে এলেন। তবুও সাহিত্যের অন্যান্য দিক বিশেষতঃ সনাতনী 
সাহিত্যে যে উন্নতি হয়েছে সে তুলনায় দলিত সাহিত্য অনেক অনেক পিছিয়ে । তার অবশ্য 
কারণও আছে। বৈদিক যুগ থেকে সমাজের উচ্চবর্ণের লোকেদের দখলে ছিল সাহিত্য | শুদ্রদের 
অধিকার ছিল না পঠন-পাঠনে। ফলত উচ্চ বর্ণের লোকেরা খুব সঙ্গত কারণেই সাহিত্যের 
কোথাও দলিতদের দুঃখকষ্টের কথা বলার চেষ্টা করেনি। 
. বিশের দশকের কাছাকাছি সময় থেকে মহাত্মা ফুলে, আন্বেদকর ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ 
দলিতদের বিষয় নিয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধাদি লিখতে শুরু করল। এরই ফলশ্রুতিতে দলিত সাহিত্য 
ধীরে ধীরে পল্লবিত হতে শুরু করে। যদিও আলাদাভাবে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও কতিপয় 
সাহিত্যের রূপ দেওয়ার কথা হয় তো চিস্তা ভাবনাও করেননি । এখন পর্যস্ত রবীন্দ্রনাথ-ই 
দলিতদের নিয়ে সবচেয়ে বেশী করে কলম ধরেছিলেন। নিজেও পিরালী spa, 
ব্রাত্যনগোষ্ঠীর একজন হওয়ার কারণে খুব কাছ থেকে দেখেছেন সমাজের অত্যাচারকে। 
ত্রিপুরায় সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস হয়েছে অনেক অনেক পরে। ‘রবি’ সাহিত্য-পত্রিকার 
আবির্ভাব ত্রিপুরার সাহিত্য জগতে, সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম ঢেউ নিয়ে আসে | এই সময় “রবিতে 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও লিখতেন। ‘রবি’ ত্রিপুরার রাজবাড়ী তথা উপজাতি রাজাদের 
স্পৃশ্ধপোষকতায় প্রকাশিত হলেও দলিত সাহিত্যের বিষয়টা নিয়ে আলাদা কোনও চিন্তার 
প্রতিফলন অভ্তত ‘রবি'তে দেখা যায় না। পরবতী সময়ে চল্লিশের দর্শক জনশিক্ষা 
আন্দোলনের সময়ে উপজাতিদের দুঃখ-দুর্দশার কথা নিয়ে বেশ কিছু লেখা হলেও একে ঠিক 
দলিত সাহিত্যে অন্তর্ভূক্ত না করে প্রগতি সাহিত্যে অন্তর্ভূক্ত করা অধিক যুক্তিযুক্ত | 

পরবর্তী সময়ে বিচ্ছিন্ন বে কিছুসংখ্যক সাহিত্য কর্ম দলিত সাহিত্যের অন্তর্গত হওয়া 
সত্তেও এই লেখাগুলি সুসংহত দলিত আন্দোলনের জন্ম দিতে সক্ষম হয় নি। 

একেবারে আধুনিককালে নব্বুই-এর দশকে একদল নবীন ও কিছুসংখ্যক প্রবীণ সাহিত্যিক 
মিলে সাহিত্য জগতে এক আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। এই লেখক গোষ্ঠীর সকলেই 
| খুব সুসংহত ভাবে, বিষয়বস্তর নির্বাচন করে দলিত সাহিত্য সৃষ্টি করে যাচ্ছেন। বলা ভালো, 
~ নিঃসন্দেহে দলিত সাহিত্যে নিঃশব্দে এক বিপ্লব শুরু হয়েছে। এই সাহিত্যিক গোষ্ঠীতে এই 
প্রবন্ধ লেখক ছাড়াও আর যাঁরা রয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন কমলকুমার সিংহ, 
কৃষ্ধন নাথ, কল্পনা শিব, দিলীপ দাস, সিরাজুদ্দিন আহমেদ, দেবব্রত দেবরায়, আশীষ দাস, 
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শ্যামাপদ চক্রবর্তী, জহর চক্রবর্তী, মিতা দাস, বিধান রায়, অপাংশু দেবনাথ, মনোরঞ্জন বিশ্বাস, 

সর্বভারতীয় সাহিতাক্ষেত্রে অনিল সরকার এক দিকপাল। প্রেমের কবিতা “প্রিজন ভ্যান' 
থেকে প্রগতি সাহিত্য 'লাশকাটা ঘর ও অন্যান্য গল্প” প্রভৃতিতে তার যেমন সহজ বিচরণ, 
তেমনি টক ভীষণ টক'-এর মতো অতুলনীয় রাজনৈতিক ছড়া ঝর্ণার সাবলীল গতি নিয়ে তার 
কলম থেকে ঝরে পড়ে। বলার অপেক্ষা রাখে না, ত্রিপুরার দলিত সাহিত্যের রূপকার, 
বিশ্বকর্মা নিঃসন্দেহে অনিল সরকার। তার অমর সৃষ্টি 'হীরাসিং হরিজন’ দেশ ও কালের গণ্ডি 
ছাড়িয়ে বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে স্থানে করে নিতে সক্ষম হয়েছে। “হীরাসিং হরিজন*হ হবে 
আগামী দিনের দলিত সাহিতোর দিশারী | 

ত্রিপুরায় দলিত সাহিত্যের আন্দোলনে কমলকুমার সিংহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব । তার 
লেখা দলিত সাহিত্যের বইগুলি হল 'ব্রহ্মাবাদ ও বস্তবাদ', শুদ্রজাগরণ”, “অদৈতমল্ল বর্মণ’ 


কৃষ্ণধন দেবনাথ মুখ্যত তাত্বিক লেখক। দলিত সাহিত্য সম্পর্কে তার অনেকগুলি রচনা 


ত্রিপুর দলিত সাহিত্য আন্দোলনে এক সুন্দর মাত্রা যোগ করেছে। 

ত্রিপুরার দলিত সাহিত্যের এ রেঁনেসাসে চারটি বিষয়-ই প্রাধান্য পাচ্ছে। “গল্প”, “কবিতা 
ও ছড়া’, “প্রবন্ধ ও নিবন্ধ" এবং “নাটক'। একাঙ্ক নাটক “হীরাসিং” ত্রিপুরায় দলিত নাটক সৃষ্টির 
ক্ষেত্রে প্রথম বলিষ্ঠ প্রয়াস। অনিল সরকারের “হীরাসিং হরিজন'_ কবিতা অবলম্বনে এই 

দলিত সাহিত্যের এই আন্দোলনের মুখ্যধারক বাহক দলিত সাহিত্যসভা। এই সভা এরই 
মধ্যে দলিত-সাহিত্য' নামে একটি সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশ করছেনষ এছাড়া দলিত সাহিত্যের 
পৃষ্ঠপোষকতা করছে “দলিত সাহিত্য প্রচার কেন্দ্র”, “একলব্য প্রকাশন", ‘জনপদ’ “বিবেক ও 
“দলিত-সংগ্রাম'। সব মিলিয়ে যে নিঃশব্দ বিপ্লবের বীজ অস্কুরিত হল, সম্ভবত তাই ফুলে-ফলে 
পল্লবিত দলিত সাহিত্যের আন্দোলনকে বিশাল মহীরূহের রূপ দেবে অদূর ভবিষ্যতে | 
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মিতা দাস 
পার্বতী ত্রিপুরা ই জনগণ, এবং দলিত সাহিত্য 


ভারতভূমির উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ক্ষুদ্র এবং পিছিয়ে পড়া রাজ্য ত্রিপুরা । ত্রিপুরার ভূমগুলীয় 
“ পরিসীমা ১০,৪৯১, ৬৯ বর্গকিলোমিটার । তিনদিক ঘিরে রয়েছে বাংলাদেশ আর একদিক 
পাখীর ঠোটের মতো স্পর্শ করে আছে ভারতের মূল ভূ-খণ্ড। ছোট বড় পাহাড় ছড়িয়ে আছে 
ঘন ATH অরণ্য বুকে নিয়ে। পাহাড়ের বুক ছিড়ে গৈরিক মাটির দু'কুলে রেখে প্রবাহিত ছোট 
বড়, নদী, নালা, ঝিল। কোথাও কোথাও কাটা তারে চিহ্নিত বিদেশী সীমাস্ত কোথাও বা রেখা 
টেনে দিয়েছে প্রবহমান নদী। ফলে যখন তখন ওপার থেকে চলে আসা বিদেশী নাগরিক-এর 
চাপ বইতে হয় ত্রিপুরাকে। ৯৯১ সালের CTA রিপোর্ট (লোকগণনা) অনুযায়ী ত্রিপুরার 
লোকসংখ্যা ২৭,৫৭,.২০৫ জন। অধিকাংশ বসবাস করে প্রাম-পাহাড়ে। প্রাম-পাহাড়ে 
বসবাসকারীর সংখ্যা ২৩,৩৫,৪৮৪ শহর এবং শহরতলীর লোক সংখ্যা ৪,২৭,৭২১ জন । এই 
জনসংখ্যার মাত্র ১৬% তপশিলী জাতি এবং ২৯% তপশিলী উপজাতিভুক্ত। ত্রিপুরায় শিক্ষার 





_ গড় হার ৬০.৪৪ শতাংশ। তপশিলী জাতির মধ্যে শিক্ষার হার ৭.৪৫% তপশিলী উপজাতির 


শিক্ষার হার আরোও নগণ্য | 


ত্রিপুরায় বসবাসকারী তপশিলী জাতির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন সম্প্রদায়; CHAS, AAA, 
তিওর, পাটনী, জালো, মল্ল, মাহিষ্য, মালাকার, শুক্রদাস (ধোপা) এবং চর্মকার ও হরিজন বা 
জমাদার। 

ত্রিপুরার অদিবাসী অর্থাৎ উপজাতি গোষ্ঠীর সংখ্যা হ’লো উনিশ । যথা €১) ত্রিপুরা, (২) 
রিয়াং, (৩) জমাতিয়া, (৪) চাকমা, ৫৫) হালাম, (৬) নোয়াতিয়া, (৭) মগ, (৮) লুসাই, (৯) 
উচুই, (১০) কুকি, (১১) গারো, (১২) মুণ্ডা, (১৩) GM, (১৪) সাঁওতাল (১৫) খাসিয়া, 
(১৬) ভীল, (১৭) ভূটিয়া, (১৮) AA ও (১৯) ছাইমাল। এখানে বেশকিছু অধিবাসী আছে 
যারা ত্রিপুরায় দীর্ঘ দিন ধরে স্থায়ীভাবে বসবাস করলেও মূলতঃ এরা বিভিন্ন প্রতিবেশী রাজ্য 
ও রাষ্ট্র থেকে আগত । যেমন মুন্ডা, ভীল, সাওতাল, ওরাং, নেপালী, ভূটানী, পেলছা, খাসিয়া 
ও গারো উপজাতি গোষ্ঠী ত্রিপুরায় রয়েছে উপজাতি হিসাবেই। 

মন্ডল কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে ৩৭টি জন গোষ্ঠীকে কেন্দ্রীয় সরকার ও. বি. সি. বলে 
অনুমোদন দেওয়ায় বর্তমানে তাই ত্রিপুরায় তপশিলী জাতি, উপজাতির সঙ্গে আরো একটি 
পিছিয়ে পড়া জনগোঠী সংযোজিত হয়ে বিশাল দলিত সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছে। 

প্রসঙ্গতঃ এবানে উল্লেখ করা যেতে পারে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় ত্রিপুরায়ও 
শোষণ, বঞ্চনা চলে আসছিল দলিত সম্প্রদায়ের মধ্যে। তবে তা সংগঠিত হ'তো অত্যন্ত 
বৈজ্ঞানিকভাবে। এও লক্ষ্যণীয় যে ত্রিপুরায় ভারতের অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় নিম্ববর্ণের ব্যাপক 
fea ঘটেনি। এখানে বর্ণবৈষম্যের লেলিহান শিখা দক্ষ করেনি নিম্নবর্ণের মানুষকে | 
এ'রাজ্যযে ধর্মাস্তরের পেছনে রয়েছে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা । দারিদ্র, শিক্ষা, অবহেলা শোষণ, 
নিপীড়ন এ'রাজ্যের ধর্মাস্তরের কারণ বলা চলে। এ'রাজ্যের ধর্মাস্তরের ব্যাপকতা কবে 
সংঘঠিত হয়েছিলো তার সেরকম কোন ইতিহাস নেই। ত্রিপুরায় যারা ধর্মান্তরিত হয়েছে তারা 














”- অধিকাংশই উপজাতি। এরা Re ধর্মে দীক্ষা Frac তপশিলী জাতি গোষ্ঠীর মধ্যেও 


ধর্মভরের সন্ধান মেলে তবে তা একেবারেই নগণ্য । লক্ষ্য করা গেছে এই নবধর্মাস্তরিতরা NE 
ধর্মেই দীক্ষা নিয়েছে। ত্রিপুরায় বর্ণবৈষম্যের তেমন শ্রাবল্য না ঘটার পেছনে হয়তো ১৯৪৯ 
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সনের ১৫ই অক্টোবর fem ভারতের অঙ্গ রাজ্য হিসাবে যোগদানের of মুহুর্ত পর্যন্ত এ 
রাজ্য দেশীয় উপজাতি রাজাদের দ্বারা শাসিত হতো বলে । ১৭৮ জন দেশীয় উপজাতি রাজার 
এ' রাজ্য শাসন করার প্রমাণ পাওয়া গেছে। অথবা বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব দুই-ই বলা যেতে AA | 
এ” প্রসঙ্গে কৈলাস সিংহ মহাশয়ের “রাজামালা বা ত্রিপুরায় ইতিবৃত্ত" ag থেকে উদ্ভৃতি 
দেওয়া সমীচীন বলে মনে করি-_মহারাজ বীরচন্দ্র র এক অক্ষয় কীর্তি সংস্থাপন করিতে 
মনস্থ করিলেন । ............ সমস্ত ত্রিপর চকে ক্ষত্রিয় বংশজ বলিয়া প্রচার ও রাজপরিবার 
ভুক্ত করত, তাহাদের স্পৃষ্ট জল হিন্দু সমাজে চালাইবার ভন্য ... ” মহারাজ উদ্যোগী হইলে 
মহারাজের অমাত্য এই দুরূহ কার্য করিতে মহারাজকে বিরত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া 
SUC ee ee te ae as ce ee ce 
বিক্রমপুর নিবাসী কতকগুলি ndy পণ্ডিত ও চাকুরি প্রার্থী “উমেদার"' 
CTRL Ud en ১২৯১ ত্রিপুরাব্দের ২০ মাঘ রজনীতে চতুঙ্দশ দেবতার বাটিতে 
বসিয়া ত্রিপুরা জাতির fan সহ কিঞ্চিত মিষ্টান্ন ভোজন করিলেন, মহারাজ্ত কর্তৃক Uae 
এবং নিনবর্ণের i ঘুচানোর প্রয়াস হয়তো ত্রিপুরায় বর্ণবৈষমোর প্রগাঢতা দূরীকরণের 
ক্ষেত্র প্রশস্ত করেছে। 
এরি Bal ee বব eee 
অনুসন্ধান অবশ্য কর্তব্য। বাংলাদেশে প্রথম ইম্পিরিয়াল সেন্সাস যা ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সংঘঠিত 
হয়েছিল। সে সময় “স্বাধীন ত্রিপুরায় ও লোকগণনার আদমসুমারী) কাজ হয়৷ বাধন ত্রিপুরা 
CATA রিপোর্ট ১৩১০ ত্রিপুরা (১৯০১ শ্্রীষ্টাব্দ) বইটি থেকে ১৮৭২ (১২৮১ AF খ্ৰীষ্টাব্দ 
খেকে ১৯০১ জট পর্যন্ত জন সংখ্যা ও বৃদ্ধির হার এখানে উল্লেখ করা হ'লো += 
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১৮৭২ (১২৮১ i 
১৮১৮ Enid লং) | 
১৯০১ ০৩১০ RD | 


পা প্রভাব বিস্তার লাভ 
করে। দেশ বিভাগ জনিত কারণে, পার্খর্বতী দেশ পাকিস্তানের পূর্বাংশ বা পূর্বপাকিস্তান থেকে 

















অ-১০৪ D দলিত সাহিত্য 









এ রাজ্যের উপজাতিদের পাশে যুক্ত হ'লো আরো একটি অনুশ্নতজাতি তপশিলি, এরা 
অধিকাংশ মৎসক্তীবী এবং SRA | জল এবং কৃষিজমি নির্ভর তপশিলী জাতি ত্রিপুরার নদী, 
24, ছাড়া অধ্যষিত এলাকায় বসতি স্থানকরে। জীবিকা নির্বাহের সহজপথ বেছে নেবার 
TOSS | যারা মালাকার তাদের মালার কাজে নিয়োজিত হবার কথা বর্ণ ভেদ অনুযায়ী শ্রমের 
বিভাজনে। কিন্তু এখানকার পরিকাঠামো অনুযায়ী তা সম্ভব নয়। সম্ভব হয়নি জল আর 
জমিকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা অর্থনৈতিক পরিকাঠামো | ফলে এরা জীবীকার সন্ধানে দলবদ্ধ 
বা একক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে ত্রিপুরার নানা প্রান্তে | বেছে নেয় নানা ধরণের পেশা | অপর দিকে 
তপশিলী উপজাতিভুক্ত লোকেরা তাদের জুম নির্ভর কৃষি ব্যবস্থা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। 
কারণ ওপার থেকে চলে আসা জনস্বোতির চাপ পড়ে এই সীমিত জমির ওপর । অর্থনীতি, 
শিক্ষা ও বুদ্ধিমত্তায় অনগ্রসর উপজাতিরা ক্রমে দূর থেকে দূরাস্তরে চলে যায়। জমি হয় 
হাতছাড়া । পাহাড় কন্দর থেকে শিক্ষা আলো, উন্নয়ণের চাবিকাঠি থাকে সহক্রযোজন দূর | 
শিক্ষায় অনগ্রসর উপজাতির ae ধর্মের উদারতা, আর্থিক সুযোগ সুবিধার প্রতি প্রলুব-হয়ে 
ধর্মাস্তরিত হয়। খ্ৰীষ্ট ধর্মে দীক্ষা নেয় ত্রিপুরার লুসাই, হালাম, ভারলং, কুকি সম্প্রদায়, দলবদ্ধ 
CIC | এছাড়া অন্যান্য উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যেও এই ধর্মাস্তর ঘটেছে। একথা অবশ্য Bar 
যে ত্রিপুরায় ধর্মাস্তরের পেছনে জাতি বা বর্ণ বৈশম্যের কোন প্রভাব নেই। এখানে ও উল্লেখ 
করা প্রয়োজন যারা ধর্মস্তারিত হয়েছে তাদের বিরাট অংশেরই পদবীর কোন পরিবর্তন 
করছে। এরা তাই তপশিলী উপজাতি হিসাবেই পরিচিত ৷ খুব কম সংখ্যক যাদের হাতে গোনা 
যায় এরা তাদের পদবীর পরিবর্তন করেছে ধমাস্তরের পর। 

এবার ত্রিপুরার সাহিত্য এবং দলিত সাহিত্য নিয়ে আলোকপাত করা যাক। ত্রিপুরায় 
রাজ্দন্য আমল থেকেই শিল্প সংস্কৃতি সাহিত্যের faes হাওয়া, গোমতীর মতোই প্রবাহমান, 
ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর কর্তৃক বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর গবেষণায় অর্থসাহায্য। 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-ভারত ভাঙ্কর উপাধিতে ভূষিত করা | আলাউদ্দীন-খান, যদুভট্ট এমন অনেক 
গুণীজনের নাম ত্রিপুরার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। মহারাজের আনুকুল্যে পত্র পত্রিকা প্রকাশনা 
আর একটি মাত্রা যোগ করেছে। এবং পরবর্তী কালে কিছু উৎসাহী গুনিজনের সম্মিলিত 
প্রয়াসে সাহিত্য চর্চা অব্যাহত থাকে । ষাট এবং সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ত্রিপুরায় 
যুবকেরা এক নতুন জেনারেশনের জন্মদেয় ত্রিপুরার সাহিত্যাকাশে, এদের লেখনীর বিষয় 
qafa সমাজের নীচুতলার মানুষের জীবন, জীবীকা, সুখ দুঃখ রক্ত আর ঘামের। এরা মাটির 
কাছাকাছি শেতিপরা ঘরের সৌধা গন্ধ OTS তবেই জীবনের কথা ব্যাক্ত করেছিল গল্প আর 
কাহিনীতে | একথা সত্যি সে সময়ে এদের মধ্য থেকে কেউ উপন্যাস রচনা করেননি । এদের 
মধ্যে ছিলেন মানস দেববর্মা, ভূপেন দত্ত ভৌমিক, ভীম্মদের ভট্টাচার্য, কালীপদ চত্রর্বতী, কমল 
কুমার সিংহ, অনিল সরকার, বিচিত্র চৌধুরী আরো অনেক। সে সময়কার লিটল ম্যাগাজিন এর 
মধ্যে ‘হাল’ “চতুক্ষোণ' ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ মানস দেববর্মণের গল্প__“ন্বপ্রে তব কুল 
লক্ষী" হাল পত্রিকায় প্রকাশিত 1 এক উপজাতি যুবক চাকুরীর আবেদন করতে গিয়ে মাতৃভাষা 
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কি লিখবে তার এক সংকটময় চিত্র তুলে ধরেছেন। শহর আগরতলায় বসবাস কারি উপজাতি 
যুবক তার মাতৃভাষা SAA | এক নিদারুণ নগরসভ্যতায় হারিয়ে যাওয়া সত্তা ফুটে উঠেছে। 
ভীম্মদেব ভট্টাচার্যের ‘are’, 'ব্রজবাল' sears পিতৃমাত হীন এক বালক । চায়ের দোকানে 
মালিকের হাতে প্রহৃত হয়। . ..এক সময় সব কিছু ছেড়ে দিয়ে শহরের কীর্তনের আসরে 
শীতের-উষ্ততা মাগে প্রাজ্ঘজন সেজে। যার দু'দিন ধরে একটিও দানা পড়েনি পেটে। শিশু 
শ্রমিককে নিয়ে লিখা । 

কালিপদ চক্রর্বতীর “তীর' চা বাগানের শ্রমিক কি ভাবে বঞ্চিত হয় মালিকের কাছে। 
বঞ্চনায়ই শেষ নয় তারপর ও হত্যার প্রচেষ্টা এবং সর্বশেষ ক্ষমতাবানের হাতে কি ভাবে 
আইনের লোকজনেরা ক্রীড়নক হয়ে পরে তারই কাহিনী | অনিল সরকারের--এপার ওপার" | 
এপারে হাওয়ায় মাছ ধরার স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওপারের ফেলে আসা তিতাসের সুখ স্মৃতি 
ব্যাকুল করে তুলে হারান কৈর্তকে। MS এক সংঘর্ষময় টানা পোড়ন। 

সেসময় কার প্রতিটি লেখকের লেখায়ই ফুটে ওঠেছে জীবন যন্ত্রনার প্রতিচ্ছবি ৷ প্রতিফলিত 
হয়েছে শ্রেণীসংগ্রানের চেতনা । আসলে এই নব ডভিরোজিয়ানরা অধিকাংশই মাক্সিয় দর্শনে 
ছিলেন প্রভাবিত। ফলে তাদের লেখনীতে শ্রেণী সংগ্রাম যতটা বলিষ্ট ভাবে ধরাপড়েছে, 
দলিতদের নিয়ে লেখা হ'লেও দলিত হিসাবে এরা বঞ্চনার স্বীকার হচ্ছে কিনা তা প্রকাশ 
পায়নি, তাদের লেখা গুল হয়ে ওঠে প্রগতিশীল সাহিত্য আর চিরায়ত সাহিত্য । 

ঘাটের পর সত্তরের এবং আশির দশকে মিশ্রভাবে সাহিত্য চর্চা চলে ত্রিপুরায়, ফ্রয়েডিয়ান 
পন্থা একদল হ্যাংরী সাহিত্য সৃষ্টি করে তবে এরা অধিকাংশই কবিতার মধ্যে তাদের সীমাবদ্ধ 
রাখে, এই গ্রুপের অগ্রদূত বা নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন “প্রদীপ চৌধুরী" পাশাপাশি চিরায়ত সাহিত্য 
এবং প্রগতিশীল সাহিত্য হাত ধরাধরি করে চলতে থাকে সেসময়। সে সময় বেশ কিছু 
লিটলম্যাগ প্রকাশিত হয় ত্রিপুরায় । ‘নান্দীমুখ’ “পৌনমী' জ্বালা, সকাল ত্রিপুরা রানার মুখ । এই 
সময়ে দেবব্রতদেবের_ _'অন্যদিন', বিধুদেবের "কুকুর" বিমল সিংহ-এর “বসনের ঠাকুরমা, 
লংতরাই উপন্যাস, এই প্রবন্ধ লেখিকার “মেঘরায় এর ঘর সংসার’ ‘সর্দার’ “ষড়যন্ত্র ইত্যাদি 
ছোট গল্পে সমাজের ক্ষতস্থান উঠে এসেছে। 

পাশাপাশি কল্যান ব্রতচক্রবরতী, AS পল্লব আদিত্য, স্বপন সেনগুপ্ত, রাতুল দেববর্মন, 
দিলীপ দাস এবং আরো অনেক কবি মাটির গন্ধ মাখা কবিতা লিখে জানান দেয় শোষণ 
বঞ্চনার কথা | 

ত্রিপুরায় বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি ককবরকে ও সাহিত্য চর্চা এগিয়ে চলে। 
এখানে ও উল্লেখ্য ত্রিপুরায় যারা কবরকে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন এবং আজো চলেছেন তাদের 
অধিকাংশই মাক্সিম wie প্রভাবিত। সুধবস্ধী দেববর্মী “হাচুক কৌরই" নামে প্রথম ককবরক 
ভাষায় উপন্যাস লিখেন। পরর্বতী কালে কুমুদকুণ্ড চৌধুরী “পাহাড়ের কোলে' এই নামে 
উপন্যাসটিকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। প্রয়াত মহেন্দ্র দেবর্বমা একজন শক্তিধর ANT 
ছিলেন। তিনি একাধারে গায়ক, সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক, কবি এবং গবেষক ছিলেন। শ্যামলাল 
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সন্বদ্ধ শালী করে তোলার চেষ্টা করে চলেছেন। তার মধ্যে শ্যামলাল দেবর্বমা একাধারে 
গল্পকার কবি, অনুবাদক এবং সাংবাদিক। 

১৯৯০ সালে আত্মপ্রকাশ করে “একলব্য' নামে একটি লিটল ম্যাগাজিন । এর উদ্যোগক্তা 
কবি অনিল সরকার সম্পাদক ঝলক মুখোপাধ্যায় । নামকরণে “দলিত” হলেও শুরুতে এটি 
দলিত সাহিত্য পত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেনি। বক্তব্য ছিল শোষণ বঞ্চনা আর অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে জেহাদ ঘোষণা করার। তারপর বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকে প্রকাশনা i 
১৯৯৪ সালে ডঃ কমল কুমার সিংহের ধর্ম বর্ণ সমাজ বিষয়ক প্রন্মাণ্যবাদ বনাম বস্তুবাদ' নামে 
একটি প্রবন্ধের বই প্রকাশিত হয় । এই বইটিতে মনুবাদী উচ্চবর্ণের মানুষেরা নিম্নবর্ণের মানুষ 
যারা উৎপাদনের মুলস্বোত তাদের উৎপাদিত সম্পদ কুক্ষিগত করার প্রক্রিয়া ব্যক্ত করেন। 

2 একই সময়ে কবি অনিল সরকারের 'ব্রাত্যজনের কবিতা" কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 
বস্তুতঃ পক্ষে ত্রিপুরায় দলিত সাহিত্যের আন্দোলনের সূত্রপাত “'ব্রত্যজনের কবিতা” কাব্য প্রস্থ 
প্রকাশের মধ্যদিয়েই শুরু হয়। তারই অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে ছোট্ট এক ঘরোয়া পরিবেশে 
জন্ম নেয় “ত্রিপুরা দলিত সাহিত্য সভা” ২৯শে অক্টোবর ১৯৯৫ ত্রিপুরা দলিত সাহিত্য সভা 
ত্রিপুরায় এক নতুন পরিমগুল গড়ে ভোলার কাজে ব্রতী। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে 
পারে একবছর সময় সীমার মধ্যে ত্রিপুরা দলিত সাহিত্য সভা নিজস্ব পরিমণ্ডল গড়ে তূলেছে। 
ত্রিপুরার সাহিত্যানুরাগী এবং বুদ্ধিজীবী মাত্রই জেনে গেছেন এতদিন যারা মাথা গুজে শোষণ 
আর অত্যাচার সহ্য করেছেন এদের কথা এরা নিজেরাই এখন বলবে। স্পর্যায় মাথা তুলে 
দাড়াবে সবার মাঝে, সবার সাথে সব হারাদের মাঝে । দলিত সাহিত্য কে বিকশিত করার 
লক্ষ্যে গড়ে ওঠেছে আন্বেদকর বিকাশ কেন্দ্র, আস্বেদকর সেবা সদন, দলিত সংস্কৃতি বিকাশ 
কেন্দ্র, অদ্বৈত মল্লবর্মণ একাডেমী । অদ্বৈত মল্লবর্মণ স্মৃতিরক্ষা কমিটি, এবং সহযোগী শক্তি 
হিসাবে কাজ করে চলেছে একলব্য সাহিত্য পত্র নবপর্য্যায়ে দলিত সাহিত্যকে পল্লবিত করে 
তোলার প্রয়াস। চলেছে একই সাথে সহযাত্রী হয়ে “দলিত সংশ্রাম" মাসিক পত্রিকাটি । 


















যে সব বই থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে 
১। রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত কৈলাস সিংহ 
২। স্বাধীন ত্রিপুরা সেলাস রিপোর্ট ১৩১০ ত্রিপুরা (১৯০১ খৃষ্টাব্দ) 
৩। সাধারণ সমীক্ষার আলোকে উচই- শ্যামলাল দেবর্বমা 
81 AAA রিপোর্ট ১৯৫১ 
১৯৬১ 
১৯৭১ 
১৯৮১ 
১৯৯১ 
৫। কয়েকজন অভিমন্য__সম্পাদনা মিতাদাস। 
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রা ness eared eis: 
পুষ্যমিত্রের রাজনৈতিক বিজয়ের পরে গড়ে উঠা ব্রাহ্মণ্যবাদী সাহিত্য থেকে তার 
কারণগুলি সংগ্রহ করতে হবে। এই সাহিত্য ছয় প্রকার--১) মনুস্মতি ২) গীতা ৩) 
শঙ্করাচার্য্যের বেদান্ত ৪) মহাভারত ৫) রামায়ণ ৬) পুরাণ সমূহ । এই সাহিত্যগুলির বিশ্লেষণের 
মধ্য দিয়ে বৌদ্ধ ধর্মের অবনতির কারণগুলি উদ্ধার করা যাবে। সাহিত্য হল দর্পণ। যেখানে 
জনগণের জীবন প্রতিফলিত FA | 

উল্লেখিত সাহিত্য যে পুষ্যমিত্রের রাষ্ট্র বিপ্লবের পর সৃষ্টি হয়েছে তা সবাই সম্মত হবেন 
না। অপরপক্ষে বেশীর ভাগ হিন্দু গৌড়া হোন না হোন, শিক্ষিত হোন বা অশিক্ষিত হোন তাদের 
অভ্রাম্ত বিশ্বাস, সময় বিচারে তাদের পবিত্র সাহিত্য অত্যন্ত প্রাচীন। প্রত্যেক হিন্দুর কাছে 
প্রাচীনকাল সম্বন্ধে ডঃ আশ্বেদকর দেখাতে পেরেছেন যে, স্্রীস্টপুর্ব ১৮৫ Be পুষ্যমিত্র কর্তৃক 
রাষ্ট্রবিপ্রবের পরে সুমতি ভার্গব দ্বারা মনুস্মতি লিখিত হয়েছে। 

ভগবদশগীতার সময় সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। fas তেলাং-এর মতে গীতা অবশ্যই 
্্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে লিখিত হয়েছে। অধ্যাপক গার্বের মতে মূল গীতা যেভাবে ছিল তার 
চেয়ে বর্তমানে যে গীতা আমাদের পরিচিত তার পার্থক্য অনেক। এর রচনাকাল সম্বন্ধে 
অধ্যাপক গার্বে বলেন যে. এর রচনা দ্বিতীয় খৃস্টাব্দের আগে হওয়া সম্ভব নয়। শঙ্করাচার্য 
সম্বন্ধে অধিক কিছু বলার প্রয়োজন নেই। তার লেখাও জীবদ্দশার সময় সবার কাছে জানা 
আছে। 

পুষ্যমিত্রের বিপ্রবের পরে উল্লেখিত সাহিত্যের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, কিন্তু প্রত্যেক 
হিন্দুর পালনীয় বিধি নির্দেশ হবে যা তাদের পবিত্র সাহিত্যের Sere প্রাচীনত্বের বিশ্বাস 
জাগরিত করে। 

লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলকের বিশ্বাস জন্মেছিল যে বর্তমান গীতার রচনাকাল স্বরীষ্টপূর্ব 
৫০০ সাল। অধ্যাপক কৌশাম্বী জোর দিয়ে বলেন যে, গুপ্তরাজ্য বালাদিত্যের রাজত্বকালে গীতা 
রচনা করা হয়। বালাদিত্য ৪৬৭ শ্রী সিংহাসন আরোহণ করেন। 

বসুবন্ধু ছিলেন “বিজ্ঞানবাদ' নামে নতুন মতবাদের VB বসুবন্ধুর বিজ্ঞানবাদের 
সমালোচনা PAG ভাষ্যে পাওয়া যায়। ব্রন্মাসুত্রভাষোর উল্লেখ গীতায় আছে। (গীতা ১৩ 
অধ্যায় শ্লোক-৪)। বসুবন্ধু গুপ্তরাজ বালাদিত্যের শিক্ষক ছিলেন। বালাদিত্যের রাজত্বকাল 
৪৭৭ gis এবং STANTA | 
করেছে ব্রাহ্মাণ্যবাদ। যা সমাজের বৃহত্তম অংশকে অপমানিত করেছে এবং সমূলে বিনাশ করার 
জন্য প্রয়োজন দলিত সাহিত্যের উন্মেষ । ই, ভি, আর রামস্বামী বলেছেন সংস্কৃত সাহিত্যে 
কুসংস্কার যৌন গল্প ও অস্পৃশ্যতার ছড়াছড়ি। মোট কথা কৃষ্ণলীলা হচ্ছে পতিতালয়ের 
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দৃশ্যপট। তিনি আরও বলেছেন ব্রান্মাণ্যবাদকে ভস্মীভূত কর। জাতপাতের কবর না হলে 
উপযোগী কোন আইন পাশ করা যাবে না। ১৯৬৫ ইং সনে তিনি রামায়ণ বয়কট করেন। 

হিন্দু ধর্মের মর্ম কথা বিবৃত আছে উপনিষদে। তাতে জ্ঞাত বর্ণের নাম গন্ধও নেই। 
পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণকৃল তাদের নিজেদের কায়েমী স্বার্থের রক্ষার নিমিত্তে স্মৃতি, পুরাণ ইত্যাদি 
রচনা করে তাদের স্বার্থে জাত ব্যবস্থা পত্তন করে। এবং ধর্মগ্রন্থ বলে এ পুস্তকগুলিকে বহুল 
প্রচার করার এক অভিনব প্রচেষ্টা চালায় । এই তঞ্চকতার মাধ্যমে হিন্দু সমাজকে ধ্বংসের 
পথে নিয়ে যায়। এই কল্পিত শান্ত্রগুলি যতদিন প্রচলিত থাকবে ততদিন সমাজকে ধ্বংসের পথ 
থেকে কেউ রোধ করতে পারবে না। উক্ত শাস্ত্র সমূহ ও জাত ব্যবস্থার ধ্বংস করাই দলিত 
সমাজের জনগণের নিজেদের অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকার একমাত্র পথ । 

বর্তমানে প্রচলিত ভাব্ধারাকে পরিবর্তন করে সাহিত্য ক্ষেত্রে এক বিপ্রব আনয়ন করা 
অত্যাবশ্যক । সৃষ্টিকর্তা কোন জাতপাত সৃষ্টি করেন নি। কিছু স্বার্থপর চতুর মানুষের সৃষ্ট 
সাহিত্যের মাধ্যমেই তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ধর্মপ্রস্থ নামধারী পুস্তক রচনা 
করে মানুষকে ঠকিয়ে নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রয়াস নিয়েছে। যারা এই চতুরতার আশ্রয় 
নিয়েছে তারাই আজ ব্রান্মাণ্যবাদী নামে পরিচিত | 

বিভ্রান্তিকর সাহিত্যের অবসান একাস্ত প্রয়োজন । তাই সৃষ্টি করতে হবে এমন এমন এক 
শ্রেণীর সাহিত্যিক যার! প্রকৃত ন্যায় পথে তাদের কলম চালাবে । সাহিত্যের অবমাননা 
আমাদের কাম্য নয়। সাহিত্যিক সকল সমাজের মানুষের উন্নয়নমূলক চিস্তাধারা নিয়ে সাহিত্য 
রচনা করবে মানুষের সার্বিক কল্যাণের wea উদ্দেশ্যপূর্ণ ভাবধারার পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রকৃত 
আদর্শে সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করাই হবে দলিত সাহিত্যিকগণের আদর্শ। 
ব্রাহ্মণ্যবাদের অবসান ঘটিয়ে সমাজে সাম্যের প্রতিষ্ঠাই হওয়া উচিত দলিত সাহিত্যের আদর্শ, 
মূলনীতি | 














প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
রথের রশি নাটকে AE প্রসঙ্গে 


“সভ্যতার রথ চলিয়া আসিতেছে, আজ তাহা অকস্মাৎ অচল। পুরোহিত রাজশক্তি বণিক 
সংঘ---কাহারো স্পর্শে রথ চলিতেছে না | সকলেই চিন্তিত, উত্তেজিত | কেহ বলে মন্ত্র পড়ো, কেহ 
জানে পৃথিবীটা কার বশ। সব পরীক্ষা ব্যর্থ হইল। তখন শোনা গেলো সমাজের অচ্ছ্যুত “CTA 
দল আসিতেছে | তাহারা যখন রথের রশি ধরিল- চারিদিকে আর্তনাদ, অভিশাপ, ভীতি প্রদর্শন 
মুখর হইয়া উঠিল। পুরোহিত প্রশ্ন করে “রথ তারা চালাবে কিসের CICA’ | 
কবি বলেন 
গায়ের জোরে নয়, ছন্দের জোরে। 
আমরা মানি ছন্দ, জানি এক ঝোকা হলেই তাল কাটে। 








তোমার শূদ্রগুলোই কি এত বুদ্ধিমান 

ওরাই কি দড়ির নিয়ম মেনে চলতে পারবে। 

কবি উত্তরে বললেন 

পারবে না হয়তো | 

একদিন ওরা ভাববে, AA কেউ নেই, রথের সর্বময় কর্তা ওরাই। 

দেখো, কাল থেকেই শুরু করবে চেঁচাতে-_ ' 

জয় আমাদের হাল-লাঙ্গল-চরকা-তাতের। 

তখন Tals হবেন বলরামের চেলা__ 

হলধরের মাতলামিতে জগৎটা উঠবে টলমলিয়ে ৷... 

ওদের দিকেই ঠাকুর পাশ ফিরলেন-_ 

নইলে ছন্দ মেলে না। এক দিকটা উঁচু হয়েছিল অতিশয় বেশী, 

ঠাকুর নীচে দীড়ালেন ছোটোর দিকে, 

সেই খান থেকে মারলেন টান, বড়টাকে দিলেন কাত করে। 

সমান করে নিলেন তার আসনটা। 
O CITIRI ১১৩ গীতার 
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o গ্রন্থ সমালোচনা সূত্রে 
o অধ্যাপিকা ভারতী রায় ____ 
দলিত সাহিত্যের অপর নাম প্রতিবাদী সাহিত্য* 


সমালোচকের কলম হাতে তুলে চোখে চশমা দিয়ে অর্থ কৌতৃহলভবে বহয়ের পাতা ওলটাতে 
ওলটাতে Se কখনো এমন দু'একটি গ্রন্থের সন্ধান মেলে যখন কৌতূহল পর্যবসিত হয় একাগ্র 
অনুধাবনে, সমালোচনা পথ হারায়, সংবেদনশীলতায় | এমনি একটি গ্রন্থ অর্জন দাংলে সম্পাদিত, 
দলিত সাহিত্য মন্থন করে সংগৃহীত, ইংরেজীতে অনুদিত, কবিতা, গল্প, আত্মচরিত ও প্রবন্ধের 
আলোচ্য সঙ্কলনটি পড়তে পড়তে বর্ণিত চরিত্রগুলির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে হয় | এমন অনুভূতি 
আশ্চর্য নয় । কেননা ‘দলিত’ শব্দটির জন্মাস্তর ঘটেছে। এ আর কোনো একটি বিশেষ জাতের বা 
শ্রেণীর নাম নয়। এটি একটি চেতনার নাম, সে চেতনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় শা থাকলেও 
অপ্রত্যন্ষ অথচ গভীর সংযোগ ঘটাতে পারে একমাত্র সাহিত্য | কেননা সাহিত্য একাধারে ইতিহাস, 
অর্থনীতি, রাজনীতি, দর্শন, সমাজদর্পণ এবং মানব মননের প্রতিফলন | 

দলিত সাহিত্যের উৎস সম্বন্ধে নানান SEG আছে। কেউ গৌতম বুদ্ধর যুগ, কেউবা মহাত্মা 
ফুলের আমল আবার কেউ কেউ অধ্যাপক মাতের সময় থেকে এর জন্মক্ষণ নির্ধারণ করেছেন। 
অর্জন দাংলের মতে দলিত সাহিত্যের প্রধান প্রেরণা OBA আস্বেদকর এবং আন্দোলন হিসেবে 
এর সুনির্দিষ্ট পথপরিকত্রমা ১৯৫৮ সালের দলিত সাহিত্য অধিবেশন থেকে | বাবুরাও বাগুল, দয়া 
পাওয়ার, নামদেও ধাসাল, অর্জুন দাংলে প্রমুখ শক্তিশালী লেখকেরা এতে শ্রাণসঞ্জার করেন। 
১৯৭২-এর “দলিত প্যাস্থার'দের যে রাজনৈতিক সংগ্রাম শুরু হলো (যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন 
সৃষ্টিধর্মী লেখকেরা) তারই ফলশ্রুতি দলিত সাহিত্য হয়ে দাড়াল সম্পূর্ণ এক প্রতিবাদী সাহিত্য | 
যার প্রধান লক্ষ্য আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন | অচ্ছুৎ বলে যারা যুগ-যুগ ধরে সমাজে 
অবদমিত ছিল, একদিক দিয়ে তাদের সঞ্চিত বেদনা ও বিদ্রোহ রূপায়িত করানো, এবং অন্যদিকে 
তাদের মুক্তির আকুলতা প্রকাশ করা এই সাহিত্যের CAS উদ্দেশ্য | জনার্দন ওয়াগমারে বলেন, সে 
কারণেই দলিত সাহিত্যের সঙ্গে Black Libration কালো মানুষের সাহিত্যের মিল আছে। সম্পাদক 
অর্জন দাংলের মতে, এর সাথে রয়েছে বুদ্ধর জীবন দর্শন এবং মার্কসীয় দর্শনের মেটালিক সাযুজ্য, 
কেননা অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্বোহই হচ্ছে মূল উপজীব্য (পৃঃ ২৫৯)। বাবু রাও বাশুন সংজ্ঞা 
দিয়েছেন ** Dalit is the name for total 16011011011 (দলিত একটি পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবের নাম, 
পৃষ্ঠা ২৮৯)। 

বোধকরি তাই প্রতিটি রচনায় প্রস্ফুটিত হয়েছে বঞ্চনার ক্ষোভ, মনুষ্যত্বের অবমাননার 
রোববহি। একটি অন্য কবিতায় রোকাডে তীক্ষ শ্লেবমিশ্রিত ঘৃণায় বলেছেন, যখন তিনি মাতৃগর্ভে 

মাগো, তোমার এ দেশে 

কত জল ARC | 

নদী কুল ভাঙছে, 

হুদ উপছে পড়ছে। 
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রক্ত ঝরাচ্ছ, সংগ্রাম করছ 

শুধু এক অর্জলি জলের জন্য। 

এমন মহতী সত্তাকে আমি ঘৃণা করি। 

এদেশ কি তোমার, মা? 

তুমি এখানে জন্মেছ, মাত্র সেই সুবাদে? 

এদেশ কি আমার, 

এ'ধরনের তীব্র বিতৃষার সম্মুখীন হয়ে প্রথমেই মনে হয় যে বিচ্ছিন্তার নিদারুণ সমস্যার 
মূলে মানুষের অপমান | অসাম্যের অন্যায় যদি দূর করা না যায়, তবে দেশের এঁকাবন্ধনের শিথিলতা 
অবশ্যস্ভাবী। 

বীতরাগে ভেঙে পড়া সুর সব লেখায় অবশ্য নেই! ওাঁমার কাডকের কবিতায় আছে সমস্ত 
প্রতিবন্ধক ভেঙে এগিয়ে যাবার ASS | সমাজে পুত্রের সম্মানিত স্বীকৃতির জন্য পিতার আকুলতা-_ 

“We may beterribly poor Famine may knock at our door l'il see that he gets 

to school send my boy to school (পৃষ্ঠা-৮) (জানি আমরা দরিদ্র, দ্বারে করাঘাত করছে 
দুর্ভিক্ষ, তবুও আমার ছেলেকে আমি শিক্ষিত করব, পাঠাবই তাকে বিদ্যালয়ে)। 

কিন্তু শুধু বিদ্যা অর্জন করলেই কি সমাজের চেহারা বদলানো যায়? শঙ্কররাও খারাত তার 
আত্মজীবনীমুলক রচনা - ‘A corpse in the hil তুলে ধরেছেন এক নিরুপায় মাহার বালক ও 
তার আরো নিরুপায় পিতার নির্মম অপমান । গ্রামের ব্রাহ্মণ মুখিয়া পুলিসের সহায়তায় নিস্পেষিত 
করে রেখেছে মাহার জনের ক্ষুধাবোধ ও মনুষ্যমর্যাদাবোধ ৷ বালকের মনে অনুচ্চারিত বিদ্রোহের 
সূচনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত- “আমার রক্ত টগবগ করে উঠল...্রামের বিপজ্জনক কাজগুলো শুধু 
Te. es TE Sra eee eee oe HON TOUTE WEEE (পৃষ্ঠা-৭৭)। 

মাত্মজীবনীমূলক রচনাগুলি বাস্তবতাবোধের জোরে এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাক্ষে কল্পিত 
গল্পের চেয়ে মর্মস্পশী। কিন্তু ছোটো গল্পগুলিতেও নিপুণ হস্তে বর্ণ হিন্দুদ্বারা দলিত জনের দমনের 
করুণ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বিশেষ করে বন্ধুমাধবের লেখা -Poisoned Breএd'-এ গ্রামীণ সমাজ 
এবং ভীমরাও PGA Mother নামক কাহিনীতে শহুরে বস্তির জীবনের রূপায়ণ বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য | 

সঙ্কলনের প্রবন্ধগুলি রচনার সৌকার্ষে, বিষয়ের গভীরতায় এবং বক্তব্যের বলিষ্ঠতায় সুপুষ্ট। 
ডাংলে, বাগুল ও ওয়াগমারের রচনায় দলিত সাহিত্যের গতি, প্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষিত হয়েছে। 
আরো আছে আহ্বেদকেরের ১৯২৭ সালের উদ্দীপ্ত ভাষণ। চাভাদার হু দের জল শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের 
জন্য সংরক্ষিত ছিল, অস্পৃশ্যদের স্পর্শ ছিল নিষিদ্ধ । এই অন্যায় নিয়ম ভাঙবার আন্দোলন শুরু 
করেছিলেন আম্বেদকর | “Itis not as if drinking the water of the chavader lake will 
make us tmmortal We have Survived Well enough all these day. Without drink- 








ing it...We are going to the lake to asscrt thal We too are human beings.”’ 


(এমন নয় যে চাভাদার SAA জল পান করে আমরা অমরত্ব লাভ করব। আমরা এতদিন 
অ-১১২1 দলিত সাহিত্য 





মানুষ 1) 


এমনতরো আরো অনেক উদ্ধাতিযোগ্য রচনা আছে আলোচ্য পুস্তকটিতে | এটি সকলের অবশ্য 
পড়ার ACS | তবে একটি ক্রটি রয়ে গেছে । কোনো গ্রন্থপঞ্জী নেই। কৃতজ্ঞতা স্বীকারে অবশ্য কিছু 
বইয়ের এবং প্রকাশকের নাম আছে। কিন্তু আরও একটু বিশদভাবে জানালে এবং লেখকদের 
কিছু পরিচিতি দিলে ভালো লাগত। 
“পয়জ্ঞনড্‌ CIS” (Poisoned Bread) !! অর্জন ডাংলে সম্পাদিত।। ওরিয়েন্ট লংম্যান।। 
মূল্য $ ১৬৫ টাকা।। গ্রেস্থসমালোচনা নিবন্ধ) * গণশক্তি পত্রিকার সৌজন্যে । 











শি ১১০ পাতার শেখাংশ 

কবির শেষ কথা-__ 

তার পরে কোন্‌ একযুগে কোন্‌ এক দিন 

আসবে উলেটোরথের পালা। 

তখন আবার নতুন যুগের উঁচুতে নিচুতে হবে বোঝাপড়া 

এই বেলা থেকে বাধনটাতে দাও মন-_ 

রথের দড়িটাকে নাও বুকে তুলে, ধুলোয় ফেলোনা। 

রাস্তাটাকে ভক্তিরসে দিয়ো না কাদা করে। 

আজকের মতো বলো সবাই মিলে-_ 

যারা যুগে ছিল খাটো হয়ে তারা দীড়াক একবার মাথা তুলে। 
এই ক্ষুদ্ৰ নাটিকায় কবি যে ইঙ্গিত করিলেন, তাহা কালোপ যোগী | জগতের ইতিহাসে পুরোহিত 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পরে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিয়াছে সমাজকে । নতুন যুগে CTA বা ক্ষুদ্রের (worker) 
দিন আগত, তাহারাই সমাজকে চালনা করিবে। কিন্তু সেইটাই শেষ কথা নহে ; সর্বহারাদের 
rary ও সর্বহারাদের উপদ্রবের মধ্যে কোনো গুণগত পার্থক্য নাই। সকলকে লইয়া যে-চলা, 
সকল বৈচিত্র্য, এমন কি, বিরুদ্ধকে সহ্য ও স্বীকার করিয়া যে গ্রগতি, তাহাই সভ্যতাকে ধ্বংস 
হইতে রক্ষা করিতে পারিবে।” 

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র জীবনী গ্রন্থ থেকে Sas | বিশ্বভারতীয় সৌজন্যে 


দলিত সাহিত্য 0 অ-১১৩ 
























তির সমাজ বিন্যাস নিয়ে আধুনিক চর্চার শুরু আঠারো শতকের শেষ 
রা Gand tie 
স্মৃতি-র উইলিয়াম জোন্স্-কৃত অনুবাদ (১৭৯৪) উল্লেখ্য | পরবর্তীকালে ভারতীয় সমাজের 
জাতবর্ণ বিভাগ নিয়ে দেশবিদেশে আলোচনা হয়েছে প্রচুর। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ বনাম 
জাতীয়তাবাদ__এই সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে বাস্তব সত্যকে অনেক সময়ই রঙ চড়িয়ে কিংবা 
রেখেঢেকে একপেশেভাবে উদ্ঘাটিত করা হয়েছে। কেউ দেখিয়েছেন বর্ণভিত্তিক সমাজ অনড়, 
নিশ্চল, এর কিছুটা পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে শুধু বিদেশী শাসনের কল্যাণকর ছোঁয়ার 
মধ্যবর্তিতায়। অন্যরা এর নেতিবাচক দিকগুলির আজগুবি ব্যাখ্যা দিয়ে আধুনিক মনের কাছে 
গ্রহণযোগ্যভাবে উপস্থিত করার চেষ্টা করেছেন। এই দোটানায় জাতবর্ণের এতিহাসিক তাৎপর্য 
আজ পর্যস্ত যথোচিত ভাবে বিশ্লেষিত হয়নি । 

প্রাচীন ভারতের মার্কসবাদী ইতিহাসচর্চায় যাদের বিশিষ্ট অবদান রয়েছে, তাদের মধ্যে 
দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বীর পরেই নাম করতে হয় রাম শরণ শর্মার। তিনি শুধু প্রতিষ্ঠিত 
এতিহাসিকই নন, আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী, ধর্মনিরপেক্ষ বিজ্ঞান নির্ভর ইতিহাস 
চর্চারও অন্যতম পথিকৃৎ । সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ভারতীয় এতিহাসিকদের সংগঠন ও 
আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তিনি । প্রাচীন শাস্ত্র 
সাহিত্য, লেখাবলী এবং পুরাতাত্তিক উৎখননের রিপোর্ট থেকে সংগৃহীত অনেক তথ্য ঘেঁটে 
লেখা তার বিভিন্ন ace প্রাচীন ভারতীয় সমাজের নানা দিক আলোকিত হয়েছে। শৃদ্রবর্ণের 
বিকাশবিষয়ক গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৮-তে, ইংরাজি ভাষায়। এরই মার্জিত ও 
পরিবর্তিত ২য় সংস্করণের (১৯৮০) সদ্য প্রকাশিত বাংলা অনুবাদটি এখানে আলোচ্য 
বিষয়বস্ত্রর জটিলতা এবং পরিভাষাগত কিছু অসুবিধা ares, অনুবাদ মোটামুটি যথাযথ এবং 
সুখপাঠ্য হয়েছে। 

শুদ্র সম্প্রদায় গড়ে উঠল কী করে? প্রাচীন ভারতীয় সমাজ কি একটা পর্যায়ে দাসসমাজ 
ছিল? সংস্কারপন্থী বিভিন্ন ধর্মান্দোলন বর্ণব্যবস্থায় কোন মৌলিক পরিবর্তন এনেছিল কে? 
অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে, বৈশ্য আর শুদ্বের পারস্পরিক দূরত্ব কমে আসছিল কী ভাবে এবং 
কেন? কেন প্রাচীন ভারতের নিম্নবর্ণের সামাজিক বিদ্রোহ তুলনায় কম? বর্ণ এবং জাতপাতের 
সংস্কৃতি কি শ্রেণী-সংপ্রামের ধারাকে ব্যাহত করেছে? এমন সব প্রশ্নই এই গ্রন্থে আলোচিত 
হয়েছে। 

ঝকবেদীয় যুগ 0 লেখকের কালবিভাগ তাৎপর্যপূর্ণ। ঝক্বেদীয় আর্যদের ভারতে প্রবেশ 
থেকে As পূঃ ১০০০ পর্যন্ত সময়টা উত্তর-পশ্চিম ভারতে নানা জনগোষ্ঠীর ঠেলাঠেলির যুগ 
তার অনেক আগেই মোহ নাড়ো-হরপ্লার নগর সভ্যতা ভেঙে পড়েছে। AFTA 
আর্যদের ভারতে এসে WY এবং দাসদের সাথে লড়তে হয়েছিল। দস্যুরা কৃষ্ণকায় খর্ব-নাসা 
আদিবাসী, প্রধানত দ্রাবিড এবং প্রোটো Peter: দাসরা ছিলেন প্রাক-খকৃবেদীয় এক 
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আর্ধভাবী গোস্ঠী। আর একটি “শূদ্র’ টিন ররর ae রা 
ছিল। লেখকের মতে, বশীভূত দস্যু, দাস এবং শুভ্র জনগোষ্ঠীর খকুবেদীয় আর্ধসমাজের 
সহাবস্থানই ক্রমে চতুর্থ বর্ণের জম্ম দিয়েছিল। যেমন SCLAVUS বা SLAV জনগোষ্ঠীর নাম 
থেকে SLAVE শব্দের উৎপত্তি, তেমনই একটি জনগৌন্ঠীসুচক নাম থেকেই চতুর্থ বর্ণের শুদ্র 
নামকরণ । দাস শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অনুরূপ | 
বিজিত দাস এবং শুদ্র জনগোষ্ঠী-ভাবা, ধর্ম এবং আচারের সাদৃশ্য থাকায় সহজেহ 
ঝকৃবেদীয় আর্যদের মূল স্রোতে মিশে যেতে পেরেছিল | গো-ধনের জন্য শুধু দাস এবং দস্যুদের 
বিরুদ্ধেই নয়, আর্য গোস্ঠীগুলির মধ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধেও লড়াই বেধে যেত। তখন দাসরা 
একদলের বিরুদ্ধে অন্য দলকে সাহায্য করতেন। দস্যুরা ততটা মিশে যেতে পারেন নি। A 
যজ্রবিরোধী, শিশ্মোপাসক কালোমানুষদের, অর্থাৎ দস্যুদের প্রতি বিজয়ী আর্যদের 
ব্যবহার ছিল নির্মম। লেখকের মতে আর্য বিস্তারের প্রথম ধাক্কায় জনবসতি এবং দস্যু জাতীয় 
লোকদের এত বেশি ধ্বংস করা হয়েছিল যে উত্তর-পশ্চিম ভারতে নতুন সমাজে আত্মীভূত 
করার লোক পড়ে ছিল অল্পই!’ 
বিজয়ী বিজিতের মিশ্র সমাজে অনবরত যুদ্ধের দরুন ছিন্ন মূল প্রাক-আর্য এবং আর্যদের 
জন্যই চতুর্থ বর্ণের সৃষ্টি। আদিতে তারা মর্যাদায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য__এই তিন দ্বিজ বর্ণের 
চেয়ে কিছু খাটো অবশ্যই ছিলেন। তবু, “আদৌ মনে হয় না যে উত্তবের সময়ে শৃদ্রবর্ণের 
অবস্থান ছিল দুর্দশাগ্রস্ত বা অবজ্ঞেয়। দাস ও আর্য, অথবা শুদ্র ও উচ্চতর বর্গের মধ্যে 
পারস্পরিক আহার ও বৈবাহিক সম্পর্কের বিষয়ে নিষেধের কোনো নিদর্শন এই সংহিতাগুলির 
(aes অথর্ব) কোথাও পাওয়া যায় না।'_আদিতে এই aor মর্যাদার অধিকার সর্বস্বান্ত 
আর্য এবং দাস বা শুদ্রদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। তাই, বেদের প্রাচীনতম অংশগুলিতে 
চাতুর্বর্ণ্য বা শুদ্র বর্ণের উল্লেখ নেই। খ্রীঃ পূঃ ১০০০ পর্যন্ত আধা যাযাবর খক্বেদীয় সমাজ 
ছিল মূলত পশুপালন নির্ভর এবং জনগোষ্ঠীভিত্তিক ট্রোইবেল)। সমাজে ছিল তিনটি বর্ণ, 
সকলেই ছ্বিজ। যুদ্ধের লুটের মাল এবং বশীভূত গোষ্ঠীর দেওয়া উপঢৌকন সবাই ভাগ করে 
নিতেন। প্রধান রা যে বাড়তি রথ, অশ্ব এবং দাসদাসীর অধিকারী হতেন তা ছিল পদমর্যাদার 
সূচক, সামাজিক শ্রেণীর নয়। সামান্য চাষবাস এবং বেশি করে পশুপালনের উপর নির্ভরশীল 
রর 
রি SO aE রানির বানা সরা রা লারা 22 প্রস্তর যুগই 














সমাজ যে চার বর্ণে বিভক্ত তার সন্ধান আমরা পাই D: পূঃ ১০০০ cares Rs পূঃ 
৬০০-__এই কালখণ্ডে রচিত বৈদিক সাহিত্য থেকে। এই পরবর্তী বৈদিক পর্বে পূর্বপাঞ্জাব, 
হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশে পশ্চিমাঞ্চল এবং রাজস্থান চিত্রিত ধুসর মৃৎপাত্র ব্যবহারকারী 
নবাগতদের সন্ধান মেলে! এই পর্বেই প্রথম লোহার জিনিস দেখা য়ায়। এ সব তখন পর্যন্ত 
ব্যবহৃত হতো প্রধানত যুদ্ধের প্রয়োজনে, চাষের প্রয়োজনে নয়। 
বৈদিকে মানুষের স্থিতিশীল ও কৃষিজীবী গোষ্ঠী রূপাস্তরের এই পর্বে জমি এবং শূদ্রদের 
শ্রমশক্তির উপর উচ্চবর্ণের কুলগুলির যৌথ কর্তৃত্ব বহাল ছিল। বিভিন্ন পেশায় স্ব-নিযুক্ত 
শুদ্ররা হাকেডাকে উচ্চবর্ণের কাজ করে দিতে বাধ্য ছিলেন। তাছাড়া মালিকাধীন দাসদাসীরাও 
শুদ্রবর্ণের অন্তর্ভুক্ত হতেন। চাববাসের বিস্তারের ফলে মিশ্র আর্য বসতিগুলির গোষ্ঠী কাঠামো 


দলিত সাহিত্য 0 অ-১১৫ 








ভেঙে পড়তে থাকে। উপনয়নের এবং অর্চনা ও যজ্ঞের অধিকার থেকে শুদ্রদের বঞ্চিত করার 
একটা প্রয়াসও পরবর্তী বৈদিক যুগে দেখা যায়। এযুগে GE আর দাস হয়ে উঠলো সমার্থক। 
একটি দাসবর্গ তখন তৈরি হতে শুরু করেছে, কিন্তু শ্রেণী হিসেবে এর দানা বেঁধে ওঠার 
শর্তগুলো শুধু বেদোত্তর কালেই দেখা যায় ৷'' 

বেদোত্তর যুগ 0 বেবোত্তর, অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ woo থেকে খ্রীঃ পুঃ ৩০০ পর্যস্ত, SAMSA 
বৈশিষ্ট্য হলো প্রথম থেকে চাষের কাজে আরো বেশি করে লোহার ফালযুক্ত লাঙল, কুড়াল 
এবং কোদালের ব্যবহার, পলিমাটি এলাকা ও জঞ্জাল হাসিল করে বড়ো বড়ো বসতি স্থাপন, 
ধাতু মুদ্রা প্রচলনের ও নগরজীবনের সুচনা এবং সংস্কারপন্থী বৌদ্ধ, জৈন, আজীবক 
ধর্মান্দোলনের প্রবল উপস্থিতি । এই পর্বেই উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলে এবং বিহারে উত্তরের 
কালো পালিশকরা মৃৎপাত্রের আবির্ভাব যা নাকি পরে ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র উত্তর ভারতে 
এবং মধ্যপ্রদেশের একাংশে । শেষোক্ত মৃৎপাত্রের সঙ্গে চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্রের সাদৃশ্য এবং 
শতপথ ব্ৰাহ্মাণে বিদেঘ মাথবের কাহিনী ইঙ্গিত দেয় যে উত্তরগাঙ্গেয় অঞ্চলের অধিবাসীরাই 
নার সারা রানের রর গান ডে VUE | PUA CRED রে কারার 
গলে কায় দেখা দিল রোপণ পদ্ধতিতে শালিধানের চাষ করে প্রভূত উদ্বৃত্ত 
উৎপাদনের Sowers সুযোগ এবং দূরপাল্লার ব্যবসায়িক লেনদেন। উদ্বৃত্তের ভিত্তিতে গড়ে 
উঠল উত্তর ভারত জুড়ে নগরসহ বড়ো বড়ো জনপদ, মহাজন'পদ (AY) | উৎপাদনের নতুন 
পদ্ধতির ফলে দেখা দিতে পারল পূর্ণবিকশিত শ্রেণীসমাজ্। এই সমাজ থেকে পাওয়া যেত 
নগদে ও দ্রব্যে আদায় করার মতো কর, উপটৌকন, বাধ্যতামূলকভাবে প্রদেশ শস্যের অংশ 
এবং উপহার | এগুলো আদায় করতো শাসক শ্রেণীর ধর্মীয় এবং প্রসাসনিক বিভাগ’ । উদ্দৃত্তের 
উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যে সৃষ্ট হলো বিরাট ব্যবধান। 

হাসিল জমিতে ছিল তিন বর্ণের প্রথম অধিকার। শুদ্ররা ছিলেন ভূমিহীন শ্রমজীবী । 
সাধারণত, বেতন বা ভরণপোষণ পেতেন। প্রথম তিন বর্ণের চাষবাসে এবং নিজস্ব কিছু 
কারুশিল্ে খাটতেন। ব্রাহ্মাণ ও ক্ষত্রিয়রা কায়িক শ্রম করে জীবিকা অর্জন করলে নেমে যেতেন 
CHA পর্যায়ে | বৈশ্যের কাজ ছিল কৃষি বাণিজ্য ও গবাদি পশুপালন আর শুদ্রের কাজ চাষবাস 
ও নানা বৃত্তিতে শ্রমদান। যদিও বৈশ্যদের মতো ware উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত ছিলেন, 
তাহলে বৈশ্যদের মতো তারা করপ্রদারী ভূমিস্বত্বভোগী কৃষক ছিলেন All ACH ডাকে 
উচ্চবর্ণের সেবা করতে হতো বলেই হয়তো রাজাকে কর দিতে হতো না। এই পর্বে শুদ্রদের 
সর্ববিধ সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। বৌদ্ধ ও 
জৈন ধর্ম তাদের দরজা খুলে দিয়েছিল চার বর্ণের জন্যই কিন্ত দাস (গোলাম) ও ঝণগ্রস্তদের 











জন্য নয়। শূদ্রদের অবস্থা গ্রীসের হেলটদের সঙ্গে অনেকটাই তুলনীয়, কিন্তু সেখানকার ও. 


রোমের দাসদের সঙ্গে নয়। দাস নন এমন OF কৃষি শ্রমিক ও হস্তশিল্পী প্রাচীন গ্রীসের ও 
রোমের দাসের মতো নিয়োগকর্তার চুড়ান্ত দয়াধীন ছিলেন না। করযোগ্য হওয়ার মতো যথেষ্ট 
না হলেও তাদের কিছু সম্পত্তি থাকত। পূর্ববৎ প্রকৃত দাসত্ব বা গোলামি প্রথারও চাল ছিল। 
ক্রয়সূত্রে প্রাপ্ত, যুদ্ধবন্দী এবং ধার শোধে অসমর্থ খণী ব্যক্তি দাসে (গোলাম) পরিণত হতেন। 
বলা বাহুল্য, এদের প্রায় সবাই ছিলেন শৃদ্র। অস্পৃস্যতার ধারণা প্রকট হতে শুরু করে এই 
পর্বের শেষদিকে | কেন, তার ব্যাখ্যা লেখকের মতে, কায়িক শ্রমের প্রতি ক্রমবর্ধমান ঘৃণা এবং 
বস্তুবিশেষের সঙ্গে জড়িত আদিম অস্পৃশ্যতার ধারণা, “এ-দু-এ মিলেই সৃষ্টি হলো অস্পৃশ্যতা 
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নামক এবং এক অনন্য সামাজিক ঘটনা; a মুরসির 
মাত্রা কম বেশি হতো। 

শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে শুদ্রদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য খুব অল্পই পাওয়া যায়। বশিষ্ঠ- 

সংহিতার একটি অংশে আছে শুদ্ররা ব্রাম্মাণ-দূষক, আড়ালে নিন্দা করেন এবং সর্বদাই 
_ শক্রভাবাপন্ন। নিন্নবর্গের লোক বা বৌদ্ধ শ্রমণ হয়ে তাদের দুর্দশার অবসান ঘটাতে চাইতেন। 
_ ভিক্ষুজীবন তাদের কাছে তাৎক্ষণিক মুক্তির সম্ভাবনা এনে দিত। তাছাড়া, “পরজন্মে আরও 
সুখী জীবনের যোগ্যতা অর্জনের সম্ভাবনাও সেখানে থাকত" । এটা স্পষ্ট যে উদারপপ্থী বৌদ্ধ 
Fe আশ্রয় গ্রহণের সীমিত সুযোগ এবং জন্মাস্তরবাদ ও কর্মফলে বিশ্বাস শুদ্রদের 
শ্রেণীসংগ্রামকে ভোতা করে দিয়েছিল । সাধারণত প্রতিবাদের যে পন্থা তারা বেছে নিতেন তা 
ছিল কাজ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া । মহাবীর বা বুদ্ধ ক্ষমতার লড়াই-এ ব্রান্মাণের বিরুদ্ধে 
ক্ষত্রিয়ের সপক্ষে তাত্তিক সমর্থন জুগিয়েছেন, কিন্ত কখনোই বর্ণ প্রথা বা দাসত্বপ্রথার ভিত 
ধরে নাড়া দেননি। 

cart যুগ £ খ্ৰী ২ পূর্ব ৩০০-২০০ O মোর্য যুগ ছিল বিশাল সাম্রাজ্য জুড়ে বর্ণ বৈষম্য 
ও দাসপ্রথার অনুকূলে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের যুগ। লেখকের মতে, এই যুগেও পূর্ববৎ বৈশ্যরাই 


* ছিলেন করদাতা চাষী গেরস্ত, গবাদি পশুপালক ও ব্যবসায়ী; এবং ভূমিহীন শুদ্রদের জীবিকার 


উপায় ছিল উঁচু তিন বর্ণের সেবা । অবশ্য, কারুশিল্পী Ts, অভিনেতা ইত্যাদি-র আপাত 
স্বাধীনবৃত্তিও শুদ্ররা নিতে পারতেন। পূর্বমত খণ্ডন করে লেখক বলেছেন যে, গুপ্ত যুগ AAG 
বৈশ্য কৃষকরাই প্রধান করদাতা হিসাবে থেকে গিয়েছিলেন এবং শুদ্রদের প্রায় সবাই থেকে 
গিয়েছিলেন কৃবি-শ্রমিক ভাগচাষী হস্তশিক্পী এবং দাস রূপে । ‘মৌর্য রাষ্ট্র ছিল দাস ও কর্মকার, 
হস্তশিল্পী ও আদিম জনগোষ্ঠী (খারা স্পষ্টতই শুদ্রশ্রেণীভুক্ত) তাদের সবার এক বিরাট 
নিয়োগকর্তা। আর এক্ষেত্রে এই যুগের কৃষিজ উৎপাদন সংস্থানের সঙ্গে গ্রীস ও রোমের 
প্রচলিত সংস্থানের কিছুটা মিল আছে। 
“বিষ্টিবন্ধক' নামে এক শ্রেণীর রাজকর্মচারী বাধ্যতামূলক শ্রমের সংশ্রাহকরূপে কাজ 
করতেন। কাজের সময় ও গুণ অনুযায়ী শ্রমজীবীদের পারিশ্রমিকের নিরিখ-ও রাষ্ট্র বেধে 
, দিয়েছিল। কৌটিল্য ক্ষত্রিয়দের নিয়ে গঠিত বংশানুক্রমিক ফৌজই সর্বোত্তম বলেছেন। তবু তার 
" মতে শুদ্রদেরও ফৌজে নেওয়া যেতে পারে । এ মত কার্যক্ষেত্রে চালু ছিল কী না, জানা নেই। 
লেখকের মতে ব্যক্তিগত ও রাষ্ধ্রীয় উভয় খণ্ড মিলিয়ে মগধ সাত্রাজ্য দাসের (গোলাম) সংখ্যা 
বেশ ভালোই ছিল। এই দাসদের একটা ক্ষুদ্র অংশ ছিল আদিতে SIS বা ধার শোধে অপারগ 
ঝণদায়গ্রস্ত বৃহদংশ ছিল যুদ্ধবন্দী। এঁদের সাহায্যে নতুন নতুন এলাকায় চাষবাসের বিস্তার 
ঘটানো হয়েছিল। তাই, লেখকের মতে, “মৌয্য সমাজকে দাস সমাজ হিসেবে ধরায় কি দ্বিধা 
থাকতে পারে, কিন্তু এটাকে নিঃসন্দেহে দাস মালিকানা- মুলক সমাজ বলা যায়’ 
(পৃঃ ১৬৮)। এই সমাজ শুদ্ররা সবাই কোনো না কোনোভাবে জীবিকা সূত্রে উচ্চবর্ণের সেবক 
ছিলেন। যাঁরা আইনের চোখে দাস, তারা তো ছিলেন-ই। 
'দাসসমাজ' আর তথাকথিত “দাস মালিকানা মূলক সমাজ্জের' মধ্যে কতটা পার্থক্য, তা 
আলোচনায় স্পষ্ট হয়নি । মনে হয়, অগ্রসর কিছু অঞ্চলেই শুধু উৎপাদন ব্যবস্থায় দাসদের 
ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, তাছাড়া অর্থনীতির সব বিভাগে নয়, কেবল চাষবাসের 
ক্ষেত্রেই | 
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মৌর্যোস্তর সঙ্কটের যুগ (at পৃঃ ২০০-আনু-৩০০ খ্রীস্টাব্দ) 0 মৌর্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ধ্বসে 
পড়লে উৎপাদনের কাজে ব্যাপক ভিত্তিতে দাস নিয়োগেরও অবসান BA | সম্ভবত, দাস প্রথার 
চাষবাস আর লাভজনক ছিলনা। অনেক a রাজ্ঞা-শাসিত রাজ্যের আবির্ভাব ঘটে, যেগুলো 
মনুর মতে দ্বিজবর্ণের বাসযোগ্য ছিল না। লেখকের মতে, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে যুক্ত 


বহিরাগত গ্রীক, শক, পার্থীয় ও কুষাণ রাজারাই ছিলেন মনু-কথিত শুদ্ররাজা। কারণ, 


রাজকাজে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পরামর্শ ও অবশ্য পালনীয় বৈদিক অনুষ্ঠান না করায় অন্যত্র এঁদের 
মনু শুদ্রত্বে ‘পতিত ক্ষত্রিয়' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বর্ণভিত্তিক ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শের প্রতি 
আনুগত্যহীন এই রাজাদের উদার নীতির ফলে শুদ্রদের সামাজিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি 
হয়তো হয়েছিল, যা নাকি উচ্চবর্ণের মানুষের মনঃপুত ছিল না। পুরাণে কলিযুগ বর্ণনা থেকে 
ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে খ্ৰীষ্টীয় তৃতীয় দশক নাগাদ বৈশ্য কৃষক এবং শৃদ্রদের কর্তব্য পালনে 
অস্বীকৃতি একটা সামাজিক সঙ্কটের সৃষ্টি করেছিল | বলপ্রয়োগে ও আপসের পথে তার সমাধান 
হয়। মনুর বিধানে তাই এতো শুদ্রবিরোধী কড়াকড়ি ও কুৎসা এবং তৎসর্তেও এদের জন্য কিছু 
ধর্মীয় অধিকারের ব্যবস্থাপত্র । লেখকের মতে, প্রাচীন ধাঁচের সমাজকে বজজায় রাখার জন্য 
প্রস্তাবিত একগুচ্ছ মরিয়া ব্যবস্থার লক্ষণ রূপেই মনুর বিধানকে দেখা উচিত, শুদ্রদের চরম 
দুরবস্থার লক্ষণ হিসেবে নয়। মনুর বিধান কার্যক্ষেত্রে সত্যি কতটা মানা হতো, বলা কঠিন। 

পুরনো ধরনের মৃৎপাত্রের পাশাপাশি লাল পালিশকরা মৃৎ্পাত্র, রঙিন টালি ও নানা 
ধরনের রোমান মৃত্পাত্রের ব্যবহার, স্বর্ণমুদ্রা ও তাত্রমুদ্রার প্রচুরতা এবং হস্তশিল্পীদের শ্রেণীর 
(গিলড্‌) সংখ্যাবৃদ্ধি মৌর্যোত্তর যুগের বৈশিষ্ট্য । বিশুদ্ধ ইস্পাত এবং ফুঁ দিয়ে কাচ তৈরির 
কৌশল এ-যুগে ভালোভাবে জানা ছিল। পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে নারকেল চাষের সূত্রপাত 
হয়েছিল। পণ্যোৎপাদনের এতো বৈচিত্র্য এবং স্থল ও জলপথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এতো 
রমরমা আগে কখনো ছিল না। গড়ে উঠেছিল অনেক নগর ও বন্দর । এরকম উন্নয়নশীল 
পরিবেশে বাস্তবে যে পূর্বের শুদ্রদের আনুগত্য এবং বাধানিবেধের বেড়া শিথিল হবে তা বলাই 

গুপ্ত যুগ (৩০০-৬০০ শ্ত্রীস্টাব্দ) 0 সামগ্রিক বিচারে ব্যবসা বাণিজ্য ভাটা নগরজীবনের 
অবক্ষয়, মুদ্রাচলাচলের ACSA এবং একটি ভূমি-নির্ভর মধ্যশ্রেণীর উদ্ভবের ফলে গুপ্ত যুগে 
পরিস্থিতি পালটে গেল । শুদ্রের অবহ্থান-পরিবর্তন প্রক্রিয়াও এই যুগে আরো এগিয়ে গেল। 
যে-প্রাচীন সমাজে আইনের চোখে দাস না হয়েও শুদ্র দাসের আচরণ পেতেন, তার মুল্যবোধে 
কিছু পরিবর্তন এলো | বৈধ দাসের সংখ্যা এবং উৎ্পাদন-ব্যবস্থায় তাদের GFG হয়ে পড়েছিল 
খুবই AEs | ইতিপূর্বে ধারা ছিলেন কৃষিতে নিযুক্ত শূদ্র শ্রমিক বা দাস, তারা রূপান্তরিত 
হতে লাগলেন চাষী আর ভাগ চাষী গেরস্ত । আদিম জনগোষ্ঠীয় কৃষক, হৃত মর্যাদা দরিদ্র বৈশ্য 
কৃষক এবং অসবর্ণ বিবাহের সস্তানসস্ততি-সবাই নানা জাতের ছাপ নিয়ে শুদ্র বর্ণে ঠাই পেতে 
লাগলেন। বর্ণনির্বিশেষে আজীবক, জৈন এবং বৌদ্ধদেরও শুদ্রের পর্যায়ে নামিয়ে দেওয়া 
হয়েছিল, কারণ শুদ্ররা এই সব সম্প্রদায়ে অনায়াসে যোগ দিতে পারতেন। স্বীকৃত হলো 
ব্যবসা- বাণিজ্যে শুদ্রদের প্রবেশাধিকার । তবে, অস্পৃশ্যদের সংখ্যাবৃদ্ধি ছাড়াও ছুৎমাগ 
আগের তুলনায় লেখকের মতে, তীব্রতর হয়েছিল । শুদ্রদের হেয় করার ব্যাপারে ব্রাহ্মাণ্য ধর্মের 
কঠোরতা বিশেষ কমেনি । কিন্তু বৈষ্ণব, শৈব ও তান্ত্রিক ধর্ম শুদ্রের পক্ষে উল্লেখ্যভাবে ধর্মীয় 
সমতা ও উদারতা এনে দিয়েছিল সব দিক বিচার করে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, গুপ্তযুগে 
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একাকার হয়ে যান। দক্ষিণ্যার লোভে এঁদের, যজসান করে নিতে ব্রাহ্মণ সমাজ ক্রমে এগিয়ে 
আসে। 

সবই উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তনের ফল। এই যুগের বৈশিষ্ট্য উত্তরভার 
রা বি de FeO oe adie eels ines canoe mites aoe enka ead 
হওয়ায় বৈশ্যদের কাছ থেকে কর এবং শৃদ্রদের কাছ থেকে শ্রম সংগ্রহ কঠিন হয়ে পড়েছিল 
ফলে অনেকাংশে ভূমি-অনুদানের মাধ্যমেই পুরোহিত ও প্রশাসকদের প্রাপ্য মিটিয়ে দিতে 
হতো। দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে ভারতের নানা পশ্চাৎপদ অঞ্চলে ব্রাহ্মণদের প্রচুর 
ভূমি দান করা হয়। ব্রাহ্মণরা নিজেরা লাঙ্গলে হাত দিতেন না। কাজেই, রাজার আদেশে কিছু 
চাষীকেও প্রজা, ভূমিদাস (ARE) বা ভাগচাষী হিসেবে উক্ত ভূমির সঙ্গে বাধ্যতামূলক ভাবে 
যুক্ত করা হতো। নগর জীবনের অবক্ষয় কারুশিল্পীদের প্রামের দিকে যেতে বাধ্য করে। 
গতিশীলতা হারিয়ে এবং যজমানী সম্পর্কের পড়ে বৃত্তি গোষ্ঠীগুলি অসংখ্য জাতপাতে 
রূপান্তরিত হতে থাকে । ভূমি অনুদান ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার বিস্তৃতি এবং সামস্ততাস্ত্িক 
বিকেন্দড্রিত আঞ্চলিকতার সূচনা এই ভাবেই হয়েছিল এখানেই লেখক তার বক্তব্য শেষ 
করেছেন। পরবর্তী পর্বের আদি মধ্যযুগীয় সামস্তবাদের বিকাশের ইতিহাস আমরা লেখকের 
অন্য গ্রন্থে পাই। 

তথ্যের অপ্রচুরতা, অস্পষ্টতা এবং পস্পরবিরোধিতা ছাড়াও, তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে একটি 
বড়ো অসুবিধা এই যে প্রাথমিক আকরগ্রন্থগুলির কালনির্ণয় অনেকটাই অনুমানসাপেক্ষ। এই 
আকরপ্রন্থগুলির বিভিন্ন অংশ আবার বিভিন্ন সময়ে লেখা বলে বোঝা যায়। অধ্যাপক রামশরণ 
শর্মা এই সব কিছু বিবেচনা করেই, যুক্তি সহযোগে তথ্যগুলিকে কালানুক্রমিকভাবে 
সাজিয়েছেন এবং তার থেকে উত্পাদনশক্তির এবং উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিবর্তনের 
ধারাটিকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। তার চেষ্টা অনেকাংশই ফলপ্রসু হয়েছে। অস্পষ্টতা যা আছে, 
তার জন্য দায়ী তথ্যের সীমাবদ্ধতা । প্রাচীন ভারতীয় সমাজ অনড় ছিল না। উৎ্পাদনশক্তির 
বিকাশের দারায় উৎপাদনসম্পর্কেও পরিবর্তন হয়েছে এই তত্ব নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত। 

আজ যেমন অতীতেও তেমনই জাতপাতের চেতনার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা নিম্নবর্ণের 
মানুষের সংগ্রাম ছিল শ্রেণীসংগ্রামেরই প্রকাশ । বিশেষজ্ঞদের জন্য লিখিত এই গ্রন্থটি ভারতীয় 
বাস্তবের এই দিকটা বুঝতে সাহায্য করে। বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, তান্ত্রিক এবং বৈষ্ণব ধর্ম- 
আন্দোলনের গোডার দিকের ভিত্তি ছিল সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনা । কিন্তু 
শেষ পর্যন্ত তা লোপ পায়। সামাজিক বিক্ষোভকে বৈপ্লবিক দিকে চালিত করার পরিবর্তে ধর্ম 
আন্দোলনগুলি তাকে নিবৃত্ত করারই চেষ্টা করে এসেছে। “কর্মফল”-এর মূল তত্ব নিয়ে কোনো 
ধর্মই প্রশ্ন তোলেনি। এ-ও অধ্যাপক শর্মার অন্যতম সিদ্ধাস্ত। কিন্ত, আজীবকরা জাত-বর্ণ ও 
কর্মফলের ব্রাহ্মণ্য SY মানতেন না বলেই তারা নিনবর্গের মধ্যে একদা জনপ্রিয় ছিলেন 
জি এম বনগার্ড লেভিনের দেওয়া এই তথ্য মৌর্যান ইণ্ডিয়া, দিল্লি, ১৯৮৫, পৃঃ ৩৩১-৩৩) 
থাকা উচিত ছিল আলোচ্য গ্রস্থটিতেও। এই অনুল্রেখ সত্তেও, এই গ্ৰন্থ নিঃসন্দেহে ভারতীয় 
ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল অবদান। 











*রামশরণ শর্মার “প্রাচীন ভারতে AF গ্রন্থের সমালোচনা সূত্রে লিখিত। 
গণশাতি পত্রিকায় সৌজন্যে । 
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একতান গবেষণা পত্রের গক্ষ থেকে গত OA আগষ্ট (১৯৯৬) কলকাতা তথ্যকেন্দ্রের 
প্রেক্ষাগৃহে ‘দলিত সাহিত্য £ এবগাঁট বিতর্ক' শিরোনামে একতান আলাপন" আয়োজিত হয় | 

সভার শুরুতে একতান সম্পাদক ও অনুষ্ঠান-সঞ্চালক নীতীশ বিশ্বাস বলেন যে ভারতের 
নানা প্রান্ত থেকে দলিত সাহিত্য শব্দটি বেশ কিছুদিন ধরে ভেসে আসছে। মহারাষ্ট্র, অন্ধ, দিল্লী, 
ত্রিপুরা এমনকি পশ্চিমবঙেও (বেশ কয়েক বছর দলিত সাহিত্য নামে নানা সভা সমাবেশ সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পত্রিকাও প্রকণশ হয় প্রায় এক ডজন কিন্ত এ কথা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয় যে 
দলিত সাহিত্য কোন্‌ সাহিত্য £ দলিতঢের ব্যথা বেদনা ক্ষোভ দ্রোহ আশা আকাঙ্ক্ষা যে সাহিত্যে 
প্রাণ পাবে_ নাকি দলিত (বলতে যারা জফসিলী ও অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী) দের রচিত সাহিত্য 
অথবা অন্যকিছু? 

দলিত, সর্বহারা, নির্যাতিত মানুষের ঝথা বাংলা সাহিত্যে চর্যাপদ থেকে বঙ্কিম, শরৎ, রবীন্দ্রনাথ, 
তারাশঙ্কর, মাণিক, বিভূতি cares সোমেন চন্দ, সুকান্ত পর্যন্ত বহু লেখকের রচনায় এসেছে। যাকে 
আমরা প্রগতি সাহিত্য বলেই ₹ঞ্জানি। 

আজ আমরা তাদেরই অ.হান করেছি কয়েক বছর ধরে পশ্চিম বঙ্গে যারা দলিত সাহিত্য 
আন্দোলনে নেতৃত্ব করছেন । যেমন অঅচিস্ত্য বিশ্বাস, টি. কে. রাপাজ, মনোহর বিশ্বাস, শ্যামল 
প্রামাণিক, গুণধর বর্মণ, না:রায়ণ বিশ্বাস", কে, পি, গুল, কপিল ঠাকুর প্রমুখ । আবার পশ্চিমবঙ্গ 
তথা ভারতের মধ্যে লেখক; শিল্পীদের সর্বং'হৎ সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক-শিল্পী সংঘের 
একটা অংশও এখানে উ পস্থিত। যেমন কে.ৰার ভট্টাচার্য, অনুনয় চট্টোপাধ্যায়, অসিতানন্দ রায়, 
প্রণব চট্টোপাধ্যা, জিয়া? আলি, শংকর দাশগু প্ত, জ্যোতির্ময় ঘোষ, অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, শিশির 
মজুমদার সাংবাদিক দেবাশিষ মণ্ডল প্রমুখ। 

অন্যদিকে বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সুধী প্রধান, অধ্যাপক বিপ্লব চক্রবর্তী, অধ্যাপিকা সুমিতা 
চক্রবর্তী, অধ্যাপক সুবুদ্ধিচরণ গোস্বামী, ডঃ অমল দাশা, ডঃ রমেশ মিত্র, ডঃ রমেন সাহা, অধ্যাপক 
সুজিত কুমার দত্ত, প্রকৌশলী বি, এন, মণ্ডল, দেবাশিস PATA, অধ্যাপক অরুণ বসু, কল্যাণ চন্দ, 
গবেষক বাসুদেব মোশেল প্রমুখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন। 

এই ক্ষুদ্র অথচ মহতি অনুষ্ঠানে আমরা সবার বক্তব্য CATS চাই। বুঝতে চাই, জানতে ও 
জানাতে চাই। SANS অপূর্ণতা থাকতে পারে কিন্তু আমাদের বিশ্বাস হয়তো একটা ব্যাপারে 
সবারই দায়বদ্ধতা আছে__সে হল বঙ্কিকচন্দ্রের ভাষায় “মানুষে A মঙ্গল সাধন |” দলিত-সর্বহারাদের 
সম্পর্কে কথা বলার মহত প্রচেষ্টা। এই এক্যসূত্রে নানা মত-বিহিবময়ে আজ নানা সুর একতান সৃষ্টি 
করুক- আমাদের এই GMBH | 

বিতর্ক বলে উল্লেখ করলেও তা Brees নয় যুক্তিআবেছে্শের নানান মতে তা উপস্থাপিত 
হোক__ এই আমাদের কামনা । দলিত -পাহিত্যে'্র ব্রতিহাসিক wiles ও বৈশিষ্ট্য বিষয়ে এ 
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আলোচনায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার প্রধান ও “চতুর্থ দুনিয়া” সাহিত্য পত্রের সম্পাদক 
পঃ বঙ্গ দলিত সাহিত্য সমিতির সভাপতি ডঃ অচিস্ত্য বিশ্বাস বলেন দলেতের রক্তে যে শোষণ 
লাঞ্ছনার অভিজ্ঞতা তার যে অনুভূতি তা দূর থেকে আংশিক বোঝা যায়, সম্পূর্ণভাবে সম্ভব 
নয়__-তাই দলিতের দ্বারাই যথার্থ দলিত সাহিত্য হতে পারে | তিনি এই সাহিত্য ধারাকে ভারতীয় 
সাহিত্যের মূল স্রোত বলে উল্লেখ করেন | তিনি বলেন ১৯৫৫-৫৮তে মহারাষ্ট্রে সংগঠিত ভাবে এ 
আন্দোলনের শুরু | ১৯৯২ থেকে পশ্চিমবঙ্গে | SPAY সাহিত্য কিভাবে দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যকে 
অপাংক্তেয় করে রেখেছে তার ইতিহাস তুলে ধরে আফ্রিকার কালো মানুষের আন্দোলনের সঙ্গে 
তার তুলনা করেন । এ সাহিত্য শ্রেনীভেদ, মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়ি কতা বিরোধী দাসত্বকে চিরস্থায়ী 
করায় সহায়ক যে ধর্মীয় ও শাসক শ্রেণীর সাহিত্য, দলিত সাহিতা তার বিরুদ্ধ | 

দ্বিতীয় বক্তা মনোহর বিশ্বাস দলিত সাহিত্যের একজন তাত্বিক নেতা । তার ভাষণের আগে 
সভাপতি অনুনয় চট্টোপাধ্যায় তাকে মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে দলিত নন্দনতাত্তিকদের চিন্তার 
পার্থক্য কোথায় সে বিষয়ে উল্লেখ করতে অনুরোধ করেন | মনোহর বিশ্বাস বলেন ভারতে জাত- 
ব্যবস্থা সমাজশোষণে বিষবৃক্ষের মতো । যা আজও লালিত হচ্ছে। উচ্চবর্ণের লোকেরা কেউ 
নীরবে সমর্থন করেন, কেউ এড়িয়ে যান, কেউবা বিরোধিতাও করেন । দলিত সাহিত্যিকেরা তার 
মুলোৎপাটনের চেষ্টা করেন। সভাজের এই সব শোষণে বিরুদ্ধে কলম ধরাই দলিত সাহিত্যের 
মর্মবাণী। তিনি কৃষ্ণ সাহিত্যিক টনি মরিসনের লেখার উল্লেখ করেন | FSS দেন অদ্বৈত মল্্বর্মণের 
“তিতাস একটি নদীর নাম'-এর । তিনি Sta ভাষণে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন দলিত যারা ভারতীয় 
বর্ণবাদে আর আফ্রিকা ইউরোপের গাত্রবর্ণ বাদে-_তারাই দলিত সাহিত্যিক। 

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিপ্লব চক্রবর্তী বিশেষ করে মারাঠা ভাষায় দলিত সাহিত্যের 
যে আন্দোলন চলছে তার ইতিহাস ও দার্শনিক ভিত্তি ব্যাখ্যা করেন | তিনি বলেন ভারতীয় সাহিত্যে 
মারাঠা দলিত সাহিত্য ছিলো, আছে, থাকবে । জ্যোতিরাও ফুলে ছিলেন এর প্রবক্তা । যে ধারায় 
মধ্যযুগের কবি তোতারাম আর আম্বেদকর এ সাহিত্যের সংগঠন গড়ে তোলেন ১৯৪৮ সালে 
নাম “দলিত সাহিত্য সংগঠন" | পরে বোহ্বেতে প্রথম সম্মেলন হয় ১৯৫০ সালে | আজ এ সাহিত্যের 
মার্কসবাদী বিচারে প্রয়োজন | সাধারণ ভাবে প্রয়োজন এ সাহিত্যে (১) আত্মজ্ঞান, (২) আত্মশোধন, 
(৩) বিদ্ৰোহ (8) ঘৃণা । 

আলোচনায় ত্রিপুরার শিক্ষামন্ত্রী কবি অনিল সরকার তর রবীন্দ্রায়িত দীর্ঘ ভাষণে বলেন 
রবীন্দ্রনাথ আজ পর্যস্ত বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ দলিত-লেখক। আবেগনন্দিত ভাষা রবীন্দ্র উদ্ধৃতিতে 

ংকৃত। তিনি বলেন এই বিষয়টি অস্তর দিয়ে অনুভব করার বিচার বিশ্লেষণের নয় । তাদের 
বুকের ব্যথা ও অভিমান বুঝতে WA আপন করে নিতে হবে তাদের তিনি নাস্বুদ্রিপাদের বিভিন্ন 
লেখার দৃষ্টান্ত থেকে দেখান মার্কসবাদীরা বিষয়টিকে কত গভীর দার্শনিকতা আর আন্তরিকতায় 
গ্রহণ করে । তিনি সাহিত্যকে সনাতন, প্রতি আর দলিত এই তিন ভাগে ভাগ করেন। রবীন্দ্রনাথই 
বাংলা সাহিত্যে হয়তো প্রথম দলিত শব্দটি ব্যবহার করেছেন ৷ তিনি অচিস্ত্য বিশ্বাসের আলোচনার 
সমালোচনা করে বলেন তার আলোচনায় জাত ও সম্প্রদায় প্রাধান্য পেয়েছে। এর সঙ্গে অর্থনৈতিক 
শোষণ, ভারতে সমানভাবে যুক্ত । তার মতে আগামীদিনে ভারতের উত্থান হবে প্রোলেতারিয়েত 
আর দলিতের সংঘবদ্ধ আন্দোলনের পথে | রক্তের জাত্যাভিমান কাটাতে হবে । সেখানে রবীন্দ্রনাথ 
আমাদের আদর্শ | আস্বেদকর আমাদের প্রেরণা, মার্ক্স আমাদের পথ-প্রদর্শক। 
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টিনার টির বর নীম 
গভীর ভাবে বুঝতে হবে বলে বলেন। তিনি প্রগতি সাহিত্যের প্রতিবাদী এঁতিহ্যের ধারা তুলে 
দেখান দলিত সাহিত্য তারই জঙ্গ। তবুও যখন প্রশ্নটি উঠেছে তখন তাকে আর্তরিকতা 
করতে হবে। বৈরিতার স্থান নেই এখানে যুক্তি যুক্ত আলোচনা তাই আরো চাই, তারই একটি 
ক্ষুদ্র আয়োজন এ সেমিনার | সেদিক থেকে যা আজ সফল | 

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী শ্রী দীনেশ ভাকুয়া তার ভাষণে পঃ বঙ্গ সরকারের বিভিন্ন কাজের প্রসঙ্গ 
তুলে ধরেন-___যার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন | দুই বিঘা জমির ভূমিহারা উপেন 
আজ জমি ফিরে পেয়েছে বলে তিনি দাবি করেন | দলিত সাহিত্য এরচেয়ে আর কি হতে পারে | 
প্রগতি সাহিত্যের সহোদর হতে পারে দলিত সাহিত্য, কিছুতেই তার অবস্থান দূরে নয়, বিপরীত 
প্রান্তে তো নয়ই | 

জিয়াদ আলি প্রশ্ন তোলেন দলিত সাহিত্য নামে কোনো সাহিত্য কেন হবে? তবে কি মুসলিম 
সাহিত্যও রচিত হবে £ তিনি সংখ্যালঘু মনস্তত্ব ব্যাখ্যা করে তার যে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা থাকে 
তার চরিত্র বিশ্লেষণ করেন। অন্যদিকে সংখ্যা গুরুর স্বৈরতাস্ত্রিক চরিত্রের কথাও বলেন। 

প্রাজ্ঞ মার্কস্বাদী সুধী প্রধান বলেন প্রাক স্বাধীনতা যুগে কংগ্রেস বলতো এসব বিষয় পরে 
দেখবে, এখন কেবল স্বাধীনতা চাই। কিন্তু স্বাধীনতার পরেও ভারতের সামস্ত শোষণ কমেনি। 
জাত পাত নতুনভাবে মাথাচাড়া দিচ্ছে। লোকায়ত সংস্কৃতির বিকাশ, কৃষকের হাতে জমি, দলিত 
মানুষের যথাযথ অধিকার না দিলে এ যন্ত্রণা থাকবে। যন্ত্রণা থাকলে তার সাহিত্যও থাকবে । এ 
NOUE ER পাত ae 

তাদের টেনে নিতে হবে বন্ধুর মতো | 

এছাড়াও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন প্রবীণ অধ্যাপক লেখক ড. নরেশ সরকার তিনি 
মূলত অধ্যাপক বিপ্লব চক্রবর্তীর ভাষণের সমর্থনে বলেন দলিত মানুষেরা দলিত সাহিত্য করলেও 
তাতে সাহিত্তি | SARA তা আলোচনায় স্থানই পাবেনা | এজন্য নিজেকে 
জানতে হবে। সমাজকে বুঝতে হবে এবং সত্যিকার লেখক হয়ে উঠতে হবে। 

সংযোজন £ সভায় উপস্থিত থাকতে পারেননি বলে তার লিখিত বক্তব্য পাঠিয়েছেন প্রখ্যাত 
চলচ্চিত্র পরিচালক কবি শতদ্র BTS! | তিনি লিখেছেন 
প্রসঙ্গ 0 দলিত সাহিত্য 11 একতানের বন্ধুদের প্রতি ।। 
“বিশুদ্ধ সাহিত্য প্রগতি সাহিত্য, সাহিত্যে এই সব বিভাজনের কথা শুনেছি আমরা | কিন্তু 
দলিত সাহিত্য এযেন ? একেবারেই নতুন। এবং নতুনের প্রতি আমাদের আজন্ম অবহেলা-_ এও 
প্রায় প্রবাদ প্রতিম। কিন্তু এসব ঝেড়ে ফেলতে হবে । কারণ দলিতরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ | তারা ব্রাত্য | 
এবং ব্রাত্য বলেই আগামীর বার্তাবহ। এরা যদি জাগেন, এঁদের নিজস্ব সাহিত্য আর সংস্কৃতি 
নিয়ে__তাতে ভীত হবার কি আছে? এরাই তো ভারত-জীবনের মূলধারা | 
ভাবতে অবাক লাগে, এত প্রগতির বড়াই করেও, আজো এদের অগ্রগমনকে বরণ করে 
নিতে পারিনি আমরা । এ্কতানের বন্ধুরা যদি এই অপরাধ স্ধবালনের একটি সুযোগ করে দেন__ 
তাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো । __বিনীত TSH চাকী, ২৮.৭.৯৬। 
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O কালাস্তর পত্রিকা ছবিসহ রিপোর্ট করে (৪.৮.৯৬) O দলিতদের জীবনযস্ত্রণা 
উপলব্ধির বিষয় 

স্টাফ রিপোটরি s দলতি সাহিত্য অনুভবের বিষয়, গবেষণার নয় | গবেষণা অনেক হয়েছে 
আরও অনেক হবে। কিন্তু এখন দেশের ৮৫ শতাংশ মানুষের জীবনযন্ত্রণার কথা উপলদ্ধি করতে 
হবে। ‘একতান গবেষণা পত্রের উদ্যোগে আয়োজিত কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে দলিত সাহিত্য ঃ 
একটি বিতর্ক" শীর্ষক আলোচনাসভায় শনিবার এই মন্তব্য করেন ত্রিপুরার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও 
পর্যটন মন্ত্রী কবি অনিল সরকার । 

এদিন আলোচনার শুরুতেই সভাপতি অনুনয় চট্টোপাধ্যায় সাহিত্যের অন্যতম ধারা দলিত 
সাহিত্য বিষয়ে প্রাসঙ্গিক সংক্ষিপ্ত পটভূমির অবতারণা করে আলোচনার সূত্রপাত BCAA | দলিত 
সাহিত্য বিষয়টি বিতর্কিত ও স্পর্শকাতর এই সত্য স্বীকার করে নিয়েই, তিনি বক্তাদের বিষয়টি 
নিয়ে মত বিনিময়ের একটা সুযোগ করে দেওয়ার অনুরোধ জানান | পারস্পরিক দোষারোপ ও 
চাপানউতোরে আলোচনার আবহাওয়া যাতে গশুমোট না হয়ে যায় সে ব্যাপারে বক্তাদের সতর্ক 
থাকতে বলেন। 

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ অচিস্ত্য বিশ্বাস দলিত সাহিত্য ধারণার এতিহাসিক 
প্রেক্ষাপট সুচারুভাবে শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরেন। দলিত সাহিত্য আসলে জাতপাত ও ধর্মীয় 
উন্মাদনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের হাতিয়ার বলে তিনি দাবি করেন। সেইসঙ্গে দলিত সাহিত্য শ্রেণী 
শোষণের বিরুদ্ধে নিরস্তর সংগ্রাম চালায় বলেও তার দাবি । দলিত সাহিত্যকে ভারতীয় সাহিত্যের 
মূল স্রোত হিসাবে দাবি করে ডঃ বিশ্বাস এদিন বলেন যে সাহিত্য (তথাকথিত ভারতীয় সাহিত্য) 
মানুষকে ভুল দিকে পরিম্মলিত করে আমরা সেই দর্শনকে অস্বীকার করতে চাই। ১৯৮৭ সালে 
হায়দারাবাদে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় দলিত লেখক সম্মেলনে দলিত সাহিত্য বিষয়ে বর্ণিত আটটি 
নীতির উল্লেখ তিনি করেন। 

ডঃ বিশ্বাসের মতে উচ্চবণীয়ি সাহিত্যিকরা তাদের রচনায় দলিত মানুষদের কথা বললেও 
তাদের মধ্যে দলিত শ্রেণীর চেতনা না থাকায় দলিদের সমস্যা তাদের পক্ষে ভপলদ্ধি করা সম্ভব 
হয়নি। ফলে তা অনেক ক্ষেত্রেই বিকৃতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। 

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ বিপ্লব চক্রবর্তী তার বক্তব্যে বলেন দলিত সাহিত্য 
আন্দোলনের সুত্রপাত হয় মহারাষ্ট্রে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই মারাঠি সাহিত্যে দলিত সাহিত্যের 
ধারা লক্ষ্য করা যায়। তিনি এদিন বলেন দলিত সাহিত্যের মূল কথা হল আত্মজ্ঞান। মারাঠি 
সাহিত্যিক জ্যোভিরাও ফুলে, তুকারাম উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধেই দলিত মানুষের কথা এবং 
এব্য ও সাম্যের কথা বলে গেছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। 

সেই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা ভাষায় দলিত সাহিত্য সৃষ্টি শুরু হয়েছে মাত্র কয়েক বছর আগে | 
১৯৪৮ সালে আহ্বেদকার দলিত সাহিত্য সংঘ প্রতিষ্ঠা করার পর থেকে বাংলা সাহিত্যে দলিত 
সাহিত্য অন্যতম ধারা হিসাবে জায়গা করে নেয়। 

দলিত সাহিত্যিকদের মধ্যে দুটি প্রবণতার উল্লেখ করে ডঃ তক্রবর্তী এদিন বলেন বর্তমান 
যুগের দলিত সাহিত্যিকদের, একটি অংশ আম্বেদকর, জোতিরাও ফুলের আদর্শকে তাদের সৃষ্টির 
মাধ্যমে প্রচার করছেন। অন্যদিকে অপর শ্রেণীর, দলিত সাহিত্যিকরা মার্কসবাদী ব্যাখ্যায় দলিত 

সাহিত্য সৃষ্টি করে মানুষের জীবনযন্ত্রণার কথা তুলে ধরছেন। এদিন তিনি বলেন, দলিত সাহিত্যের 

EE OTC enn for Het Glee RoC HED eee de enn অর্থাৎ 
দলিত সাহিত্য বলে একটি অধ্যায় আছে। বাংলা সাহিত্যে এরূপ কোনও অধ্যায় নেই। তবে 


দলিত সাহিত্য O ক-৭ 












রনি a re সাহিতোর ইতিহাসে জায়গা করে নিতে হাবে 
বলে ডঃ fara চক্রবতী উল্লেখ করেন। 

তপসিলীজ্ঞাতি ও উপজাতি কল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রী লীনেশ ডাকুয়া এদিন বক্তবা রাখতে গিয়ে 
বলেন, "দলিত সাহিত। বিষয়টি কি আমি বুঝে উঠতে পারিনি: ইংরেজ আমলে ডিপ্রেসড ক্লাস 
বলে যাদের বলা হত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ওই ধারণা বদলে 'ডিপ্রাইভড ক্লাস: হয়ে গেছে। 

নাখথের উপেন চরিত্র কি দলিত শ্রেণীর প্রতিনিধি নয় । উপেনের জাতিগত অবস্থান না জানা 
ATGE, ডপেন যে দলিত শ্রেণীর প্রতিনিধি তা কেউ অস্বীকার করেন না। শরত্চান্দ্রের গফুর 
SAIE একইভাবে দলিত শ্রেণীর মানুষের EITTEN, সমস্যার প্রতিচ্ছবি । উপেন ও গফুর 
চরিত্র যেমন সমাজের যে কোনও শ্রেণীর মানুষের সহান্ভূতি ও সমর্থন আদায়ে সমর্থ হয়েছে 
সরান রিনি BATA UC ELS 


4৮৮৯৮৪৮০৮১০ ৩ 
নিজস্ব প্রতিনিধি ২ কলকাতা, ant আগস্ট-_অবহেলিত মানুষদের নিয়ে রচিত সাহিতোর 
নন্দনতত্ত এখন বদলে যাচ্ছে। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রচিত হচ্ছে নিপীড়িত শ্রেণীর সাহিত্য | পিছিয়ে 
পড়া মানুষরাই নিজেদের জন্য সাহিতা রচনার কথা অনুভব করেছেন। শনিবার কলকাতা তথা 
কেন্দ্রে সাহিত্য সম্পর্কিত এক আলোচনাসভায় বিভিন্ন বক্তারা একথা বলেছেন | আলোচনাসভার 
আয়োজন করেছিল TPS গবেষণাপত্র | আলোচনায় অংশ নিয়েছেন রাজোর তফসিলি জাতি 
ও উপজ্ঞাতিকল্যাণ TH দীনেশ ডাকুয়া, উপেন কিসকু, ত্রিপুরার শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রী অনিল 
সরকার, অধ্যাপক বিপ্লব চক্রবর্তী, অচিন্ত্য বিশ্বাস, ধীরেন arcs, জিয়াদ আলি, সুধী প্রধান, মনোহর 
বিশ্বাস, নীতীশ বিশ্বাস প্রমুখ | সভাপতিত্ব করেন অনুনয় চ্টোপাধ্ায়। 
0 ১২/৮/৯৬-এর আনন্দবাজার লেখে তার কলকাতার SSSA “দন্ত কথা" 
১৯৯৩-এ Fay লেখিকা টনি মরিসন 'দ্য বিলাভেড' গ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভের 
প্রতিক্রিয়ায় বলেছিলেন “আমি কালো, কালো মানুষদের চিনি, তাদের নিয়ে fafa এ দেশে 
লেখক অদ্বৈত Taine একসময় বলেছিলেন, “আমি ঝাউলার পোলা ত. তাই ওদের জানতে 
হলে আমার লেখাই পড়তে হইব ।' এই সাদা-কালো, উচু-নিচু বৈষম্যের জন্য সাহিত্যের অঙ্গনেও 
“অনধিকার প্রবেশ" হিসেবে চিহ্নিত ছিল কালোদের, নিচুদের লেখা । কবি তুকারামকে একঘরে 
হতে হয়েছিল শুধুমাত্র কবিতা লেখার অপরাধে। তবু এঁদের সৃষ্টি বাধ মানেনি বরং ছড়িয়ে গেছে 
বিশ্বময় | অতএব এই সব দলিত প্রতিভা আত্মজ্ঞান SIA ১৮৫৩ সালে বাবাসাহেব আহ্বেডকরের 
প্রচেষ্টায় তৈরি হয় দলিত সাহিত্য সংঘ এবং ১৯৫৭ সালে এ দেশে প্রথম দলিত সাহিত্য সম্মেলনটি 
অনুষ্ঠিত হয় TAS শহরে | সম্প্রতি কলকাতা Saray একতান আয়োজিত ‘দলিত সাহিত্য 
একটি বিভর্ক' শীর্ষক এক আলোচনাচক্রে বছ বিদক্ধীজনের আলোচনায় উপস্থাপিত হয় বিষয়টি | 

















বক্তাদের আলোচনায় অবশ্য বিতর্কের কোনও স্থান ছিল না. কারণ দলিত সাহিতা আজ বহুমুখী. 


প্রয়োজন শুধু আরগ বেশি প্রচার ও প্রসারের । 
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প্রতিবেদন-২ 
বাংলা দলিত সাহিত্য সংস্থার পঞ্চম বার্ষিক সঙ্গীতি 
রাজপথ পত্রিকায় (১৬.১.৯৭) প্রকাশিত 


বৌদ্ধ সাহিত্য ভাণ্ডার থেকে বোধ করি “সঙ্গীতি” শব্দটি ধার করে নেওয়া । সঙ্গীতি কথাটার 
অর্থ সম্মেলন। দেখা গেল, প্রতি বছরের ন্যায় এবারেও বাংলা দলিত সাহিত্য সংস্থার বার্ষিক 
সঙ্গীতি পালিত হল। এটা পঞ্চম বার্ষিক সঙ্গীতি। সংস্থার অতীতের ধারা সম্পূর্ণ রক্ষিত হল। 
বার্ষিক সঙ্গীতি হয় দুদিন ধরে_ ডিসেম্বর ২৪ ও ২৫-এর স্থিরীকৃত তারিখ- পরিবর্তন হয় না। 
এবারেও সেই একই নিয়ম | আবার বার্ষিক সঙ্গীতি পালিত হয় কোনও না কোনও জেলার একেবারে 
প্রান্তিক অঞ্চলে মাটির মানুষের কাছাকাছি গিয়ে এর নিবেদন । গত বছরেও হয়েছিল তাই। গত 
বছর হয়েছিল মালদহ জেলার পাকুয়াহাটে | মালদহ জেলা শহর থেকে কম করে ৬০ কিলোমিটার 
দূরে ওই জায়গা | এবারেও এই সঙ্গীতি হল তেমনি এক প্রান্তিক পল্লীতে | দক্ষিণ ২৪ পরগনা 
জেলার রঘুনাথপুর হাইস্কুল মাঠে । এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে একটা পাকা 
মঞ্চ হয়েছে স্কুল অঙ্গনে । সেই মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল বাংলা দলিত সাহিত্য সংস্থার “সাহিত্য ও 
সংস্কৃতি'র মনোরম অনুষ্ঠানটি। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে দশটি বিষয়ে প্রতিযোগিতা আহৃত হয়। 
অনুষ্ঠানের “দলিত সঙ্গীত” প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ছিলেন অনেক শিল্পী। তাদের কেউ 
কেউ বেতার দূরদর্শনেও পরিচিত | অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রথম হয়েছে কুমকুম দক্ষিণ বারাশতের 
কুমকুম নস্কর | দ্বিতীয় হয়েছেন এক স্কুল পড়ুয়া বালক গৌতম-বাড়ি হৃদয়পুরে t 

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডার ডঃ কমলকুমার সিনহা আহৃত হয়ে এসেছিলেন সম্মেলনের 
উদ্বোধন করতে | ডঃ সিনহার অন্য পরিচয় তিনি ত্রিপুরা দলিত সাহিত্য সভার সভাপতি | 
অন্যান্যবারের মত এবারেও গুণীজন সংবর্ধিত হয়েছেন অনুষ্ঠানে | আর্ত নিপীড়িত জনের সেবা 
ও অবদানের জন্য এইসব পুরস্কার | অনুষ্ঠানে ডঃ বি আর আম্বেদকর স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেছেন 
দক্ষ ও সৎ অফিসার ডঃ উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস _ মহেন্দ্রচরণ স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেছেন প্র 
স্বাধীনতা সংগ্রামী ও তেভাগা আন্দোলনের নায়ক কংসারি হালদার-__মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল 
স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন কোনও এককালের একজন রিকশাচালক ও অধুনা সমাজসেবী কাসেম 
মণ্ডল- চুনী কোটাল স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেছেন শিক্ষাব্রতী ও সমাজসেবী অধ্যাপিকা গৌরী 
সাফুই__ বিরসামুণ্ডা পুরস্কার লাভ করেছেন দলিত ও আদিবাসী জনগণের মধ্যে সমাজসেবার 
কাজে নিযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সরেন__ গুরুচাদ ঠাকুর স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেছেন মতুয়া ধর্ম ও দর্শন 
এবং পূর্ব বাংলার কবিগান-এর গবেষক ডঃ বিরাট বৈরাগ্য। মূলত এ-বছর গুকুষ্ঠাদ ঠাকুরের 
জন্মের সার্ধশত বর্ষ | তাই এই সার্ধশত বর্ষের পুরস্কারটি প্রদান করা হয়েছে মতুয়া ধর্ম ও দর্শনের 
এক নিষ্ঠাবান গবেষককে। 

দুদিনের এই অনুষ্ঠান নানা বর্ণে রঞ্চিত হয়ে অনুষ্ঠিত হয়। পিছিয়ে থাকা মানুষের মধ্যে 
সাহিত্য সংস্কৃতির চেতনা উন্মেষিত করা এর কাজ । সকল মানুষের সামগ্রিক উন্নতির ভিতর দিয়ে 
জাতির উন্নতি সূচিত হয়__একথা কর্মকর্তাদের মানসিকতায় নিবদ্ধ বলে সম্মেলেন থেকে জানা 
গেল । এবারে গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই তিনটি প্রতিযোগিতায় 
ASS সাড়া পাওয়া গেলেও ফলাফল আপাতত প্রকাশিত হয়নি | ফলাফল সংস্থার সুখপত্রশচতুথ 
দুনিয়া’ পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যার ঘোষিত হবে বলে জানা গেল । যারা বিশেষত যেসব তরুণ ও 
শিশু-শিল্পীরা কবিতা, আবৃত্তি, বক্তৃতা, বিতর্ক, তাৎক্ষণিক, অভিনয়, পোস্টার, স্লোগান, বসে 
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আঁকো প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে তাদের মধ্য থেকে 'পুস্তক ও মানপত্র” পুরস্কার হিসেবে 
পেয়েছে বিজয়ীরা | দেখা গেল, দ্বিতীয় দিনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পুরস্কার হাতে নিয়ে তারা দূরদূরান্তের 
গায়ে ফিরে গেছে। 

বাংলা দলিত সাহিত্য সংস্থার বার্ষিক সঙ্গীতির মূল আকর্ষণ লেখক-কবি-শিল্পীদের প্রভাতী 
পথ পরিক্রমা । ডিসেম্বর ২৫ লেখক-কবি-শিল্পীদের কাছে একটি প্রতিবাদ দিবস 1 এই প্রতিবাদের 
সূচনা করেছিলেন ডঃ বি আর আন্বেদকর। 'মনুসংহিতা" মানুষের সমাজে একখানি অমানবিক 
রা 
পরিপন্থী গ্রন্থ বলে ডঃ অন্বেদকর ২৫ ডিসেম্বর এর AYLAN করেছিলেন | “মানবিক মূল্যবোধের 
স্বপক্ষে আমাদের লড়াই চলছে, চলবে, জাতপাত বর্ণবাদ নিপাত যাক, সাংস্কৃতিক জাগরণ ছাড়া 
মানুষের মুক্তি নেই’ ইত্যাদি শ্লোগান প্রভাতী পথ পরিক্রমায় ধ্বনিত হতে শোনা গেল। মিছিলের 
সামনে নীল ফেস্টুন সাদা হরফে লেখা “বাংলা দলিত সাহিত্য সংস্থা | ফেস্টুন বা-দিকে ধরেছেন 
আশি বছরের বৃদ্ধ অনিল মল্লিক ও ডানদিকে ধরেছে ‘সুভাষ’ নামে একজন তরুণ অতীত থেকে 
তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সেতু-বন্ধন এই সাংস্কৃতিক পথের পরিক্রমা | 

দুদিনের অনুষ্ঠানে প্রথম দিনে মঞ্চের নামকরণ ছিল “পেরিয়ার রামস্বামী” মঞ্চ । পেরিয়ারের 
মৃত্যুদিন। আবার দ্বিতীয় দিনে মঞ্চের নামকরণ হয়েছিল ‘কবি দয়া পাওয়ার মঞ্চ’ | মারাঠী কবি 
দয়া পাওয়ার সম্প্রতি মারা গেছেন। দিল্লিতে সাহিত্য আকাদেমির আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগ 
দিতে গিয়ে কবি দয়া পাওয়ার সেপ্টেম্বর ২০, "৯৬-তে মারা যান। অতঃপর স্মরণ করা হল 
অনুষ্ঠানে সদ্য প্রয়াত ওই কবিকে | 

দলিত সাহিত্যের আশা-নিরাশা, ঘাত-প্রতিঘাত, সংশয় ও প্রত্যয় নিয়ে নানা বক্তব্য আলোচিত 
হয়েছে অনুষ্ঠানে । এতে কোনও প্রতিষ্ঠান বিরোধী ভাবনা নেই__এ-মুলত দলিত মানুষের নিজস্ব 
চিন্তন ও মননের ক্ষেত্র । অনুষ্ঠানে “চতুর্থ দুনিয়া’ পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যাটি উদ্বোধিত হয় | আর 
উদ্বোধিত হয় শ্যামলকুমার প্রামাণিকের একটি গল্পগ্রন্থ । অনুষ্ঠানের উল্লেখ্য ঘটনা এই যে পশ্চিম 
বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় পাঁচশ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন । শীতের রাতে বাসর জেগেছেন 
কম করে দেড়শ মানুষ। প্রতিবেদকঃ মনোহর বিশ্বাস 





0) গতবারে এঁদের সম্মেলন নিয়ে আজকালের রিপোর্ট 

২৪, ২৫ ডিসেম্বর ১৯৯৫ মালদা জেলার পাকুয়াহাটে পঞ্চানন বর্মা নগরে “বাংলা দলিত 
সাহিত্য Al's চতুর্থ সঙ্গীতি তথা সম্মেলন হয়ে গেল। এর সঙ্গে ছিল দলিত বইয়ের প্রদর্শনী ও 
বিক্রয়কেন্দ্র__দলিত সমাজের সমস্যা-কেন্দ্রিক কবিতা, গান, বক্তৃতা, নাট্যাংশ অভিনয়, বিতর্ক, 
প্রবন্ধ, গল্প, আবৃত্তি, পোস্টার-অঙ্গন প্রতিযোগিতার আসর | ছিল কবিগান, গম্ভীরা, আদিবাসী 
বৃন্দনৃত্য-গীত ও অন্যান্য লোকমাধ্যমের পরিবেশন । সম্মেলনে এই সংস্থার সভাপতি যাদবপুর 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস জানান, এই সংস্থার উদ্দেশ্য 2 দলিত 
জনসাধারণের কাছে সাহিত্যরস পরিবেশনের কাজে মুদ্রিত-মাধ্যম ছাড়াও নানারকম লোক-মাধ্যম 
ও নাট্যকলা বা সঙ্গীতের প্রয়োগ বিশেষভাবে Par . 

দলিতের জীবন সরধারা এতদিন প্রসাধিত করে সুন্দর রঙচঙে মোড়ক-বন্দি করে নাগরিকদের , 
ও বিদেশি উৎসাহীদের পরিবেশন করা হয়েছে | এতে মধ্যস্তরের সাংস্কৃতিক-__কৃটকৌশলীর দলই * 
লাভবান হয়েছেন। দলিত সাহিত্য সংস্কৃতি-ক্ষেত্রের এই অন্যায় ব্যবস্থাকে ভেঙে দিতে চায়। 
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ত্রিপুরায় দলিত সাহিত্য উৎসব £ একটি নতুন পথ সন্ধান 


নয় ঘন্টার ঝড়ে ধুলিসাৎ করে দিল সনাতন শাস্ত্রআকারের প্রাচীন এক অন্যায়-ইমারভ। 
গুড়িয়ে গেল হাজার বছর লালিত এক ase, প্রতিবাদী প্রতিরোধী দলিত সাহিত্যের সিংহ 
গর্জনে চাপা পড়ে গেল বুর্জোয়া রক্ষনশীল আর তাদের পেটোয়া ভণ্ড বুদ্ধিজীবীদের মিন্মিনে 
কণ্ঠস্বর। শ্রেণী আর জাতি শোষকদের কবরের উপর প্রোথিত হোল শোষিত নিপীড়িত দলিত 
মানবাত্মার নয়া-মুল্যবোধের আরো একটি বিজয় পতাকা | 

বলছিলাম, ত্রিপুরা তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রথম দলিত সাহিত্য উৎসবের কথা । গত 
২৫শে আগষ্ট আগরতলার এঁতিহ্যমণ্ডিত রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের অদ্য নয় ঘণ্টার উৎসব 
বাস্তবিকই উদ্বেল করে দিয়েছে গোটা শহর, গোটা রাজ্য | নিঃসন্দেহে এই ঢেউ ছুঁয়ে যাবে গোটা 
ভারতবর্ষে। সে দিনের প্রেক্ষাগৃহের ভেতরের সহস্রাধিক দলিত কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক 
বুদ্ধিজীবীদের সম্মিলিত দৃপ্ত শপথ কাপন তুলেছে, তার প্রভাব কতদূর প্রসারী তা আজ, এখুনি 
অনুধাবন করা যাবে না। তবে বীজ রোপিত হল, তার মহীরূহে পরিণত হওয়া আটকানো যাবে 
না-__একথা বলা যায় নিঃসন্দেহে | 

উৎসবের আয়োজন করেন ভারতীয় দলিত সাহিত্য একাডেমি অনুমোদিত ত্রিপুরা দলিত 
সাহিত্য সভা | এখানে একটা ব্যাপার উল্লেখের শ্রয়োজন। মূলতঃ আগরতলা শহর এবং তার 
গড়ে উঠেছিল ত্রিপুরা দলিত সাহিত্য সভা। এদের নিরলস চেষ্টা এবং দুর্দমনীয় উদ্যমের ফলে 
কিছুদিনের মধ্যেই এই সাহিত্য সভা হয়ে ওঠে আক্ষরিক অর্থেই দলিত, অর্থাৎ নিপীড়িত- 
নির্যাতিতদের প্রকৃত প্ল্যাটফর্ম । গাটের পয়সা খরচ করে, আসন্ধ্যা সকাল গতর খেটে এরা 
আয়োজন করেছেন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সভা-সমিতি, এমনকি কবি সম্মেলন কিংবা 
সাহিত্য সভা। শহর থেকে ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়েছেন দৃর-দূরাস্তে। সামিল করেছেন 
জাতিগতভাবে, শ্রেণীগতভাবে চির অবহেলিত, দলিত অংশের মামুষকে। আর দলিতরাও যেন 
এতদিনে খুঁজে পেয়েছেন পা রাখার এক টুকরো সঠিক শক্ত জমি। দলে দলে আবাল বৃদ্ধ- 
বনিতা ছুটে এসেছেন, ঝাপিয়ে পড়েছেন ত্রিপুরা দলিত সাহিত্য সভার কর্মযজ্ঞ । দলিত সাহিত্য 
নামে একটি নিয়মিত মুখপত্রও প্রকাশ করেন এরা, যেটা আক্ষরিক অর্থেই এ রাজ্যের দূরে 
ঠেলে দেওয়া, অপাংক্তেয় sagem মিলিত কণ্ঠস্বর। রাজ্যের আনাচে কানাচে থেকে দলিত 
প্রতিভা খুঁজে এনেছেন এরা, নিরলস সে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এখনোও | যাহোক, প্রসঙ্গ থেকে 
অনেকটা দূর চলে এসেছি। 

সেই নয় ঘণ্টার তুমুল ঝড়। সকাল ১১টা থেকে টানা রাত ৮টা পর্যস্ত। কি ছিল না 
অনুষ্ঠানে? “দলিত সাহিত্য” বিশেষ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন থেকে শুরু করে নাচ-গান- 
নাটক-কবিতা-আলোচনা-নৃত্যনাট্য-দলিতকৃতীদের সংবর্ধনা আরো কত Bi প্রেক্ষাগৃহের 
আসন ক্ষমতার দ্বিগুণ সংখ্যক প্রতিনিধির তুমূল করতালির মধ্য দিয়ে উৎসবের আনুষ্ঠানিক 
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উদ্বোধন করেন অরুণাচল প্রদেশের রাজ্যপাল শ্রী মাতাপ্রসাদ। মঞ্চের সুমুখে রাখা সুসজ্জিত 
প্রদীপ প্রজ্জলনের সময় শ্রী মাতাপ্রসাদের পাশে ছিলেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল শ্রী সিদ্দেশ্বর প্রসাদ, 
ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী যমুনাধর পাণ্ডে, শিক্ষামন্ত্রী শ্রী অনিল সরকার, দলিত 
সাহিত্য সভার সভাপতি ডঃ কমলকুমার সিংহ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন শ্রী অজিত চক্রবর্তী সহ 
আরো অনেক বিশিষ্ট ব্ক্তিবর্গ। এরপরই শুরু হয় উৎসবের মুল অনুষ্ঠান। এর আগে দুই 
রাজ্যের রাজ্যপাল এবং উপাচার্যকে আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করা হয়, উদ্বোধনী সঙ্গীত 
পরিবেশিত হয় এবং স্বাগত ভাষণ দেন সাহিত্য সভার সভাপতি ডঃ কমল কুমার সিংহ। 

মূল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপাচাৰ্য্য শ্রী পাণ্ডে এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত 
করেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল শ্রী সিদ্দেশ্বর প্রসাদ। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন 
রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী শ্রী অনিল সরকার । উৎসবের উদ্বোধন করে অরুণাচলের রাজ্যপাল তথা 
বিশিষ্ট দলিত সাহিত্যিক শ্রী মাতা প্রসাদ বলেন, “দলিত কোন আচমকা গজিয়ে ওঠা ঘটনা AN | 
ভারতবের্ধ দলিত সাহিত্যের ইতিহাস বহুদিনের পুরানো । প্রাচীন বর্ণবাদী-শ্রেণীবাদী সমাজের 
সমস্ত রক্ষণশীল আক্রমণের অভিঘাতে বহুদিন আগেই এদেশে জন্ম নিয়েছিল দলিত সাহিত্য ৷ এই 
সাহিত্য অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ভাবে যুগ YANG ধরে বঞ্চিত-লাঞ্কিতদের প্রকৃত 
সাহিত্য | নির্যাতিত মানুষের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সাহিত্যই দলিত সাহিত্য 1” 

হিন্দি, শুজরাটি, ভোজপুরী, মারাঠী এমনকি অসমীয়া আর বাংলা সাহিত্য থেকেও অজস্র 
উদাহরণ তুলে শ্রী মাতাপ্রসাদ বলেন, দলিত সাহিত্য কোন নিদ্দিষ্ট স্থান-কাল বা ভাষা দিয়ে 
সীমিত নয়। তিনি বলেন দলিত সাহিত্য শব্দটির অর্থ ব্যাপক দলিত সাহিত্যের লেখক হতে 
গেলে কাউকে শুধুমাত্র জাতিগতভাবে দলিত হতে হবে এমন কোন কথা নেই। যারা দলিতের 
স্বার্থে সাহিত্য রচনা করেন, তারাই দলিত সাহিত্যিক। তিনি যে কোন ধর্মের, যে কোন বর্ণের, 
যে কোন জাতিরই হোন না কেন। উচ্চবর্গের লোক যেমন আর্থ-সামাজিক-রাজনীতির শোষণের 
শিকার হতে পারেন, তেমনি তিনি দলিতদের জন্য সাহিত্যও রচনা করতে পারেন। যে কোন 
ধরণের বা বৈষম্যের শিকার হন যারা, তারাই দলিত ৷ তাদের সাহিত্যই দলিত সাহিত্য । বিশিষ্ট 
কবি ও সাহিত্যির শ্রী মাতাপ্রসাদ তার দীর্ঘ সাবলীল বক্তৃতার মাধ্যমে তুলনামূলক সাহিত্যেও 
অসামান্য Berta পরিচয় রাখেন। বক্তৃতার মাঝে মাঝেই তিনি সুললিত কণ্ঠে হিন্দী স্তোত্র, 
ভোজপুরী লোক সঙ্গীত, গুজরাটি গীতি-গার্থ থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘকবিতা পর্যস্ত - 
মবলীলায় আবৃত্তি করে যান। এমনকি বাদ যায়না ত্রিপুরার অন্যতম প্রতিবাদী কবি শ্রী অনিল 
সরকারের কবিতাও | তীব্রভাষায় তিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দলিত এবং পশ্চাৎপট মানুষের 
উপর সংগঠিত সম্ত্রাস-আক্রমনের নিন্দা করেন। 

বিশেষ অতিথির ভাষণে ত্রিপুরার রাজ্যপাল সিদ্ধেশ্বর প্রসাদ বলেন আজকের পৃথিবীতে 
মানুষের যা কিছু উত্তরণ, তা সবই বস্তগত। তার STATS বা আত্মিক উন্নতি মোটেই হয়নি । 

















বদলায় নি তার রক্ষনশীল এবং CHG মূল্যবোধ | আর এ কারণেই এই সমাজের প্রকৃত কোন ) 


উত্তরণ হচ্ছে না। মানুষের আত্মিক উন্নতি ছাড়া সামাজিক অশ্রগামিতা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, 
বান্মীকি ছিলেন কিরাত । আজকের ভাষায় যাকে জনজাতি বলা হয়। সেই বাম্মীকিই রচনা 
করেছিলেন মহাকাব্য রামায়ণ । মহর্ষি ব্যাসদেবতো ছিলেন এক শুদ্রাণীর গর্ভজাত EIA | 
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তিনিই রচনা করেছিলেন মহাকাব্য মহাভারত। শুদ্ধদের সাহিত্য রচনা এদেশের ইতিহাসে 
হাজার হাজার বছরের প্রাচীন। তিনি আরো বলেন, সমাজের যতদিন শ্রেণীগত কিংবা 
জাতিগত নিপীড়ন নির্যাতন বজায় থাকবে, ততদিন এই সমাজ পূর্ণতা পাবেনা । ত্রিপুরা দলিত 
সাহিত্য উৎসবের সাফল্য কামনা করে রাজ্যপাল সিদ্ধেশ্বর প্রসাদ বলেন, আমার দৃঢ় আশা, 
ত্রিপুরা থেকে দলিত সাহিত্যের যে হাওয়া উঠল, এই হাওয়া আগামী দিনে গোটা ভারতীয় 
সাহিত্যকে প্রভাবিত করবে।, 

সভাপতির ভাষণে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ ওয়াই. ডি. পাণ্ডে বলেন, 
“সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার মধ্যে দলিত সাহিত্য ইতিমধ্যেই তার যোগ্য স্থান অধিকার করে 
নিয়েছে। ত্রিপুরার এই দলিত সাহিত্য উৎসবের ঢেউ আগামী দিনে গোটা দেশকে পথ 
দেখাবে 1” 

এছাড়াও হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ডঃ অজিত চক্রবস্তী। মূল অনুষ্ঠানটি ছিল 
তিনভাগে বিভক্ত। দলিত সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা চক্ৰ, কবি সম্মেলন এবং সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠান। এছাড়া রাজ্যের দশজন দলিত কৃতি মানুষকে সংবর্ধিত করা হয়। দলিত সাহিত্য 
বিষয়ক আলোচনা চক্রে অংশগ্রহন করেন অধ্যাপক সিরাজুদ্দিন আহমেদ, অবনী রায়, ডঃ 
জলধর মল্লিক, নিত্যানন্দ দাস, কৃষ্ণধন নাথ, দুলারী ধানুক, এ. কে. সোনারে এবং অধ্যক্ষা 
করবী দেববর্মন। এরপর বি. আর. আস্বেদকর মেমোরিয়াল সোসাইটির শিল্পীরা মঞ্চস্থ করেন 
নাটক। “পাশ্চাতে রেখেছে যারে’ নাটকের পর শুরু হয় সাহিত্য উৎসব-_কবিতা পাঠ। 
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রী মাতা প্রসাদ এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অধ্যাপক 
সিরাজুদ্দিন আহ্‌্মেদ। আসরে শ্রী মাতাপ্রসাদ সহ ত্রিপুরার প্রায় ৫০ জন বিশিষ্ট কবি কবিতা 
পড়েন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেন অসংখ্য দলিত এবং শ্রমজীবী শিল্পীরা । দলিত 
সংগীত, গড়িয়া নৃত্য, হিন্দী লোকগীতি, মুসলীম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ধামাইল নৃত্য প্রভৃতি 
মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান প্রেক্ষাগৃহ পরিপূর্ণ দশকদের মাতিয়ে রাখে সর্বক্ষণ। সবশেষে অনুষ্ঠিত হয় 
ত্যনাট্য “হীরা সিং হরিজন ”। কবি শ্রী অনিল সরকারের এই কবিতাটিকে নৃত্যনাট্যের রূপ 
দিয়েছেন শ্রীমতী পদ্ধিনী চক্রবর্তীর নৃত্যাঙ্গন স্কুলের শিল্পীরা। রাত আটটা নাগাদ দুলারী 
ধানুকের ধন্যবাদ জ্ঞপনের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয় দলিত সাহিত্য উৎসব '৯৬। 











O প্রতিবেদক বিধান রায় (ত্রিপুরার “একলব্য' পত্রিকা)। 


সম্পাদকীয় ঘোষণা 
এ Gee 4 el eee 





APS! এর কোন মত বা মন্তব্যের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।। 
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NATIONAL GRAPHICS 


12B, BELIAGHATA ROAD, CALCUTTA-700 015. 
PHONE : 244 59139 


©. K. Roy © Co. 


64, CHARU CHANDRA AVENUE 
Caicutra-700 033 


Head Office : 45, Baithakkhana Road, Calcutta-700 009 
Showroom : 112, Baithakkhana Road, Calcutta-700 009 
Phone : (Off.) 350 7694/350 3357, Resi : 337 9735 
Pager No : 9602 # 316415 
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SOFT WARE INFOTECH 
75. N. S. ROAD. UTTARPARA, HOOGHLY. PIN 712 258 
COMPUTER TRAINING e 


P.C.O.. D.C.A.. A.D.C.A., D.T.P., F.A., AUTOCAD, 
FOXPRO PROGRAMING. MS-OFFICE 















SPECIALIST IN D.TP. JOB 


O সংস্কৃতির জগতে 
RESA গবেষণা পত্রের 
শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। 

& 
SHAN কর্মকা 


৪২/২, BE রোড, কলিকাতা-_-৭০০ ০০৭ 





With Best Complements from : 


HI-TECH FILM PACKAGING PVT. LTD. 
© 
Tarak Nath Mukherjee Road. P.O. : Raghunathpur-712 247 
Dist : Hooghly; West Bengal. Phone : 663 4698; 64 3781 
© 
Manufacturer, Printer, Laminator and 
Exporter of Plastic packaging materials of all type. 


সমাজ চেতনার আর এক দর্পণ' 
— জনৈক Swart 











SETH AND ASSOCIATES 





Lransport Contractor, Handling Agents, 
Crane’s C Fleet Owner 


Karangapara, Durgapur-713 201, 
Phone :55-7560, 55-5236 
68B, A. P. C. Roy Road, 2nd Floor, Room No. 18, 
Calcutta-700 009 


Phone : Off : 350-0149/350-3645, Resi : 350-3679/3664 

















| শামারহাটি পৌর | eas eee es inn eee 
চা ক aaa ও কিন্তু অনাদর্শকে সরাতে চেষ্টা 
করেছি আপ্রাণভাবে। স্বনির্ভর হবার প্রচেষ্টায় আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। 
আমরা করদাতাদের কাছে আবেদন করেছি নিয়মিত সৌরকর পরিশোধ 
না হয় তারই জন্য ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কর আদায় কেন্দ্র স্থাপন করেছি | আমরা 
এই পৌর শহরের জঞ্জাল সরাতে যেমন সক্রিয় তেমনি মনের আবর্জনা 
অপসারণের প্রয়াসে নজরুল মঞ্চ'-এ সুস্থা সংস্কৃতি চর্চা ও সভা অনুষ্ঠানের 
জনা রুচিশীল মঞ্চ নির্মর্ণে করেছি। পীর শহরের সচেতন মানুষের অধিকার 

ও বোধবুদ্ধির দ্বারে আমরা কর্তব্য পালনের আবেদনও রেখেছি বারে বারে | 
বরাহন গর কামারহাটি যুক্ত জল-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ছাড়াও পৌর এলাকার 
বিভিন্ন ওয়ার্ডে গভীর নলকৃপের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে জল সরবরাহ 
ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে চেষ্টা করেছি। ৩০ এম. জি. ডি. প্রকল্পের কাজ 
সম্পন্ন করেছি | জল সরবরাহের কাজও শুরু হয়েছে। উত্তর চব্বিশ পরণণা 
জেলার আহানে সার্বিক সাক্ষরতার কাজে অংশগ্রহণ করে আমরা 
M.T. V.T শিক্ষাপর্ব শেষ করে সমীক্ষার ভিত্তিতে [..C গুলো চালু 
করেছি, কিছুদিনের মধ্যে পূর্ণ সাক্ষরোত্তর এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করতে 
পারব, করবই-_। আমরা সকল কাউন্সিলর ও কর্মচারীবৃন্দ একযোগে 
সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মানব-বন্ধনে, জাতীয় সংহতি সংরক্ষণের জন্য 
করদাতা ও নাগরিকদের সামিল করেছি মহা মিছিলে । ব্রবীন্দ্র-নজরুল- 
সুকাস্ত সংস্কৃতির পশরা সাজিয়ে তরুণদের ডাক দিয়েছি উদাত্ত কণ্ঠে । প্রথা 
ভাবনায় সবর্ষ শ্রেণীর নাগরিকের মুখপাত্র কমিটির সৎ পরামর্শ নিয়েছি। 
কর্মচারীদের অবসর বিনোদনের জন্য দীঘা, পুরী ও দার্জিলিং-এ হলিডে 
হোম-এর সুবন্দোবস্ত করেছি। কর্মচারী, নাগরিক ও কাউন্সিলরবৃন্দ সবাই 
মিলে এক হয়েছি। আশা রাখি এলাকার উন্নতিতে আমরা সফল হাবোই। 


প্রবীর মিত্র গোবিন্দ গাঙ্গুলী 
| উপ-পৌর প্রধান CATA প্রধান 


কামারহাটি পৌরসভা 
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প্রবাহ’ মানেই 


ভাল গান, আবৃত্তি, নাটক, যস্ত্রসঙ্গীতের ভাল ক্যাসেট /সিডি 











এ কে পয়েন্ট, OF তল, রুম নং১৮ 
৬৮-বি, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড 
কলকাতা-৭০০ ০০৯ 
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দীর্ঘকাল ধরেই গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষ অবদমিত | এমনকি 
একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য, আশ্রয়, পরিচ্ছদ, চিকিৎসা এবং প্রাথমিক শিক্ষার 
আলো থেকেও বঞ্চিত। সামন্ত, মহাজন ও জমিদারের অত্যাচারে তাঁদের 
কণ্ঠ রুদ্ধ | অবশেষে এল পঞ্চায়েতরাজ। ওদের শৃঙ্খলিত জীবন হল মুক্ত। 
এক সমৃদ্ধ এবং নূতন a পেলেন ওরা। জাগ্রত 
74717 রংপ্রতীক রূপে অনুবর্তন 
হোল শিক্ষাব্যবস্থার | কৃষি উৎপাদন, বৃদ্ধির জন্য গুরুত্ব দেওয়া হোল 
ভূমিসংস্কারে পঞ্চায়েতের শক্তি ও সহায়তায় এক সমৃদ্ধ ও are ভবিষাৎ 
সৃষ্টির প্রতিজ্ঞা নিয়ে গ্রামবাংলা আজ আবার পুনরুজ্জীবনের পথে | 








পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


এক নব দিগন্তের পথে 
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UNIVERSITY OF KALYANI 
স্ব of Antuerstty Publications 


Sl. No. Title/Anthor Distributor 
1. BANGLA VIDYA CHARCHA Jijnasa, 1A, College Rs 
2. CHARJA GEETIR CHANDA —Do~ Rs. 
PARICHAY by Dr. N. R. Sen 
Professor Department of Bengal: 
3. BANGLA PRABANDHA -Do- Rs. 
SANKALAN (Pratham Khanda) 
by Dr. N. R. Sen, Professor 
Department of Bengol: ` 
4. THE ARTIST AND THE CITY Sarat Book House Rs. 
by T. Chattopadhayay, Reader S.C. De Street 
Deportment of English Calcutla-12 
>. BANGLA SAHITYA Pustak Bipini Rs. 
POURANIK NATAK 27, Beniatala Lane 
by Dr. R. N. Banerjee Calcutta-9 
Reader, Deportment of Bengal: 
Ó. GAUDIYA VAISHNAV Dey Book Store Rs. 
DARSHANER BHUMIKA 13, Bankim Chotterjee 
by Dr. 5. 5. Gangopadhyay, Street, Coalcutta-73 
Lecturer, Department of Bengali 
7. MILTON’S SAMSON Jijnasa, Rs. 
AGONISTR 1A College Road, 
by Dr. Prabirkumear Sircar Calcutta-73 
8. ASPECTS OF HUMAN K. P Bagchi & Co. Rs. 
FERTILITY by Dr. P K. Chatterjee, B. B.Ganguly Street 
Professor, Department of Cailcutta- 12 
Economics 
9. MILTON’S SAMSON AGONISTER Rs. 
by Dr. Prabirkumar Sircar 
10. RABINDRANATHER CHITTHI Parulnaya Prakash Rs. 
DEVIKE by Dr. Kunal Sinha, 108, Vivekananda Road 
Dy. Librarian, Department of Calcutta-6 
Central Library 
11. PARIBESH PRASANGA Rs. 
by Dr. S. P Sen, Professor 
Department of Botany 
12. ENVIRONMENTAL ASPECTS Firma KLM (P) itd. Rs. 
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২৫শে নভেম্বর ’৯৩ শ্রদ্ধেয় মুখামন্ত্রী 
GOFEN করেন | 


জেলার কোট ১০ লক্ষ ৫ হাজার নিরক্ষর পড়ুয়ার মধ্যে ৮ লক্ষ ৬ হাজার || 
পড়ুয়া সাফল্যের সঙ্গে জাতীর সাক্ষরতা মিশনের মানে উত্তীর্ণ হরেছেন । |] 








"Ss সালের জলগণনলানুসারে জেলার সাহ্ষরতা ছিল ২০৬০৮ 352% | 
এই অভিযানের মাধ্যমে সাক্ষরতার হার হয়েছে 10.63% | | 
| 


জনস্থাস্থ্া কর্মসূচীতেও 


সারা রাজো ১৫তম স্থান থেকে উন্নীত হয়ে সারা রাজো ৪র্থ স্থানে এসেছে। 


আপনার প্রতিদিনের শ্রম ও ভাবনা দিয়ে এই অভিযান সফল করুন | 

















ASSOCIATE - MAGNET 





28B, Shakespeare Sarani, 
Flat 2A, Calcutta 700 017 
Phone : 240 0354 
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M/s Jyoti Limited 


45, Jhowtola Road, Calcutta 700 019 
Phone : 247 1609/5267, 40 1769 








সারা ভারতে প্রথম 
সাঁওতালী ভাষায় (বঙ্গানুবাদ সহ) 
প্রকাশিত হয়েছে 


শায় সেরমা বেয়া £ সানতাডি 5 অনডহে z 





সাঁওতালী কবিতা সংকলন 


আশ্রহী ক্রেতা ও এজেন্টগণ নিম্বলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন | 
নূন্যতম পাঁচ কপি ক্রয় করলে আকর্ষণীয় ছাড়। 








মূল্য-_৬০ টাকা মাত্র। 


পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগম 
১২, টোরঙ্গী স্কোয়ার ( ৪র্থ ও ৫ম তল ), 
কলিকাতা-৭০০ ০৬৯ 
দূুরভাষ : ২৪৮-৮৮২০/১২৬৬. 











প্বগাম্ণলার জগতে প্রথম 
শুধু বই নয় একটি অমূলা দলিল 





১লা জানুয়ারী থেকে OS শে ডিসেম্বর পর্যন্ত 
প্রতিটি তারিখের এতিহাসিক তাৎপর্য 
বর্ণিত 20 <TC | 


AGA প্রকাশন 


৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-_-৭৩ 
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GOURI RLOUSE 


49A, Ananda Mohan Basu Sarani 
Nager Bazar, Calcutta-700 074 
Phone : 550-2225 








বাংলা বই-এর তালিকা 





ভারতদৃত রবীন্দ্রনাথ Oo হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 2২০.০০ 
বিশ্বজিজ্ঞাসা © হিরম্ময় বন্দ্যোপাধায় 7 ৫০.০০ 
andi win Han a a তি CEE 
7 ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য ২০.০০ 
রবীন্দ্রদর্শন অধ্বীক্ষণ O ডঃ সুবীরকুমার নন্দী 0 ৩০.০০' 
রবীন্দ্রদর্শন :! Gara বন্দ্যোপাধ্যায় O ৩০.০০ 
পট -দীপ-ধ্বনি O অমর ঘোষ এ ৫০.০০ 
কথা ও সুর 2 ধর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 0 ২৫.০০ 
গীতাৰ্থ চিন্তা O praa আচার্য ৪০.০০ 
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু (২য় সং) C ড. ধীরেন্দ্র দেবনাথ 0 8৪০.০০ 
রোমান্টিকতা ও বাংলা কাব্যে রোমান্টিক ধারার বিবর্তন 
_ ডঃ ভানুভূষণ জানা 147 ৮৫.০০ 
বেতার নাটক রচনারীতি _ ডঃ সুর্য সরকার 0 ৩৫.০০ 
মুক্তধারা-বার্তাগৃহম T ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী 7 ৬০.০০ 
বাংলা লোকসাহিত্যে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ © ডঃ গৌরী ভট্টাচার্য 1: ১৩০.০০ 
ভারত-্রমণ দিনপঞ্জি 2 কাম্পো আরাই 
অশবাদ £ কাজও আজুমা 7: ৬০.০০ 
অতয়ামঙ্গল [কবি Sat মুকুন্দ] | 
(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য সংবলিত) 
ডঃ দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 0 ৮৫.০০ 
বাঘনা পাড়া সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব সাহিত্য 
ডঃ কাননবিহারী গোস্বামী O ১৫০.০০ 
| কবির অভিপ্রায় 2 tg ঘোষ 2 ৩০.০০ 
কবির অধ্যয়ন 2 ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার 2 ৩০.০০ 











৫৬ এ বি. টি. রোড কলকাতা ৭০০০৫০ 
৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন কলকাতা ৭০০০০৭ 
FASTA S ৫৫৭ ৭১৬১, ৫৫৭ ১০২৮, ৫৫৭ ৩০২৮, ৫৫৭ ৪০২৮ 











উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও সুকুমার রায়ের ০০০ 
যাবতীয় রচনার বিশাল সংকলন 


অফসেটে ছাপা বড়মাপের প্রায় ১০০০ ee ই।দাম ১৪০টাকা 


রন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও সুধীন্দ্র সরকার সম্পাদিত 











7 বাংলার রূপকথা ১০০টাকা 
লীলা মজুমদার সম্পাদিত 
বন-ভাঙস লে 





£ NS] ৩৫ টাকা 
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও yale সরকার সম্পাদিত 
কল্সবিজ্ঞানের গল্প ৪০ টাকা 
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ও অশোককুমার মিত্র সম্পাদিত 
এক বাকসো ভূত ১৪০টাকা 
অরুণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 
সেরা গোয়েন্দা সেরা রহস্য ১২০ টাকা 
বাংলা সাহিত্যের চিরকালের ক্লাসিব 
শরৎ রচনাবলী EAE Holt ThE tees one hit 
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও অশোককুমার মিত্র সম্পাদিত 
IPL ১৫০ টাকা 
ধীমান দাশগুপ্ত সম্পাদিত 
ত রচনা 2 অনদাশঙ্কর রায় ২০০ টাকা_ 


পুনশ্চ ৯এ নবীন PA লেন, কলকাতা-৭০০ ০ ০০৯ 
























INA প্রত্যাহারের পর রাজ্যে বিদেশী 
পর্যটক আগমনের সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে 


ওদের আগমনকে আরো সুখকর, AFAN 
আতিথেয়তা, সৌজন্য, সুমধুর ব্যবহার, সততা 
ও সহযোগিতার মাধ্যমে | 


চাও ne বাড়বে, বিদেশী 
মুদা উপার্জনের পথ সুগম হবে| 





পর্যটকগণ সবসময়ই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও 
প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার আশা করেন সন্ত্রাসবাদ 
ও অপ্রীতিকর ব্যবহার পর্যটক আগমনে 
বাধার সৃষ্টি করে | তেমন হলে, ক্ষতিগ্রস্ত 

হবো আমরা সবাই, ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশ ও রাজ্য | 
পর্যটন এখন “শিল্প” 

আসুন আমরা সবাই মিলে ত্রিপুরাকে 


তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন অধিকার 
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নাত বিশ্বাস সম্পাদিত ও একতানের নর বই 
বঙ্গ সংস্কৃতি £ সংহতির এতিহ্য__১০০ টাকা । 


হিন্দু-মুসলমানের ie সৃষ্টি বঙ্গ-সংক্ষতি। তারই আবহমান 
কালের সম্প্রীতির উচ্চারণ । জ্ঞাতীয় সংহতি a an 
উৎ্সর্গ।। জ্যোতি বসু 0 ভূমিকা || বিমান বসু। 





CF আস্বেদকর স্বর্ণ- গকুলন--১০০ টাকা। 
মার্কসবাদী জননেতা থেকে তরুণ ও প্রবীণ Giemsa গবেষকদের 


নানামুখী বিশ্লেষণে, মূল্যায়নে, পুর্নমূল্যায়নে সমৃদ্ধ সংকলন ।_ 
ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের একটি যৌথ উদ্যোগ । 
উৎসর্গ 11 মনোরপ্রন বড়াল 0 উপদেশক ।। কান্তি বিশ্বাস। 


O দলিত সাহিত্য একটি বিতক-_-১০০ টাকা। 
দলিত সাহিত্য ভারতীয় প্রেক্ষাপটে একটি বাস্তব AST! তার ইতিহাস, 
ভূগোল ও ARTOA সঙ্গে, পক্ষে-বিপক্ষে নানামত ও WIAA 
'বিচিত্র সমাহার। এমন সংকলন বাংলায় কেন, ভারতীয় কোন 
ভাষাতেই সংকলিত হয় নি। 
উৎসর্গ O হীরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 0 ভূমিকা ।॥ অনিল সরকার | 


রবীন্দ্রচ্চা-_-৮০ টাকা। 
ব্রাত্য ও লোকায়ত রবীন্দ্র চর্চার বিরলসংকলন। 
উৎসর্গ 11 নেপাল মজুমদার O উপদেশক- অরুণ বসু। 
Cl মাতৃভাষা 2 বাংলাভাষা-_৮০টাকা 


ভারতের ১৮টি জাতীয় ভাষার - অধিকার ও অবস্থান বিষয়ে 
আত্মজিজ্ঞাসামূলক সংকলন 
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সংহতি | 


ভারতের fey cite জৈল মুসলমান শিখ পার্সি 
YEAH এক বিরাট ESCAI সত্যসাধলার UH 


সমবেত BUS SII শিদ্যায়তলের AMA FIS | 
THAME কেবল Sorak IAZ HAH, AK 


= = 2 a -oam 


dae হয়, fraa জন্য ; দস আঙুল BIH PIII 
CBN UIA, AINI NI al slated srr 


একলে Aas PIINA তবে NAA সত্যভাবে TEE 


_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
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(Az বঃ সরকারের একটি সংস্থা) 

পাড়ার FAW MARIA ফ্রম. পাল্লা লা নাসবালপত্র হরাতি পিয়ে সঠিক 4% চেনা. 
ভাল পিসীর খোজ PST পা হার ছা লি tee Be (শালত গে শা লাল), এই সৰ 
হাজারো চিভায় আপনি নিশ্চয়ই fage— 

এই WATS আমরা! আপনাকে সাহায্য করতে পারি | 

আপনাদের সেলায এই jasa নিনি ত HI ও কাপেল্টাবা ইউনি লি Hap eer 
করছে। এইসব ইউনিটগুলি আধুনিক বন্ধপাতিতে সজ্জিত ও অভিজ্ঞ লোকজন দ্বারা! 
পরিচালিত | আপনার চাহিদা ও পছন্দমত যাবতীয় কাঠের জিনিস যত্বসহকারে করবার APTS 
আমাদের উপর উপুড় দিযে হালান এপল -- ভাল কাত সন্বঙ্গে যনন নিশ্চিত creer’. 
গুণমান ও দাম সম্বন্ধে AGSTE থাকতে পারবেন। 
এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী অথবা বেসরকারী সংস্থা তাদের প্রয়োজনীয় 

4 Gal wane নিল্ললিখিত = শান ইউনিটে যে কোনো কাভের দিন লোশাল্ঘান। 

করতে ATAR | 


যোগাযোগের ঠিকানা বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা 


১। জয়েনারী ও কাপেন্টারা ইউনিট, বিভাগীয় পরিচালক, বিপণন বিভাগ, 
ভি এন Jt, সেুপ-৫. সম্টলেক সিটি, পঃ ae বন উন্নয়ন নিগম, 





qinte! ০ abs ৬৭. ATS সবোধ মল্লিক CAT (গ্রাম তল) 
চান নং 2 ৩২১৭৩১৩ BINGILi CL ott 


হোন At ২৭০০৬০/২৭০০৬১১ 
২। জয়েনারী ও কাপেণ্টারী ইউনিট, বিভাগীয় পরিচালক, 
পোঃ পঃ AL বন উন্নয়ন নিপন 
ক্লা-___জলপাইগুড়ি হাকিমপাডা, পো+জেলা- জলপাইগুড়ি 
ফোন নং 2 28> (কাশ আহ 2 ২৯২১৯৪৫ 
জয়েনারী ও কার্সেন্টারী ইউনিট, বিভগীয় পরিচালক, 
Aaa কূরাতহকল বিভাগ, সরকারী করাতকল বিভাগ, 
মহানন্দালাডা, (পঃ শিলিগুড়ি পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন fasts 
জেল!-_দার্ভিলিং নহানন্দাপ!ড়া, cone শিলিগুড়ি 
ca ateta: 
ফোন লহ 52 ২১০২৫ 
২। জয়েনাৱী ও কাপেণ্টারী ইউনিট, বিভাগীয় পরিচালক. কাজু প্র্যাননটেশন বিভাগ, 
কাগ প্র্যান্টেশন বিভাগ, পঃ 42 বন উন্নয়ন নিগম, 
পোহ_ গোদাপিয়াশাল অরবিন্দনগর (জজ কোর্টের নিকটে) 
জেলা__ মেদিনীপুর পো-জেলা__মেদিনীপুর 


CtP Te] শাহি 5 words 
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পঃ বঃ তফসিলী জাতি ও আদিবাসী 
উন্নয়ন ও বিত্তনিগম 

১৩৫ এ, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড (fase) 
কলিকাতা-৭০০ ০০১ 


| পঃ বঃ তফসিলী জাতি ও আদিবাসী উন্নয়ন ও বিস্তনিগম দারিদ্র-সীমার || 
|| নীচে বসবাসকারী তফসিলী জাতি ও আদিবাসী পরিবারের জন্য কতকগুলি || 
শর্তসাপেক্ষে প্রয়োজনীয় খণ ও অনুদানের ব্যবস্থা করেছে এর সাহায্যে নির্দিষ্ট | 
| সমর্থ হয়। 





এছাড়াও বার্ষিক সবেচ্চি আয় ২২০০০ টাকার মধ্যে তফসিলী জাতি/ || 
|| আদিবাসী পরিবার এই নিগমের মাধ্যমে জাতীয় নিগমের থেকে নির্দিষ্ট প্রকল্প 
রূপায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন। সবেচ্চি ১০ (দশ) || 
| লক্ষ টাকা পৰ্যন্ত প্রকল্পগুলি এর আওতায় আনা হয়েছে | কতকগুলি শর্তসাপেক্ষে ||. 
প্রকল্প ব্যয়ের ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত খণ মঞ্জুর করা যেতে পারে | | 


| বর্তমানে এই নিগমের মাধ্যমে সাফাই কর্মচারীদের (যারা মাথায় করে মলমুত্র 
বহন করেন) ) পুর্নবাসনের কাজ চলেছে। সারা পশ্চিম বাং লায় পৌরসভা ভিত্তিক 
সাফাই কর্মচারীদের বাছাই-এর কাজ শেষ হয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পের | 
টিউব mon Heed mor a 
এই প্রকল্পে সবেচ্চি প্রকল্প ব্যয় ৫০,০০০ টাকা; যার মধ্যে ১০,০০০ টাকা 
অনুদান ও প্রান্তিক খণ ৭৫০০ টাকা পর্যন্ত পাওয়া যেতে NCA | 
অবস্থিত নিগমের শাখা অফিসে বা প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতি অফিসে জানা | 
যাবে । 
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M/S. Tradewell 


P-306. C. I. T. Road, Scheme - VI-M 
Kankurgachi CALCUTTA—700 054 
Phone——3 34 4638 
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209, ACHARYA JAGADISH CH, BOSE ROAD 
1St Floor Karni Estate, Room No. 24 
Calcutta—700 017 
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স্বাভাবিক যে-ভাষায় মানের ভাব আমলা প্রকাশ কুলি. যে 
ভাবার CH Bee ভালবাসা ইত্যদি জানাই, ভার চেয়ে উপযুক্ত 
ভাষা হতে পালেহ না: CHE ভান, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত বাবহার 
করে যেতে হবে । ও ভাষার যেমন জোর, যেমন ভঙ্গের মাঝে! 
ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবেছষমন সাফ 
ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর_ আবার যে-কে সেই, এক 
১ পাথর কেটে দেয়, দাত পড়ে না। আমাদের ভাষা সংস্কৃত 
গ্দাহ লঙ্কারি ১াশি- এক চাল নকল কৰে অস্বাভাবিক হয়ে 
যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান ডপায়,--লক্ষণ:..... হল 

ভাষা ভাবের বাহক | ভাবই প্রধান; ভাষা পরে ৷ ...... যেটা 
ভাবহীন-স ভাষা, সে-শিল্স,সে-সঙ্গীত,কোনও কাজের নয়। 
এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন 
তেমন ভাষা শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি আপনা-আপনি ভাবময় প্রাণপুর্ণ 
হয়ে দাড়াবে । দুটো চলতি কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা 
দু-হাজার ছাদি বিশেষণেও নাই। 

একজন শিক্ষক বা আচার্য কত বড় তার ভাষার সরলতা 
থেকে তা বোঝা যায়। ভাষার ব্যাপারে আমার আদর্শ আমার 


- বিবেকানন্দ 


ভাটপাড়া পৌরসভা কর্তৃক প্রচারিত 


র ভাষা-_একেবারে কথ্য অথচ ভাবপ্রকাশে সম্পূর্ণ 








শি ক সুপ্ত ক লাশ সাক, 


a sl চালা]: bi 1 i we T 10 rh * 
| i | ta 1 ; | r y k 3 r ১৪ ha 01 


t 
i 


: ERB spies ae ib: friis 


WE 








WELL WISHER 








SPACE DONAT ED BY 





M A KARIR S 


HAMMLOZINE 


AE BRS RSS BOE ee 


অন্সজীন কুটির 


১ নং fora টা © তা - ৭০০ ০১৩ 
C25 অফিস Hh Hac HE DCE IEC ৭8৪৩১5২৭ 


ফেল :- ২৪৫-০৩৩৯ 











C] AIKATAN GAVESHANA PATRACIRG No. 44086/87 (RNI) 
Special issue on ‘“‘DALIT-LITERATURE 
CJ 12th year C] 1st Part (J February-1997 (J Rs, 30/-0O 





With Best Complements From 





CENTRAL 
CORRESPONDENCE 
COLLEGE 

& i 














Edited and Published by NITISH BISWAS, from 77/2 Leniu 
— hand at সি 013 and Printed by him from 
n = ভন anchanantala Road Calcutta-48. W.B. 








B.C.B. MEDICAL COLLEGE 





7 LE S 


nis 
শনি ই Ae এ চি 
-4 











AML 2 KUFER 


€ 
এ কী পুশ তে কপি & eres 
শপ piaga e e't i 











প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় পাঠকদের প্রতি 


জাতীয় সংহতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্প্রসারণের 


উৎসাহী সংগঠক, || 
: ঃ গুলিতে শ্রদ্ধেয় পাঠক, উৎসাহী | o 
wen লেখকদের কাছ থেকে সহযোগিতা প্রার্থনা করি 9৮১৬ লা পাঠিয়ে 
পরশ্নমালাও রা করেছি। কেউ চিঠি লিখলে তার ঠিকানা? য়া গেলেও এ 
 প্রশ্রমালাও রচনা কিরে | বিশ্রমিক বা সাম্মানিক না দেওয়া € 
এ প্রকাশের সময় যতটা সম্ভব কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হবে 
তথ্যাদি ব্যবহার পা? 


>ü 
২[] 


m 


SU 


ংলার বাইরে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থান ও ভবিষ্যৎ | 
রগ গ্রাম-সনীক্ষা (আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক চিত্র)। ররর 
পূর্ববঙ্গ a আসা Sasa স্বাধীনতার ৫০ বছর 
কোথায় কিভাবে আছেন-_তার অনুসন্ধান | i EL 

ংলার সঙ্গে প্রতিবেশী রাজ্য (ওড়িষ্যা, বিহার, আসাম, টি 
an ) সমূহের সাংস্কৃতিক THY প্রসারের লক্ষ্যে সেই রাজ্যের 
আন্দামান) সমূহের সাং জীবন 
ও সংস্কৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান। | 

cae | চা PIS এব ০ 
পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে রবীন্দ্রচ্চা ও বাংলা চর্চা কেন্দ্রের কাজকর্ম বিষয়ে 
অনুসন্ধান | 





আত্ম পরিচয়ের অনুসন্ধান ও স্বদেশের মঙ্গলে নিবেদিত এ প্রয়াস 


আপনাদের সাহায্যে পূর্ণতা পাবে এই আশা সহ 
বিনীত নীতীশ বিশ্বাস সেম্পাদক) 
একতান গবেষণা সংস 


গাযো na a TE ক dete 
৬৭ | কলকাতা-৭০০ ০০৯ ফোন 8 ৩৫১-০৬৬ 
১নং বিদ্যাসাগর স্ট্রীট! পতি রড 














O বঙ্গ সংস্কৃতি £ সংহতির এতিহ্য-_-১০০ টাকা | 
০০০ যৌথ সৃষ্টি বঙ্গ-সংস্কৃতি। তারই আবহমান 
কালের সম্প্রীতির উচ্চারণ | জাতীয় সংহতি সাধনার অনন্য-দলিল। 
উৎসর্গ n জ্যোতি বসু 0 ভূমিকা || বিমান বসু। 


মাষ্বেদকর স্বর্ণণসংকলন-_-১০০ টাকা | 

মার্কসবাদী জননেতা থেকে তরুণ ও প্রবীণ আম্বেদকের-গবেষকদের 
নানামুখী বিশ্লেষণে, মূল্যায়নে, পুনরমুল্যা়নে সমৃদ্ধ সংকলন। 
-_ ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের একটি যৌথ উদ্যোগ | 
উৎসর্গ 11 মনোরঞ্জন বডাল OF উপদেশক 11 কান্তি বিশ্বাস। 


7] দলিত সাহিত্য £ বিতর্ক-_-১০০ টাকা। 
দলিত সাহিত্য ভারতীয় প্রেক্ষাপটে একটি বাস্তব সত্য। তার ইতিহাস, 
ভূগোল ও নন্দনতত্তের সঙ্গে, পক্ষে-বিপক্ষে নানামত ও Wea 
বিচিত্র সমাহার। এমন সংকলন বাংলায় কেন, ভারতীয় কোন 
ভাষাতেই সংকলিত হয় নি। 
উৎসর্গ 11 হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় O ভূমিকা ।। অনিল সরকার | 


O রবীন্দ্রচর্চা প্রসঙ্গে — vo টাকা। 
ব্রাত্য ও লোকায়ত রবীন্দ্র চর্চার বিরল সংকলন | 
উৎসর্গ ।। নেপাল মজুমদার O উপদেশক- অরুণ বসু! 





O মাতৃভাষা 2 বাংলাভাষা-_৮০ টাকা 
ভারতের ১৮টি জাতীয় ভাষার অধিকার ও অবস্থান বিষয়ে 


আত্মজিজ্ঞাসামূলক সংকলন। 
উৎসর্গ || ক্ষুদিরাম দাস 0 ভূমিকা || অনুনয় চট্টোপাধ্যায় । 


“MPO any অধ্যয়ণ” 
১৩ নবীনকুণ্ড লেন, কলিকাতা - ৯ 
প্রধান পরিবেশক £ ন্যাশনাল বুক এজেন্সী | কলিকাতা-৭৩ 
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রবীন্দ্র সংখ্যা 0 ২য় খণ্ড || ১২ বর্ষ 0] ১৯৯৭ ॥ ১৪০৪ | 
মুখ্য উপদেষ্ঠা ৪ ক্ষুদিরাম দাস 0 নির্দেশক নেপাল মজুমদার 
সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি CF] অনুনয় চট্টোপাধ্যায় 


সম্পাদকমণ্ডলী Q অজয় ঘোষ, বঙ্কিম বিশ্বাস, ইন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুলাল সরকার, 
রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাসুদেব মোশেল, গৌতম সরকার, জ্যোতি দত্ত, জীবন ঘোষ, 
পরেশ পাল, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, বীরেন চন্দ, প্রথমা রায়, শিশির মুখোপাধ্যায়, সুধীর মৃধা, || 
| বিধান রায়, মুকুলেশ বিশ্বাস, নারায়ণ বসু, বীথিকা বিশ্বাস, লালমোহন বিশ্বাস। 

সহ সম্পাদক OC) বাণীদীপা বিশ্বাস, দীপক জানা, স্বপন বিশ্বাস, সুবোধ বিশ্বাস, বিধান 

মজুমদার, শশাঙ্ক হাজরা, তুষার বাগচী, তাপস পাল, কবিতা সাহা, AFS দাস, মহাদেব 

| wea সচিব D অমল সাহা, নীলিমা বিশ্বাস, রাণী বাগচী, সুনীতি বিশ্বাস, শাসা বিশ্বাস | 

| সহকারী 0 নীরুপমা বিশ্বাস, দিতি বিশ্বাস, শাস্তশ্রী বাগচী, অভিষেক বিশ্বাস, ibid 

|| মণ্ডল, অরূপ বিশ্বাস, মহুয়া বিশ্বাস, অনীক বিশ্বাস। 
পিওর আন রি রা রা রর 

বিশ্বাস, মহাদেব সরকার, রবিন শিকদার, সুব্রত ব্যানাজী, আশিস চ্যাটাজী, প্রণব রায়। | 
কার্যকরী সদস্য O কার্তিক মান্না, pet ভক্ত, চঞ্চল চক্রবর্তী, লুৎফুল আলম, রামকৃষ্ণ | 
ঘোষ, অজয় কোলে, শুক্লা সরকার, শাস্তি সরকার, সন্দীপ বিশ্বাস, গৌরী হালদার, পীযুষ 

মিত্র, পার্থজিৎ সাহা, তরুণ জানা, অভী বসু, কমল সামুই, গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী | 

শিল্পী সদস্য O অনির্বান দত্ত, অতনু বসু, পপি বিশ্বাস, দেবাশিস ব্যানাজীঁ, গোবিন্দ বিশ্বাস, 


সম্পাদক O নীতীশ বিশ্বাস 











Q এন. বি. এ 0 ef [| অধ্যয়ন ] | 






একতান গবেষণা সংসদ। PATTON | 











ক ॥ প্রবন্ধপত্রিকা একতান বছরে দুটি বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত || 
হয়। মাত্র দুটি সংখ্যার জন্যই গ্রাহক টাদা বছরে পঞ্চাশ টাকা | সডাক 
সত্তর টাকা | তিন বছরে দুশো টাকা। 

খ ॥ কোন কোন বিষয় কেন্দ্রে পরিকল্পিত হয় এর এক বা একাধিক সংখ্যা | 
তাই আগ্রহী লেখক ও গবেষকেরা লেখার ব্যাপারে পূর্বাহেই | 
সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। 

গ ॥ কেবলমাত্র গবেষণামূলক ও প্রবন্ধের বই সমালোচনার জন্য গ্রহণ 
করা হয়। লেখক-পরিচিতি সহ প্রতিটি বই দু'কপি জমা দিতে za 

ঘ ॥ গবেষকদের নিজস্ব পত্রিকা একতান। SHS সদস্য হোন। সদস্য 
চাদা বছরে একশো টাকা | আজীবন এক হাজার টাকা | 





[| প্রাপ্তিস্থান ৬ পাতিরাম গু শ্যামল e ক্রান্তিক গু গল-গুচ্ছ গু শ্রীগুরু 
| গ্ৰন্থালয় @ লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী ৬ শিলিগুড়িতে-বুকৃ্স  আগরতলা- 
lat বিচিত্রা" @ শার্তিনিকেতন-সুবর্ণ রেখা e কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
চীপ স্টোর-জগদীশ বসাক @ রবীন্দ্র ভারতীতে “বলাকা” e বি টি রোডে 





প্রাক্তন ছাত্র সংঘে আশিস চ্যাটাজী ও স্বপন বিশ্বাস) ৬ এন. বি. এবুক | 

[| স্টল (৬৬, এ. পি. সি রোড । শিয়ালদহ।) @ যাদবপুর অধ্যাপক বিমল | 

ঘোষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস ৪ ত্রিপুরায় 

| একলব্য প্রকাশনী, (PHA শিব) ধলেশ্বর, রোড নং ৮/৯। আগরতলা 
সরাসরি যোগাযোগ-_ফোন £ ৩৫১-০৬৬৬ 





নিদ্রায় Thun 
বরুন রাণা, ম্যানেজার, একতান গবেষণা পত্র al 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পি. জি, হল। 
১নং বিদ্যাসাগর BIG (দোতালা) কলকাতা-৭০০ cod | 








একতান গবেষণা পত্র রবীন্দ্রচর্চা সংখ্যা 
১৯৯৭ 0 দ্বাদশ বর্ষ ২য় খণ্ড O ১৪০৪ 


১ O ক্ষুদিরাম দাস ৷৷ ক-১ 11 মাতৃভাষা-চর্চায় রবীন্দ্রনাথ 
২ 0 অরুণা হালদার || ক-১০ 11 সোভিয়েত দেশে বাঙলাচ্ঠা, রবীন্দ্রচর্চা 
o O নেপাল মজুমদার || ক-২৮ 11 রবীন্দ্রনাথের গানের ইংরেজি OETA 
৪ D কবি বিষ্ণু দে ।। ক-৩৬ || রবীন্দ্রনাথের জীবন ও রচনার ভাষ্য 
৫ O মূলকরাজ আনন্দ || ক-৩৯।। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু স্মৃতি 
৬ 0 উইলিয়াম রাদিচে || ক-৪০ 11 ইংরেজিতে টেগোর পড়া 
৭ O সনগকুমার চট্টোপাধ্যায় ।। ক-৪৭ 11 ধর্মকারার প্রাটীরে বজ্র হানো 





৮ 0 শিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় | 1 ক-৫৯।। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় রবীন্দ্রচর্চা 
৯] অরুণ চক্রবর্তী । ক-৬৯ || দিল্লীতে রবীন্দ্রচর্চা 
১০ O শস্তু মিত্র।। ক-৭১ 11 রবীন্দ্রনাথের নাটক “রক্তকরবী' 
>> 0 কাজুও আজমা।। ক-৭৩।। রবীন্দ্রনাথ ও শিন্জো তাকাগাকি 
১২ 0 সমর ভৌমিক ।। ক-৭৬।। সাম্প্রতিক চীনে রবীন্দ্রচর্চা 
১৩ D দাউদ হায়দার ৷৷ ক-৮৪1। বাঙালির রবীন্দ্র উৎসব ও জার্মানি 
১৪ O অরুণ মিত্র।। ক-৮৭।। রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা 
১৫ O শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় ।। ক-৮৮।। রবীন্দ্র প্রাসঙ্গিকতা 
১৬ 0 বেলা দত্ত শুপ্ত।। ক-৯২ ৷৷ রবীন্দ্র ভাবনায় নারী ঃ ঘরে-বাইরের ছন্দে 
১৭ O চিত্তত পালিত ।। ক-৯৫1। জাতীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গে 
৮৮, ১৮ O অন্নদাশক্কর রায়।। ক-৯৭।। সাম্প্রদায়িকতা ও অস্পৃশ্যতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ | 
১৯ O কৃষ্ণ ধর।। ক-৯৯।। যখন ধর্ম বিরোধে বেদনার্ত 
২০ ক্ষেত্র গুপ্ত।। ক-১০২ 11 রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট কমিউনিস্ট চরিত্র 











FN 
26637 
i BY 39 F 


` ero টি 


২১ O অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় 11 ক-১০৩ ।। রবীন্দ্রনাথের চোখে শ্রমজীবী মানুষ 


২২ O শোভা সেন।। ক-১১০ 1) রবীন্দ্রনাটক প্রযোজনা 
২৩ D গৌতম ভট্টাচার্য ।। ক-১১২ 11 রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গ্রন্থ 
২৪ O তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য 2011 ক-১১৭ 11 কৃষিপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ 
২৫ O দেবজিৎ গুপ্ত O 11 ক-১১৯ ।+ রবীন্দ্রচর্চায় এক ব্যতিক্রমী প্রয়াস 
২৬] রবীন্দ্র জীবন কেন্দ্রিক ক্যুইজ 1211 ক-১২১।। 


এ সংখ্যার উপদেশক O অধ্যাপক অরুণ বসু 
প্রচ্ছদ চিত্র O রবান্দ্রনাথের আত্ম প্রতিকৃতি 


(সৌজন্য ঃ রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়) 





| (>) দলিত সাহিত্য বিতর্ক সংখ্যা-২। 
(২) আসাম, ওডিষ্যা, ত্রিপুরা, আন্দামানের সাহিত্য-সংস্কৃতি 
ও জীবন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা | 
(৩) নারী ও দলিত সংরক্ষণ সংখ্যা । 
(8) “বাংলার বাইরে বাংলাভাষা ও বাংলাভাষী” সংখ্যা | 


(৫) পশ্চিমবঙ্গে প্রশাসনে বাংলাভাষা সংখ্যা । 
(৬) আবন্বেদকর স্মারক সংখ্যা। 

(৭) বাংলাদেশ সংখ্যা ও 

(৮) সোমেনচন্দের জীবন ও সাহিত্য সংখ্যা | 





পাঠক, গবেষকরা এ বিষয়ে ভালো লেখা পাঠাতে পারেন। 
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৪ বাঙ্গালীর আত্মদর্শন 


একতান গবেষণা পত্রের রবীন্দ্রচর্চা সংখ্যা প্রকাশিত VA! একতানের সূচনা 
লগ্নের বোঙলাদেশ যুদ্ধের পটভূমিতে ১৯৭২ সালের ২৫শে বৈশাখ) সংখ্যাটি 
ছিলো রবীন্দ্র সংখ্যা। তারপর এঁকতান প্রবন্ধ পত্রিকা হিসেবে ১৯৮৬ সালে নতুন || 
রূপে প্রকাশিত হয় । এই সংখ্যাটির প্রকাশ বর্ষ চিহ্নিত হয়েছিল রবীন্দ্র জন্মের ১২৫ | 
বছরে এবং সংখ্যাটিও পরিকল্পিত হয় বাংলা গবেষণা ও রবীন্দ্রচর্চাকে কেন্দ্র TTA | 
আর গতবার একতানের ২৫ বছরে আমরা যুগ্ম সংখ্যা প্রকাশ করি রবীন্দ্রচর্চা | 
বিষয়ে। এবার তার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। একতানের নামকরণ থেকে শুরু 
| করে তার দার্শনিক বলয়ও যে রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে তা 


রবীন্দ্রনাথ জমিদার ঘরে জন্মেছিলেন | উনবিংশ শতকের পরাধীন ভারতে এই 
নিন্গশ্রেণীর ব্রাহ্মণ পেরে ব্রাহ্ম) সমাজের সম্ভান রবীন্দ্রনাথ তার যুগের সীমাবদ্ধতা 
নিয়েই আজও আমাদের চেতনার সমগ্র আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে আছেন। ভারতীয় 
সমাজ যে বর্ণ লাঞ্চিত, সামস্ত শোষণে জর্জরিত তা তিনি যতটা বুঝেছিলেন তা 
| আমাদের বহু প্রগতিশীল রাজনীতিকরাও বোঝেন না। দক্ষিণ ভারতে মাহার 
| পরিবারে জন্মে ড. বি. আর. আম্বেদকর যেমন জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন | 
| ভারতের বর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে শিলীভূত হয়ে থাকা এর শ্রেণী ব্যবস্থা; তা রবীন্দ্রনাথ | 
তার সৃজন প্রতিভার যাদুস্পর্শে প্রাণময় করে তুলেছিলেন নানা চরিত্রে, লেখায়, 
| জীবন-সাধনায়। 
ভারতে আজ যে বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা, আজ যে সংহতির অভাব-_এর মূলে | 

আছে পরস্পরকে না জানা, না বোঝা, না অনুভব করার অপরাধ | বেদনার দিনে | 
| পাশে না দীড়ালে বন্ধুত্ব হয় না। আর পাশে দাড়াতে গেলে তাকে জানতে হয়, বুঝতে 
| হয়। রবীন্দ্রনাথ ভারত-আত্মার এক উজ্জ্বল প্রতীক । নানা ভাষায় তাই রবীন্দ্রনাথকে 
| অনুবাদ করে প্রচার করতে পারলে জাতির মর্মমূলে ভারত বোধ-এর পবিত্র জল 
























| সিঞ্চনের কাজ হত। তা না করে ভারতের রাজনীতিকরা একটি এঁতিহাসিক 
অপরাধ করেছেন। যত দ্রুত এ ভুল সংশোধন করা যায় ততই জাতির মঙ্গল। 
রবীন্দ্রচর্চার বিষয়টি তুলে ধরার ক্ষেত্রে বাঙ্গালীরও বড় অপরাধ রয়েছে। 
তাদের যে রাজনৈতিক শক্তি তা নিয়ে তারা দিল্লীর উপর যথাযথ চাপ প্রয়োগ 
| করলে রবীন্দ্র জন্ম-শতবর্ষেই এ মহৎ কাজ সম্পাদিত হতে পারতো । রবীন্দ্র রচনা 
| প্ৰতিটি ভাষায় প্রকাশ পেতো। এতদিনে পৌঁছে যেত ঘরে ঘরে। 
আর আজতো বাংলা অবহেলিত। ১৮টি জাতীয় ভাষার সে একটি | সে ভাষার 
কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ বহু প্রতিভাহীন যশোধারীদের অনেক পেছনে পড়ে 
[| যাচ্ছেন। এখন সংস্কৃতি মানে টিভি। ভারতীয় ভাষা মানে হিন্দী। ফলে রবীন্দ্রনাথ | 
সেখানে অপাংতেয়। আর আগে যেমন রবীন্দ্রনাথ “বাংলার জল বাংলার বায়ু: 
ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করতেন বুক ভরে আজ আর আমাদের সে ASAZA নেই। 
সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের নামে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রানুরাগী উপাচার্য 
সেখানে প্রশাসনে বাংলা চালু করেছেন। পরিবেশকে রবীন্দ্রায়নের চেষ্টা করছেন। | 
তাকে সাধুবাদ না জানিয়ে অনেকেই পাগলামো বলছেন | এমন হীনতা আমাদের! | 
আমরা রবীন্দ্রচর্চার পরিধি দেখতে পাচ্ছি দু’ একটি Sen নাটক ও রবীন্দ্র সঙ্গীত | 
পরিবেশনের মধ্যে সীমায়িত। নিপীড়িত দলিতের জন্য যে রবীন্দ্রনাথ, যে 
রবীন্দ্রনাথ গণতন্ত্র ও মানবিকতার, সেই মহান দার্শনিক কবি, কর্মবীরকে তথা 
লোকায়ত রবীন্দ্রনাথকেই খুঁজতে ও বুঝতে চাই আমরা | 
স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে ভারতের রাষ্ট্রপতির উচ্চারিত শব্দমালায় 
ছিলো দুনীতির বিরুদ্ধে ধিক্কার। এ উপলক্ষে আয়োজিত লোকসভা ও রাজ্যসভার 
এতিহাসিক অধিবেশনেও উঠেছে। রাজনীতির দুর্বিস্তায়নের বিরুদ্ধে সামাজিক ন্যায় | 
প্রতিষ্ঠার আহান। অতি সম্প্রতি শাস্তিনিকেতনে এসে প্রধানমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথের 
প্রদর্শিত পথে চলার সংকল্প ঘোষণা করেছেন। ভারতব্যাপী নৈতিকতার এ 











অন্ধকারে রবীন্দ্রনাথের আলোকে আমরাও পথ সন্ধান করতে চাই। যা আমাদের 


আত্মদর্শনের নামাস্তর, আত্ম প্রত্যয়ের সূর্যতোরণ। 















একতান গবেষণীপত্রের অনন্য সংকলন 
দলিত সাহিত্য ৪ একটি বিতর্ক, 
প্রথম খণ্ড-৩০ টাকা দ্বিতীয় খণ্ড ৫০ টাকা | o o 


Heda a ota die Oe ae বিলিভ লেখক কাতি || 
বিশ্বাস ও দীনেশ ডাকুয়া। কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক বিমলকুমার | 
মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা ভারতী রায়, অধ্যাপক অমল গুহ, রবীন্দ্র গবেষক প্রভাতকুমার | 
মুখোপাধ্যায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় প্রধান ড. অচিস্ত্য বিশ্বাস, বিশিষ্ট গবেষক 
ভ. অমল দাস, ড. অনিলরঞ্জন বিশ্বাস, বাসুদেব মোশেল, মনোহর বিশ্বাস, কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর, || 
ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. কমল সিংহ, সর্বভারতীয় লেখক দয়া পাওয়ার, অনিল গজ্ভিয়ে, 















|| লতা মুরগকার, রামদাস কামলে, অরবিন্দ মালাগাট্ি, কমলাকর গঙ্গাবানে প্রমুখ । সংযুক্ত হয়েছে 


| দলিত সাহিত্য বিষয়ে নির্বাচিত গবেষণাধর্মী গ্রন্থের তালিকা | 


এ প্রসঙ্গে প্রকাশিতবা দ্বিতীয় খণ্ডের সম্ভাব্য লেখক সুটীতে আছেন £ ই. এম. এস. নান্ু্রিপাদ, 
ড. ক্ষুদিরাম দাস, সুধী প্রধান, কবি অনিল সরকার (AB), কবি উপেন কিস্কু (TN), বিলাসীবালা 


সহিস (মন্ত্রী), সুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী), সাহিত্যিক প্রফুল্ল রায়, সুধাংশু দাশগুপ্ত, ড. করুণাসিন্কু দাস, | 


রামশরণ শর্মা, ড. বি. এন. JAN, ড. ব্রমাকাস্ত চক্রবর্তী, ড. দেবব্রত সেনশর্মা, ©. সুরেশচন্দ্র 
ব্যানাজী, ড. এন. এন. ভট্টাচার্য, ড. রণবীর চক্রবর্তী, ড. বিশ্বনাথ ব্যানাজী, ©. হেরম্বচন্দ্র | 


| চট্টোপাধ্যায়, ড. সীতানাথ গোস্বামী, ©. দেবানন্দ দেশাই, ড. দিলীপ কারঞ্জিলাল, ড. জ্যোতির্ময় 


ঘোষ, ক্ষীরোদ কবিরাজ, অমিতাভ দাশগুপ্ত, অনুনয় চট্টোপাধ্যায়, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, ড. রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, B. পল্লব সেনগুপ্ত, শতড্র ঢাকী, || 


|| অসিতানন্দ রায়, সুদিন চট্টোপাধ্যায়, ড. পার্থ রাহা, ড. মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. বিপ্লব | 
চট্টোপাধ্যায়, G. সুমিতা চক্রবর্তী, ড. করবী দেববর্মণ, ড. জলধর মল্লিক, ড. সিরাজউদ্দিন আহমেদ, | 


কৃষ্ণধন নাথ, বিধান রায়, কল্পনা শিব, জ্যোতি প্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, অমলেন্দু দে, ©. উপেন বিশ্বাস, 


| ড. উজ্জ্বলকাস্তি রায়, কবি বীরেন সাহা, কবি শ্যামসুন্দর দে, ড. শঙ্কর দাশগুপ্ত, কবি কৃষ্ণ ধর, | 
(কবি সুনীল দাশগুপ্ত, রণেশ দাশগুপ্ত, কবি মুকুলেশ বিশ্বাস, দেবাশিস চক্রবর্তী, ড. পিরীন দাস, 


রঞ্জিত শিকদার, নকুল মল্লিক, ড. সুশান্ত হালদার, সুধীর মৃধা, গৌতম সরকার, অনাথ মুখোপাধ্যায়, | 
ড. চিত্ত মণ্ডল, B. পুস্পজিৎ রায়, ড. সুবুদ্ধিচরণ গোস্বামী, মুকুন্দ বিশ্বাস, হরেকৃষ্ণ কীর্তনীয়া, 
সুধীর দাস, সুবল মান্ডি, ড. সুহৃদ ভৌমিক, ড. ধ্রুব দাস, মনীন্দ্র রায়, অমল মণ্ডল, ড. রঞ্জিত 
মজুমদার ও শিশির চক্রবর্তী। 

এছাড়া সংযুক্ত হবে সর্বভারতীয় দলিত সাহিত্য আন্দোলনের প্রচুর তথ্য ও মনন-সমৃদ্ধ 
লেখা | এছাড়া প্রথম খণ্ডের ভিত্তিতে পাঠকদের মূল্যবান মতামতেরও নির্বাচিত সংকলন উপহার 
দেওয়া হবে দ্বিতীয় খণ্ডে। তাই প্রথম খণ্ডের পাঠকেরা মতামত পাঠাতে পারেন। 


পত্রিকা পাবেন ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, পাতিরাম, পুনশ্চ ও ক্রান্তিক বুকস্টলে 


এ ব্যাপারে সার্বিক যোগাযোগ 





নীতীশ বিশ্বাস, সম্পাদক একতান, ফোন £ ৩৫১-০৬৬৬ 
১. বিদ্যাসাগর স্টীট (সি. ইউ. পি. জি হল) কলিকাতা-৭০০ ০০৯ 











বঙ্গাব্দের নতুন শতাব্দীর সূচনা পর্বে ত্রিপুরা সহ দুই বাংলার 
শ্রেষ্ঠ লেখকদের মুল্যবান রচনায় সমৃদ্ধ এক অমূল্য সংকলন 


বঙ্গ সংস্কৃতি সংহতির এতিহ্য 


| লেখক সুচীতে আছেন : অন্নদাশংকর রায় ॥ আহমদ শরীফ ॥ শঙ্খ ঘোষ ॥ 
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ॥ অনিল সরকার ॥ ক্ষুদিরাম দাস ॥ রনেশ দাশগুপ্ত ॥ সুধী 
প্রধান ॥ পবিত্র সরকার ॥ কল্গতরু সেনগুপ্ত ॥ নেপাল মজুমদার ॥ সুধাংশু 
ee ee eer = বিনয় কোঙার u অমিয়কুমার হাটি ॥ 
অজয়কূমার ঘোষ ॥ অতীশ দাশগুপ্ত ॥ মনসুর মুসা ॥ নরেন বিশ্বাস ॥ 

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় | রবীন্দ্র গুপ্ত-প্রমুখ। দাম ই একশো টাকা। চপ 


ভূমিকা £ বিমান বসু 


সভাপতি ৪ অনুনয় চট্টোপাধ্যায় 
সম্পাদনা ₹ 18585888588 














নবসাক্ষরদের উপযোগী ইংরেজী হরফ বর্জিত 
ATOPY বিশ্বাস রচিত 


ডঃ বি. আর. আন্বেদকর;' 








| 0] পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী কান্তি বিশ্বাসের হাতে বইটি তুলে দিয়ে 
গণশক্তি পত্রিকার সম্পাদক শ্রী অনিল বিশ্বাস ace আনুষ্ঠানিক 
প্রকাশ করেন গত ১৮ই জানুয়ারী ১৯৯৫ | 
|| 2) ভূমিকা লিখেছেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শ্রী সুধী প্রধান। 
| O এখানে স্থান পেয়েছে ড. বি. আর আন্বেদকেরের শিক্ষা ও এড এ 
জীবনপল্জী আর সমগ্র রচনাবলীর শ্রম সাধ্য ও সুসংহত পরিচিতি | 
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১২, বঙ্কিম চ্যাটাজী স্ট্রীট | কলিকাতা-৭০০ ০৭৩ 





ত্রিপুরার বন্ধু 


Saher 
সাহিত্য ও সংস্কাতি Cass 


খেলার মাঠ 0 আগরতলা-_৭৯৯ ০০১ 


চা স্প্রে 


মাতৃভাষা মুদ্রণালয় 0 কল্পনা শিব ] 
D werd রোড নং ৮/৯, 0 আগরতলা 


অধ্যাপক নিত্যানন্দ দাস সম্পাদিত 








Bi ©, ean শ্ববিদ্যালয় ক্যা 
ডাক 2 আগরতলা কলেজ ৭৯ ৯০০৪ 





Usha Martin Telecom Ltd. 





| 4 1, Dr. U. N. Brahmachari Street, Calcutta-700 017 
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ONR বেনু বাতিল ওপারে বলের wR” 


পূজো তো এসে গেল। কী ভাবছেন? বাইরে বেড়াতে যাবেন? — 
কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার দূরপাল্লা রুটের সার্ভিসে আরামে 
ও স্বচ্ছন্দে ঘুরে আসুন | আমাদের বাসে গ্রামবাংলার বিভিন্ন স্থানে 
পূজোর ছুটি কাটিয়ে আসুন। 


হারবার, ঝাড়গ্রাম, নামখানা, কাকদ্বীপ, মুর্শিদাবাদ, রায়দীঘি, বাসত্তী, 
রামপুরহারট, হাজারদুয়ারী, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, বেথুয়াডহরী, 
Hea, রাজগীর, দীঘা (রাত্রিকালীন সার্ভিস), বাঁকুড়া, খাতড়া, 
মায়াপুর, শিলিগুড়ি, পূর্ণিয়া, মালদা, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, বীরসিংহ, 
রাধানগর, ঝিলিমিলি | 


সনে রাখবেন বিনা টিকিটে মণ আইনতঙ দওনীয় I 
টিকিট কাটার দায়িত্ব আপনার | 
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বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন। 


কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা 
৪৫, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, 
কলিকাতা-৭০০ ০১৩ 
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Repair niini died পদ dk Petes ek: 


147/A, Anandamath 
Ichapur, 24 Pgs (N), 
Pin : 743 144 
Phone : 560-2361 











দারিদ্র্য ও শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই-এর জন্য সামনে থেকে নেতৃত্ব দান করে 
বরের বিভিন্ন পরিকল্পনা সম্পূর্ণ রূপায়িত। ভূমির সংস্কার ও কৃষকদের 
মধ্যে বন্টন একটি এতিহাসিক পদক্ষেপ। এতে পিছিয়ে থাকা গ্রামীণ 
অর্থনীতিক পুনরুজ্জীবিত করে সারা রাজ্যে অগ্রগতির জোয়ার এনেছে, যা 
আর একটি এতিহাসিক পদক্ষেপের সূচনা করতে চলেছে। 

পঞ্চায়েত কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কর্ম-পরিচালনার 
বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব হয়েছে। গ্রামীণ উন্নয়নের রূপায়ণে পঞ্চায়েতের 
প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে প্রমাণিত । ভূমিসংক্কার ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থার 
জন্যই কৃষি উৎপাদনে সফলতা সম্ভব হয়েছে। 


বিশেষ সাফল্য ৪ 
O মার্চ ১৯৯৫-এ ৯.৫১ লক্ষ একর জমির সংস্কার ও বণ্টন হয়েছে। 








J শস্যের উৎপাদন ৬.৪ শতাংশ হারে প্রতি বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং 


খাদ্যের সবচেয়ে বেশী উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। 


O ভূমি সংস্কারে পঞ্চায়েত গ্রহণ করেছে এক দায়িত্বশীল ভূমিকা । 
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UNIVERSITY OF NORTH BEN GAL| 


UNIVERSITY PUBLICATIONS 


The Meches and Totos 
Vidyasagar Smaranika 
Vidyasagar Nirbachita 
Rachana : Sahitya-O-Samagayj 
Manik Datter chandimangal 
North Bengal University 
Review (Humanities and 
Social Sciences) 

North Bengal University 
Review (Science and 


Technology) 


Iconography of Sculptures 


The Himalayas by 
Professor S. K. Chaube 


Akshyay Kumar Maitreya | 


: Jivan-O-Sadhana 
Akshyay Kumar Maitreya 


Museum : Catalouge— | 


ll. 


12. 
13. 
14. 


15. 
| 16. 
17. 
18. 


19. 


20. 


Early Historical Perspective 
of North Bengal 

Academy Nibandhabali (Nepali) 
Fall of the Pal Empire 
Tri-Lingual Dictionary 
(Nepali-English-Bengali) 
Bistrita Bengal Puthi 

(Volume 1 to VY) 

The Himalayas by A. Basu 
Bengali Department Patrika 
English Department Journal 
Report on the Indigo 


commission — 1 860 (Edited) || 


Problems and Strategies of 
Development tn the Eastern 


Himalaya. 


Hindu Marriage : A Critique 


Available at : Publication Bureau 
Office of the Registrar 
North Bengal University—734430 
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আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির লক্ষ্যে বামফ্রন্ট সরকার 


১৯৭০ সালে soo ভিত্তি ধরে পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক গড় শিল্প 
উসকানি ১৯৭৫ সালে যেখানে ১০২৭ এ ছিল, ১৯৯৬ সালে সেই 
সূচক দ ১৫৫০ BAAI বামফ্রন্ট সরকারের দুই দশকের 
শাসনকালে শিল্পোৎপাদনের এই হার বৃদ্ধিই একমাত্র কথা নয়। পপ্যের সুষম 
বণ্টনের মাধ্যমে সমগ্র জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিই এই 
শিল্পায়ন প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য | শিল্পের পরিকাঠামোর উন্নয়ন বিভিন্ন অঞ্চল ও 
জেলায়, বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন, বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণ তা অর্জনের 
হয়েছে। এর মধ্যে আছে পেনট্রোকেমিক্যালস, ইলেকট্রনিক্স, লৌহ-ইস্পাত, || 
ধাতব এবং অন্যান্য শিল্প । এ ছাড়াও কর্মসংস্থানমূলক বহু শিল্পের ক্ষেত্রেও 
যথেষ্ট জোর দেওয়া হচ্ছে। 








প্রখ্যাত অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থাই পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়নে সরাসরি 
কাজ করছে। বৈদেশিক বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি প্রস্তাবগুলি টাকার অঙ্কে; 
৮০০০ কোটিশ্টাকার উপর | 
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CIVCON 
CONSTRUCTION PRIVATE LTD. 


21A Shakespeare Sarani, Calcutta-700 017 
Phone : 247-8188, 40-1483, 40-1452 Gram : “CEECEEPEAL” 


Fax : (91) (33) 247-3933 & (91) (33) 40-0632 

















RARI থেকে প্রকাশিত 
মাসিক সাহিত্য পত্র 


এ z 
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_CENTRAL LIBRARY 


ক্ষুদিরাম দাস 
মাতৃভাষা- -চর্চায় রবীন্দ্রনাথ 








মানুষের ভাষা স্থিতিশীল জড়ধর্মী নয়, নদীর প্রবাহের মতই অথবা মানুষের জীবনধারার 
মতই গতিশীল, সদাচঞ্চল। নদীর সঙ্গে পার্থক্য এই যে ভাষাপ্রবাহের আদি-অস্ত চিহ্নিত করা যায় 
না। মানুষের আদিতম অবস্থায় পরস্পর-বোধ্য ধ্বনি-সংকেত দিয়ে হয়ত বা এর প্রারস্ত (সংস্কৃত 
বা ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষার ধাতু ও প্রত্যয় স্মরণীয়), কিন্ত এর অস্ত্যতম, এমনকি বর্তমানের 
পরবর্তী অবস্থাও অনির্ণেয়। কারণ, এতে যোগ-বিয়োগ প্রভাব-মিশ্রণ প্রভৃতি ঘটছে অহরহ এবং 
আমাদের লক্ষ্যের অগোচরেই। বেশ কিছুকাল কেটে না গেলে সাময়িকভাবে স্থায়ী এ সব পরিবর্তন 
শ্রোতা ও দ্রষ্টার কাছে ধরা দেয় না। ভাষাবিষয়ক আলোচনার একটা দিক হল তা যেমনটি আছে 
বা সেকালে যেভাবে চলেছে তার প্রকৃতি নির্ধারণ | বলা যেতে পারে, তাতকালিক ভাষার রূপচর্চা 
বা অবয়বের বিশ্লেষণ । নদীর উপমা ধরে বলা যায়, প্রবাহের শ্রোত-পথ, বাক নেওয়া, আবর্তসৃদ্ছি 
প্রভৃতি লক্ষ্য করা এবং লক্ষ্য ক'রে একটা নিয়মনীতি উপস্থাপিত করা, যাতে বক্তা ও লেখক 
উল্টো-পাল্টা ও ভুলভাল না করে | কারণ, ভাষায় ঘথেচ্ছাচার ঘটলে লোকযাত্রা বিদ্বিত হয় । বলা 
যায়, এটি ভাষার পরিচিতি ও ব্যাকরণের দিক। এ বিষয়ে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ পাণিনির 
অস্টাধ্যায়ী । কিন্তু ভাষার অন্য একটি দিকও আছে। কৌতুহলী ব্যক্তি কেবল রূপচর্চা নিয়েই AB 
থাকতে পারেন না। তিনি ভাষার প্রচলিত রূপগুলো কী ভাবে এল, তার আগেকার অধ্যায়ে কী 
ছিল, কী ছিল তারও আদিতে- এসব ইতিবৃত্তের সন্ধানে শ্রম নিয়োগ করেন। এটি হ'ল মৌল 
তত্তের দিক, ভাষার বিবর্তনের অধ্যয়ন | এরই ফলে সংস্কৃতের সঙ্গে ইরানীয় তথা ইয়োরোপীয় 
ভাষাগুলির বিস্ময়কর সগোত্রতা নির্ণীত হয়েছে। 

আমাদের ব্যাকারণে রূপচর্চার দিকটাই যদিচ বেশী প্রয়োজনীয়, তবু স্থানবিশেষে এতিহাসিক 
বোধ চলিত বাস্তবের বোধকে আরও পরিপুষ্ট ও সঠিক করতে পারে, এই কারণে বাস্তব স্বরূপের 
বিশ্লেষণেও স্থানে স্থানে ইতিহাস-অনুগত ভাষাবিজ্ঞানের তাত্তিক পর্যবেক্ষণ আবশ্যক হয়ে থাকে। 
যেমন বলা যায়, কোনো উৎসুক ব্যক্তি বলতে পারেন যে, ক্রিয়াপদে পুরুষবাচক পৃথক পৃথক 
বিভক্তি থাকাই সঠিক এবং সেই অনুসারে নিয়ম পাচ্ছি___সামান্য বর্তমানে করি, কর, করে; 
করতে পারেন যে ভবিষ্যতে কেন এর ব্যতিক্রম? কেন করিব, করিবে, করিবে? তখন এর আগেকার 
রূপে যেতেই হয় এবং দেখাতে হয় যে কিছুকাল আগেও ছিল করিব, করিবা-করিবে এবং করিবেক। 
দ্রুতগামী এবং সহজিয়া কলকাতার ভাষা এই বিভ্রাট ঘটিয়েছে। প্রয়োজনে আরও পিছনে যেতে 
হবে এবং দেখাতে হবে যে অতীত-বোধক এবং ভবিষ্যৎ বোধক হল্ল-অল্ল এবং ইব্ব-অব্ব 
প্রত্যয়জাত ক্রিয়াগুলি বাঙ্লা ভাষার প্রারম্তে কর্মবাচ্যের ও বিশেষণধর্মী ছিল। যার ফলে তিন 
পুরুষেই রূপ ছিল করিল-করল এবং করিব-করব | লোকভাষা নিজ প্রয়োজনবশে আপনা থেকেই 


কোনো বৈয়াকরণেরও নয়, তা লোকমুখে FS | কালক্রমে যদি অতীত ও ভবিষ্যতের দুই পুরুষের 
ক্রিয়ারপের একীকরণ হয়ে পড়ে এবং তাতেও যদি অর্থবোধের বাধা না ঘটে তাহলে আপাতত 
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তা-ই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে | যেমনটা হচ্ছে সং রিল নিক ey দিলে, পেলে (প্রভৃতি 
সকৰ্মক) এবং গেল, চলল. নাচ্ল (প্রভৃতি অকর্মক) ক্রিয়ারূপের একীকরণে | বর্তমানের পরিস্থিতি 
ঠিকমত বোঝাতে গেলে কখনো-সখনো ইতিবৃত্তে যাওয়া আবশ্যক হতেই পারে | আবার, কোনো 
প্রশ্নকর্তা যদি প্রশ্ন করেন টলটল এবং টলমল, চকচক এবং চকমক, খিটখিট এবং খিটমিট এসব 
ক্ষেত্রে শব্দের দ্বিত্বকরণে মাত্র একটি ব্যঞ্জনের রূপাস্তরে অর্থের পরিবর্তন কেমন করে সম্ভবপর 
হল, কেমন করে চটপট এবং ঝটপট এই দুই প্রায় সমার্থক শব্দের ব্যবহার চলে, ঝকঝক এবং 
ঝরঝর-এ একটা AJA বদল করে নিতেই মানে একেবারে উল্টো হয়ে গেল__তখন তাকে 
একথা বোঝাতেই হয় যে এগুলি দুই শব্দের যোগও নয়, আর আমাদের সৃষ্টিও নয়। এগুলি 
বাঙালীর জন্মলগ্র থেকে অনার্য অর্থাৎ কোলমুণ্ডা-সূত্রে গোটাগুটি পাওয়া শব্দ, আমরা মিলিয়ে 
জোড়া গাথিনি। এগুলি এবং এরকম হাজার অনুকার-জ্াতীয় শব্দ কোল-মুণ্ডাদের ব্যবহারে পৃথক 
পৃথক অর্থের HSA করত এবং হয়ত বা তাদের আদিম ব্যবহারের অধ্যায়ে এগুলি খাঁটি জোড়- 
শব্দ এবং ধবনিবাহিত অর্থবোধকই ছিল, কিন্তু আজ আর তা ধরবার কোনো পথই নেই। সুতরাং 
যাবতীয় ব্যাকরণেরও মূলে রয়েছে গতিশীল ভাষার একটা ইতিবৃত্ত। এসব বিচিত্র ভাববহ ধ্বনি- 
শব্দগুলি আমাদের অনার্য জন্মসূত্রে আমরা সরাসরি পেয়ে গেছি এবং আমাদের রূপান্তরিত করে 
নেওয়ার SATANAS প্রয়াস YS ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হতে পারে, কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা 
নয় | সুতরাং ব্যাকরণ-নির্মাণে আমরা প্রচলিত রূপটারই চর্চা করব, fra বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি 
বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য পূর্ববর্তী অবস্থার মধ্যে সঞ্চরণও আমাদের অনিবার্য হয়ে উঠবে। উদাহরণে 
প্রকৃতিতে, প্রত্যয়ে, বিভক্তিতে যেসব অসামর্জস্য বাইরে দেখা যায়, মর্ম অনুসন্ধানে তার সুসমাধান 
পাওয়ারই সম্ভাবনা | এই কারণে ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতকুমারহ আজ পর্যন্ত বাঙ্লা ব্যাকরণের সব 
থেকে উল্লেখ্য রচয়িতা এমন মনে করা যায়, যদিচ একথাও ঠিক যে নোতুনতর অধ্যয়নের দ্বারা 
অর্জিত অভিজ্ঞতার অবসরও এরই মধ্যে ঘটে চলেছে। 

শব্দাসক্তি কবিচরিত্রের সাধারণ ব্যাপার | অনুমান করা যেতে পারে যে ভানুসিংহের পদাবলী 
রচনার সময় থেকে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের বোল-সতেরো বছর বয়স থেকেই ব্রজবুলির সুমধুর 
অথচ আধা-স্পষ্ট শব্দগুলির উপর কবির আসক্তি ঘটে । পরে যখন তিনি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 
সহযোগীতায় পদরত্বাবলী নামে বেষ্ণব পদ-সংকলন প্রকাশ করেন (১৮৮৫) তখন ব্রজবুলিতে 
তথা মধ্যযুগের অন্যান্য কবিতায় প্রযুক্ত কয়েকটি শব্দের অর্থ ও উদ্ভব বিষয়ে সমুৎসুক FA | 
এদিকে প্রথম বিলাতযাত্রার সময় থেকে ইংরেজি ও বাঙ্লার উচ্চারণের সঙ্গে লিখনের ও বানানের 
পার্থক্য তাকে প্রশ্নাকুল করে তোলে | এইভাবে ক্রমে লৌকিক বা চলিত বাঙ্লার ধ্বনি, উচ্চারণ, 
শব্দাবলী ও প্রত্যয় প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সংস্কৃতরীতি থেকে পার্থক্য তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
এসব বিষয়ে তাকে গভীর চিন্তায় নিয়োজিত করে, যার ফল সাধনা পত্রিকায় স্বরব্যঞ্জনের উচ্চারণ 
ও শব্দের রূপতত্ব বিষয়ক কয়েকটি আলোচনা (খ্রীঃ ১৮৯২ থেকে)। এছাড়া বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদ প্রতিষ্ঠার পর থেকে তিনি সেখানকার সভায় এসব বিষয়ে বেশ কয়েকটি ভাষণও দেন. 
যেগুলি পনর শব্দতত্ত্ব নামক পস্তিকায় গ্রথিত হয়ে প্রকাশ পায়। এ কালের এই সব অধ্যয়ন মনে 
রেখে এবং তার উপর সংগৃহীত আরও কিছু অভিজ্ঞতা নিয়ে কবি শেষ বয়সে লেখেন “বাঙ্লা ~* 
ভাষা পরিচয়” নামে একটি অসামানা পস্তিকা। যে ares কবিকে লৌকিক অর্থাৎ অ-সংস্কৃত 
বাঙলার ব্যাকরণ ও স্টাইলের দিকে আকর্ষণ করে তা হ'ল লোকসংস্কৃতি বিষয়ে তার ব্যাপক 
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আগ্রহ, শ্রদ্ধা ও অনুরাগ | সংস্কৃত বানর রি পা 
স্বকীয় রীতির মধ্যে উক্ত অভিজাত সম্পদের স্বচ্ছন্দ প্রকাশই তার সাহিত্যিক কৃতিত্ব | তার বাঙলায় 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংস্কৃত উপাদান প্রত্যক্ষ করা গেলেও লৌকিক ভাষারীতিকে তিনি কুত্রাপি- 
লঙ্ঘন করেন নি এবং সেই কারণে GTS ভাষার দিক দিয়ে তিনি কুত্রাপি দৃর্বোধ্য নন | আর এও 
লক্ষণীয় যে কৃষক ও বাউল-সংসর্গের অধ্যায় থেকে STS করে পরিণানী কবি-মনীবীর অস্তজীবন 
সাধারণ জনের অভিমুখেই এগিয়েছে। সুতরাং বাঙ্লা ভাষার শিল্পীকরণে সংস্কতের সহায়তার 
বিষয়টি উপলব্ধি করেও কবি লৌকিক বাঙ্লার শক্তিসামর্ধ্য সংরক্ষণে আপ্রহা হয়েছেন | 
শব্দতত্ত বিষয়ক আলোচনাগুলিতে দেখা যায়, লৌকিক বাঙ্লায় লেখা পদাবলীতে ও কবিতায়, 
ঘরোয়া ভাষায় অন্তরঙ্গ আলাপে আমরা যে সব স্বরধবনি উচ্চারণ করি ও শব্দ ব্যবহার করি তার 
নিরূপক ব্যাকরণ তখনও লেখা হয়নি | তিনি স্পন্ঠভাবেই জানালেন যে বহু স্বর-ব্যপ্তনের সংস্কৃত 
থেকে পৃথক উচ্চারণ বাংলার মৌল চারিত্র্য । বহু শব্দের গঠন ও প্রয়োগভঙ্গি বাঙ্লার নিজস্ব 
বৈশিষ্ট্য । তিনি স্পষ্টাক্ষরে বললেন- “প্রকৃত বাঙ্লা ব্যাকরণ একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। 
সংস্কৃত ব্যাকরণের একটু ইতস্তত করিয়া তাহাকে বাঙ্লা ব্যাকরণ নাম দেওয়া হয়। অন্য আর 
এক স্থানেও জোর দিয়ে বললেন-_-“কেবল তাহাদিগকে (অর্থাৎ যারা বাঙ্লা ব্যাকরণকে সংস্কৃতির 
সগোত্র ব'লে মনে করেন) এই অত্যস্ত সহজ কথাটুকু স্বীকার করিতে হইবে যে বাঙ্লা ভাষা 
বাঙ্লা ব্যাকরণের নিয়মে চলে এবং সে-ব্যাকরণ সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মের দ্বারা 
শাসিত নহে।” রবীন্দ্রনাথ শতবর্ষ পূর্বে যা লিখে গেছেন তার মূল্য আজকের দিনে আমরা হাড়ে 
হাড়ে উপলব্ধি করি এবং সেই সঙ্গে মনে করি যে বাঙ্লায় সংস্কৃত ব্যাকরণের অংশ শতকরা 
চল্লিশ ভাগও হয় কিনা সন্দেহ। কতকগুলি ধাতু, প্রত্যয়, শব্দনির্মাণ, ণত্ব-যত্ব এবং সমাসবন্ধনের 
মধ্যেই তা পর্যাপ্ত | কারকে বিভক্তিতে, বচনে, লিঙ্গ নির্মাণে, অব্যয়াদির ব্যবহারে নৃতনতর প্রত্যয় 
ও উপসর্গাদির ব্যবহারে এবং সর্বোপরি বাক্য গঠনের স্বাতন্ত্র্ে বাঙলা তথা হিন্দী ওড়িয়া প্রভৃতি 
স্বতস্ত্রতা অর্জন করেছে বহু আগে থেকেই। এর কারণ নিঃসন্দেহে এই যে মূল ভারতবাসীরা 
অনার্যগোত্রের মানুষ । আর্যদের রাষ্ট্রিক বিজয়ের সঙ্গে ভাষাবিজয় ও সাংস্কৃতিক প্রভাব 
রা রর 
মুণ্ডা সংস্কার বহুল পরিমাণে থেকেই গেছে, আর দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়দের মধ্যে সংস্কৃতের কমবেশী 
প্রভাব সংলগ্ন হয়েছে মাত্র | উত্তরভারতে মূল আর্যদের সঙ্গে অনার্যদের মিশ্রণে যারা আর্যগোত্রের 
হয়ে উঠেছিলেন তাদের সাংস্কৃতিক জীবন ও সাহিত্যিক কীর্তি অবশ্য বিস্ময়কর এবং ভারতবর্ষকে 
তা অসামান্য গৌরবের অধিকারী করেছে, আর বাঙ্লা হিন্দী প্রভৃতির ভিত-কাঠামোয় সংস্কৃত 
বাক্‌ এর মৌলতা অবশ্য স্বীকার্য হলেও একথা স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে পরভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে 
বলশালী হলেও ভারতীয় জনগোষ্ঠীর মানস-প্রকৃতিতে ও দৈহিক সজ্জায় তার অনার্যতা এখনও 
বেশ ভালোভাবেই, পরিস্ফুট রয়েছে। বস্তুতঃ বাঙ্লা-হিন্দী প্রভৃতি আধুনিক ভাষা প্রচুর অনার্য 
সম্পদ বহন করেই আত্মপরিচয় ঘোষণা ক'রে চলেছে, স্বগোত্রতা সম্পূর্ণ বিসর্জন দেয়নি | 
বাঙ্লা ভাষাবিজ্ঞান ও ব্যাকরণের গ্রন্থে আমরা সংস্কৃত ভাষারীতির বিশ্লেষণ যে পরিমাণে 
পেয়ে থাকি সে-পরিমাণ স্বকীয় ভাষাগোত্রের পরিচয় যে পাই না তার কারণ, এ কোল-সুণ্ডা 
গোত্রের বহুশাখায়িত আদিম ভাষাগুলির কোনো লিখিত অথবা সংরক্ষিত উপাদান নেই আর 
দ্বিতীয় কারণ, এ বিষয়ের অনুসন্ধানে আমাদের প্রবল ওদাসীনা | মানুষ তার সাধারণ স্বভাবে 


ক্ষুদিরাম দাস |] ক-৩ 











রক্ষণশীল, এমন কি শিক্ষিতেরাও FOr কোনো ব্যাপারে সন্দেহপ্রবণ। নতুবা কোল-মুণ্ডাদের 
অধুনা প্রচলিত ভাষার পরিচয় স্মরণীয় মিশনারি সাহেবদের উদ্যোগে ও আয়াসে, অভিধান 
ব্যাকরণ অনুবাদ প্রভৃতিতে কিছু পরিমাণে পরিস্ফুট হলেও আমরা ও-বিষয়ে আগ্রহশীল হইনি | 
কারণ, যে-যে বিষয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণের সঙ্গে বাঙ্লা ব্যাকরণের ভিন্নতা, সেগুলির মূল অনুসন্ধান 
করতে গেলেই কোল-মুণ্ডা শাখার ভাষাগুলির দিকে নজর দিতেই হয় | তার অভাবে যা ঘটেছে ও 


ঘটছে তা হ'ল কাল্পনিকভাবে দেশজ শব্দ ও প্রত্যায়াদির সংস্কৃতমূল নিধীরলের প্রয়াস। এর 


হাস্যকরতা বর্তমানে আমাদের কাছে অল্পস্বল্প পরিস্ফুট হচ্ছে বটে, কিন্তু কোলসুণ্ডারী ভাষাগুলির 
সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ের অভাবে ঠিকমত কৃতকার্য হওয়া যাচ্ছে না। সর্ব প্রথম রবীন্দ্রনাথই আমাদের 
কাছে ভাষার বিভিন্ন দিকে বাঙ্লার মৌলিকতার দিকটি ধরিয়ে দিয়ে এর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় সংগ্রহ 
করার জন্য তাত্তিকদের কাছে আবেদন জানালেন | এর মর্যাদা রক্ষা করতে এখনও আমরা সচেষ্ট 
হলাম al) এখনও আমাদের রক্ষণশীল মস্তিষ্ক খাটি বাঙ্লা অর্থাৎ অনার্ধমূল শব্দ প্রত্যয় 
বাগভঙ্গিমাগুলিকে টেনেবুনে সংস্কৃতের সঙ্গে আবদ্ধ করাতেই নিয়োজিত থাকছে। এর প্রতিকার 
না হলে বাঙ্লা ভাষার যথার্থ ব্যাকরণ আমরা পাব না। ভুল ধারণা নিয়েই GS থাকব। বলা 
বাহুল্য, সুনীতিকুমারের মত স্মরণীয় ভাষাবিজ্ঞানী তার নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে যদিচ 
বাঙ্লায় মৌল সংস্কৃতির অধিকারের সঙ্গে অনুপ্রবিষ্ট অনার্য অধিকারের বিষয়টিও অনুমান করলেন, 
তবু অনেক কিছুই যে তার কাছে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ল না তার কারণও বোধহয় এ একটাই, 
কোলমুণ্ডা ভাবার সঙ্গে গভীর পরিচয়ের অভাব। তুব একমাত্র তিনিই নানাক্ষেত্রে এ বিষয়ে 
সম্ভাব্যতা নির্ধারণ করে গেছেন, ভূমিকা প্রস্তুত VS রেখেছেন।। প্রত্যন্ত পূর্ব- উত্তরবঙ্গে কিরাত 
অর্থাৎ ভোট-বর্মী ভাষায় প্রভাবের বিষয়টি মনে করিয়ে দেওয়াও তার উল্লেখ্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিরহ 
পরিচয়, রিতার না ee 
বিজ্ঞানের ডিগ্রি নিয়ে যারা বেরিয়ে আসছেন তারা আজও রবীন্দ্রনাথ ও সুনীতি 

সম্পূর্ণ করতে উদ্যোগী হচ্ছেন না। বাঙ্লা মৌলভাবে সংস্কৃতজাত হলেও সর্বাঙ্গে নয়, এতে 
অনার্যমিশ্রণ যেমন যথেষ্ট তেমনি রাষ্ট্রপরিবর্তনের সূত্রে আরবী-ফারসী, পোর্তুগীজ-ইংরেজি প্রভৃতির 
উপাদানও কিছু রয়েছে। আর আমাদের আধুনিক গদ্যরচনায় বিশেষভাবে ইংরেজি বাগভঙ্গিমার 
প্রভাবও সুস্পষ্ট । এসব দিক মনে রেখে বাঙ্লা ব্যাকরণকে কেবল সংস্কৃতের নিয়মের অধীন 
দেখলেই চলবে না। ভাষা-বিমিশ্রণের ফলাফলের দিকটিও সমভাবে বিচার্য হওয়া Ces | 
রবীন্দ্রনাথের একাধিকবারের বক্তব্যে ও ভাষাচিত্র ALA বাঙ্লার মৌলিকতার অনুকূলেরহ তার 





সিদ্ধান্ত পরিস্ফুট হয়েছে। এখন বাঙ্লা ব্যাকরণের মুখ্য যে ক'টি বৈশিষ্ট্যের দিকে রবীন্দ্রনাথ 


আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে | 

শব্দতন্তের প্রথম নিবন্ধে তিনি দেখালেন যে ইংরেজির মতই বাঙ্লায় আমরা যা উচ্চারণ 
করি, বানানে সর্বত্র তার পরিচয় পাওয়া যায় না। বাঙলার “অ'-এর উচ্চারণ সংস্কৃত থেকে ভিন্ন 
তাছাড়া বেশ কয়েকটি ক্ষেত্র বিশেষে ই, উ, বা য-ফলা পরে থাকলে এই ‘অ’ উচ্চারণে ও এর 
মত হয়ে দাড়ায়! শব্দান্তেও বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে অ ‘ও’-এর দিকে টান রাখে | অথচ অভাব- 
বোধক আদি ‘অ’ কোনো কারণেই ও-এর মূর্তি নেয় Al | এক্ষেত্রে প্রবলতর অথ-সংস্কার ডচ্চারণকে 
নিয়ন্ত্রিত করে থাকে । তিনি আরও অনুভব করেছেন যে বাঙ্লা উচ্চারণে ই এবং উ এই দুটি 
স্বরের প্রতাপ এত বেশী যে পরবর্তী অ, আ-কেও বদলে দিতে সক্ষম । অন্য একটি নিবন্ধে তিনি 
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দেখালেন যে বাঙ্লা বানানের আদ্যক্ষরে ‘এ’ থাকলে তার উচ্চারণ বহু ক্ষেত্রেই ‘এ্যা” হয়ে হয়ে পড়ে। 
যেমন, এ্যাক, OPA | আধা-ও এর মত এই গ্যাও বাঙলায় ব্যবহৃত নতুন Fa | এমনতর ব্যাপার 
কী ক'রে হচ্ছে পরবর্তী সময়ে আচার্য সুনীতিকুমার তার সমাধান ক'রে দিয়েছেন | শব্দতত্ত পুস্তকের 
এক অধ্যায়ে বাঙ্লা বহুবচন নিয়ে আলোচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে 1 এতে রবীন্দ্রনাথ পূর্বা হিন্দা, 
পশ্চিমা হিন্দী, পাঞ্জাবী প্রভৃতির সঙ্গে বাঙ্লা সম্বন্ধের বিভক্তির তুলনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন 
যে সম্বন্ধ পদের ‘র’ বিভক্তির সঙ্গে বহুবচনের “রা'-এর যোগ রয়েছে | এছাড়া বাঙ্লায় বহুবচনের 
রা-যুক্ত ‘সব’ ও রা-হীন ‘সব’ শব্দের ব্যবহার ও তার বৈচিত্র্য লক্ষ্য করেছেন। কবি- প্রদর্শিত 
তুলনামূলক বিষয়টি অবশ্য পরিশুদ্ধ আকারে সুনীতিকুমারের আলোচনায় একটি সামগ্রিক রূপ 
নিয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন যে প্রথমে উত্তম ও মধ্যম পুরুষের সর্বনামে ‘রা' আশ্রয় পেয়েছে, পরে 
মানুষ থেকে ইতর প্রাণী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে, কিন্তু তরুলতা পর্যন্ত এগোয় নি। আর সম্বন্ধ থেকে 
ক্রমে বহুবচনে যাওয়ার মূলে এর দুর্বলতা থাকায় এর সঙ্গে বহুতুজ্ঞাপক "সব শব্দের যোগও 
প্রথমের দিকে প্রয়োজনীয় হয়েছে। বাঙ্লার সম্বন্ধ কারকে এর, র বিভক্তি ছাড়া কোনো কোনো 
ক্ষেত্রে “কার” শব্দাংশের প্রয়োগ লক্ষ্য ক'রেও রবীন্দ্রনাথ একটি নিবন্ধ লিখেছেন। সর্বত্র তার 
দৃষ্টি পড়েছে ভাবা হিসাবে সংস্কৃত থেকে বাঙ্লায় মৌলিকতার উপর | 

বাঙ্লা ১২৯৯ সালে “সাধনা” পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় মনীষী কবি বাঙ্লায় শব্দদৈতের 
প্রয়োগ ও ধবন্যাত্মক বা অনুকার শব্দ বিষয়ে প্রথম ব্যাপক আলোচনা করেন। স্বকীয় অনুসন্ধান, 
তালিকা প্রণয়ন ও সামান্য ইতরবিশেষের কারণে একই রকমের শব্দের ভাবগত পার্থক্যের বিষয়ে 
তিনিই প্রথম আমাদের চক্ষুরুন্মীলন ঘটান। এ সব শব্দের প্রয়োগে ইঙ্গিতময়তার ব্যাপারটি তাকে 
কথায় কথায় প্রভৃতির পুনরাবৃত্তিবাচকতা; মুখে মুখে, চোখে চোখে প্রভৃতির পারস্পরিকতা; মনে 
মনে, তলে তলে, পেটে পেটে প্রভৃতির নিয়ত-সংলপ্রতা; লম্বা লম্বা, নুতন নূতন প্রভৃতি বিশেষণের 
ক্ষেত্রে ভাগ-ভাগ করা বহুলতা; জ্বর জ্বর, শীত শীত, মেঘ মেঘ, যাব যাব প্রভৃতির ক্ষেত্রে স্বল্পতা, 
মৃদুতা, দ্বিধা প্রভৃতি; আবার কেঁদেকেটে, চেঁচিয়ে-মেচিয়ে, বকেঝকে, চাযাভুসো, খাবার-দাবার, 
ছুতো-নাতা ইত্যাদির দ্বিতীয়াংশের নিরর্৫থকতার সঙ্গে প্রথমটির মিলনে অর্থবহতা ইত্যাদি। 
রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য এই যে, সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে এতসব বৈচিত্র্যের কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া 
যাবে না। কিন্ত এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ্য অবদান হ'ল বাঙ্লার ধ্বন্যাত্মক বা অনুকার 
শব্দগুলির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ! ছন্দে ভাষায় কাব্যিক ইশারা-ইঙ্গিত নির্মাণের শ্রেষ্ঠ কবি 
মাতৃভাষার এই বিশেষ ক্ষেত্রটি সহজেই আবিষ্কার করেছেন এবং আমাদেরও চিনিয়ে দিয়েছেন। 
এই ধরনের ধ্বনি-শব্দের পরিস্ফুট অর্থ ব্যক্ত করা যায় না, অথচ এগুলির অর্তীনিহিত ইশারা- 
শক্তির বলে অন্তরে সবটাই পরিষ্কার বোধগম্য হয়, যেমন- FAFA, কনকন, কিচকিচ, কিচমিচ, 
কুলকুল, কলকল, খচখচ. খিটখিট, বিটমিট, বিটিমিটি- চকচক, চকমক. উসখুস-ঝিকঝিক. ঝিকমিক, 
ছটফট, টুপটাপ, চোচো, Heats, ধূ ধূ, ঝা ঝা, খা খা, ইত্যাদি শতাধিক। আবার মাঝখানে Was 
পরিবর্তন ক'রে চুপচাপ, ফিসফাস, ফিটফাট. প্রভৃতিও ৷ “ভাষার ইঙ্গিত নিবন্ধে এই শ্রেণীর 
ROU NEUES A WUE A. tile কনকন 


ক্ষুদিরাম দাস Ly ক-৫ 








'ধবনিদ্ৈত', আর ফিটফাট, চুপচাপ, ধুপধাপ, BAYA, চকমক প্রভৃতিতে মাঝখানে ধ্বনির পরিবর্তন 
করে নেওয়া হয়েছে ধরে সেগুরিল নাম দিয়েছে 'ধবনিদ্বৈধ' | রবীন্দ্রনাথ বলছেন-_“এই যত প্রকার 
জোড়া শব্দের তালিকা দেওয়া গেছে সংস্কৃত সমাসের সঙ্গে তাহাদের বিশেষত্ব এই যে, শব্দগুলির 
যে-অর্থ তাহাদের ভাবটা তাহার চেয়ে বেশি এবং এই কথার জুড়িগুলি যেন একেবারে চিরদাম্পত্যে 
বাধা ।'” অর্থাৎ এ শব্দগুলিকে ভেঙে সমাস ও ব্যাসবাক্যের অধীন কোনোমতেই করা যায় না। 
প্রচলিত ব্যাকরণগুলিতে যেমন দেখা যায়-_বন ও জঙ্গল, ঝোপ ও ঝাড়, কেদে ও কেটে, সেজে 
ও গুজে, চেয়ে ও চিন্তে, জিনিস ও পত্র, লোহা ও লক্কড় প্রভৃতি তা অবিবেচনা-প্রসৃত। এগুলি 
গোটাওটিভাবে উৎপন্ন শব্দ এবং ভাঙতে গেলে বহুক্ষেত্রেই বিপাকের সম্মুখীন হতে হবে । এখানে 
আমাদের একটা বক্তব্য পেশ করছি। রবীন্দ্রনাথ, এমনকি পরবর্তী সুনীতিকুমারের সামনেও তখন 
সাওতালী বা pers অভিধান ব্যাকরণ ছিল না, তাই তারা এ রকম ধ্বনিমূলক বা অন্যবিধ 
শব্দদ্বৈতগুলির সূত্র ধরিয়ে দিয়ে যাননি । পরে দেখা গেছে সাঁওতালী ও Gera অভিধানে এসব 
দ্বৈত ও দ্বৈধের সামান্য এদিক ওদিক নিয়ে বাঙ্লায় প্রায় সবই মিলে যাচ্ছে, আর সেখানে দ্বৈতরূপে 
প্রতিভাত শব্দগুলি একই শব্দ, দুয়ের মিশ্রণ নয়। তবে কোলমুণ্ডা ভাষার আদিমুলে ওগুলি 
ত্তিমূলক দুই শব্দ ছিল কিনা তা এখন কোনমতে বলার কিছু উপায় নেই। বাঙ্লায় আমরা 
অনুকার ঘ্বৈতের যে শব্দগুলি ব্যবহার করি তাছাড়া হাজার এ ধরনের শব্দ দিবাসীদের ভাষায় 
পাওয়া যাচ্ছে। আমরা ar কিছু গ্রহণ করেছি, কিছু কিছু এ আদর্শে সৃষ্টি করে নিয়েছি। আবার 
অনেক fase নি। কোনো কোনো শব্দ আগে পিছে বদলে নিয়ে আমাদের উচ্চারণ সহজ করে 
নিয়েছি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থেরও পরিবর্তন এনেছি এমন দু'-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া 
যেতে পারে | যেমন, আমরা বলি ফিসফাস বা ফুসফাস, অর্থাৎ নিচুস্বরে উষ্ণ উচ্চারণে কথা বলা, 
সাও তালীতে “ফাসফুস'। অর্থ একই | তেমনি আমরা ব্যবহার করি চুপচাপ, সীওতালী মূলে রয়েছে 
চাপচুপ, যার ইঙ্গিত হল কাথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকা । ‘টলটল’ শব্দটি বাঙ্লায় জানাচ্ছে তারল্য 
এবং পরিচ্ছন্নতা, কিন্তু সাওতালীতে এর দ্যোতনা হল “অনেকটা বিস্তারযুক্ত।' ঠনঠন্‌ শব্দে মুণ্ডারীতে 
EEN HE a a, si Di ly Shc lie রানির 
জিনিসের ফেটে যাওয়া’ | পার রা 'ঝমঝম'-এর মৌল দ্যোতনা 
FRA মত অবস্থা (ভয় পাওয়ার ক্ষেত্রে যা হয়)। আমরা কেবল ভয় পাওয়ার মানসিক অনুভব 
ব্যক্ত করছি। এরকম পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রেই ঘটেছে, তবু এসব অনুকার-শব্দের মূল ভাণ্ডার যে 
আদিবাসীদের মধ্যে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । কিন্তু আমাদের কাছে Parga মত প্রতিভাত শব্দগুলির 
ক্ষেত্রেই নয়, এককরূপে ব্যবহৃত, মূলে অনার্য ও অর্থবান্‌ এবং আমাদের কাছে অনুকারবৎ 
প্রতীয়মান শব্দগুলিতেও এভাবে ইঙ্গিতের আভাস পাওয়া যাচ্ছে, যেমন- ঝৌচকা, FETE, চ্যাংড়া, 
চট্কা, ছলকা, চপ্সা, ফুটুকি মুটকী, ধুমসী প্রভৃতি | এগুলির ধাতু-প্রত্যয় নির্ণয় অসম্ভব | আবার 
দেখা যায়, সংস্কৃত ব্যাকরণে স্বীকৃত পারস্পরিক ক্রিয়াবাচক ও দুইপক্ষ-নির্দেশক কানাকানি, 
হাতাহাতি, চুলোচুলি প্রভৃতি শব্দের কোনো-কোনোটি বাঙ্লায় কেবল একপক্ষ দ্যোতক হয়ে পড়েছে, 
যেমন-_-ছুটোছুটি করে তো গেলে, তারপর ? টানাটানির সময়। কাছাকাছি কোথাও আছে নিশ্চয়ই | 
নাচানাচি ক'রে কী হবে? লেখালেখি করেও কিছু হ'ল না। এবার কবির শব্দতত্ব-সংলগ্র আলোচনা 
সম্পর্কে দু'-একটা কথার উত্থাপন ক'রে কবির “বাঙ্লাভাষা-পরিচয়' পুস্তিকায় আসছি। 
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একটা কথা হ'ল শব্দদৈতের ক্ষেত্রে বেশ সী বিষয়ে দ্বিতীয়ার্ধে সংস্কত-বাংলার মত 
দেখায় এমন পত্র শান্দেল ব্যবহার, যেমন- জিনিসপত্র, মালপত্র, গহনাপত্র, আসবাবপত্র প্রভৃতি | 
প্রচলিত বাঙ্লা ব্যাকরণগুলিতে দেখি সংস্কৃত ‘পত্র’ শব্দের অর্থসংগতি এসব জায়গায় হচ্ছে 
কিনা তা না ভেবেই জিনিসপত্র, মাল ও পত্র, গহনা ও পত্র এরকমভাবে দ্বন্সমাসের বিধান দিয়ে 
লেখক ও শিক্ষকেরা নিশ্চিন্ত থাকেন। এখন আমরা দেখছি যে উক্ত জোড়শব্দগুলি মূল ধ'রে 
অবিভাজ্যরূপে আমাদের কাছে এসেছে। এবং ছ্বন্দরসমাসের ক্ষেত্রে যদি ফেলাও যায়, ব্যাসবাক্য 
রাখতে হবে গহনা ও গহনার মত আনুষঙ্গিক বস্তু, মাল ও মাল সংলগ্ন শাখা-বস্ত ইত্যাদি । কারণ, 
সংস্কতের মূর্তি পরিপ্রহ করা এ ‘পত্র’ শব্দটির আসল রূপ হল সীওতালী “পত্রঃক্‌" যার অথ 
প্রশাখা, PBS | “গহনাপাটি' শব্দেও এ একই অর্থ এবং পাটি অংশের “OT লেখা বা ছাপার ভুলে 
আছে ঠিকই ৷ কিন্তু ওখানে ‘কাটা’ ক্রিয়ার অর্থ বেঁচেবর্তে থাকা বা কাল কাটানো অর্থাৎ যাপন 
করা | এসব শব্দ এমনভাবে গঠিত যে ভেঙে ফেলে অর্থ বোঝানো যায় না। 

আজকালকার ব্যাকরণগুলিতে প্রচলিত নামের কৃৎ ও Glas প্রত্যয়গুলিকে তিনভাবে বিভক্ত 
করে দেখানোর রেওয়াজ দেখা যায়, যেমন- _-সংস্কৃত, খাঁটি বাঙ্লা, বিদেশী | কতকগুলি প্রত্যয় যে 
সংস্কৃতের নয়, খাটি বাঙ্লার, তা রবীন্দ্রনাথই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন 1 এই 
প্রত্যয়শুলির কোনটিতে বিশেষণ, কোনটিতে ভাব-বিশেষ্য, কোনোটিতে বা ক্রিয়া-বিশেষ্য এইসব 
দ্যোতিত হয়ে থাকে। কোথায় সংস্কৃতের ণ্যৎ-যৎ WA, ঠক-ঠএ৪-বুঞ আর কোথায় বাঙলার অ, 
আ, অনা, ই, উ-টা, টে, পনা, তর, নি, নী প্রভৃতি | লৌকিক বাঙ্লার শব্দগুলি এই শক্তিতেই চলে, 
গ্রাম-বাঙ্লায় এইসব প্রত্যয়জাত শব্দ নিয়েই মানুষের লোকব্যবহার আজও সচল। পাঠ্য এবং 
অধ্যবসায় সহ শিক্ষণীয় কেতাবী ভাষায় প্রয়োজন আছে ঠিকই, কিন্তু সাধারণ জীবনে তা না 
হলেও চলে। রবীন্দ্রনাথ-প্রদত্ত খাটি বাঙ্লা প্রত্যয়ের পরিচিতি সহ তালিকাটি পরবর্তী 
ব্যাকরণকারদের কাজে লেগেছে । ওগুলির মধ্যে Al, টা, তর, (SAS) নিঃসন্দেহে অনার্যমূল। 

মাতৃভাষাচর্চা বিষয়ে রবীন্দ্রের দ্বিতীয় আলোচনা পুস্তক হ'ল “বাঙ্লা ভাষা পরিচয়”। এই 
পুত্তিকাটির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের ভাষাচিস্তার প্রৌঢ় পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। I গেলে 
ভাষাবিজ্ঞানী সুনীতিকুমারের বাঙলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ সম্বন্ধীয় প্রখ্যাত গ্রন্থ ও অন্য বহু 
আলোচনা প্রকাশিত হওয়ার পরও বাঙলার প্রকাশভঙ্গির স্বকীয় বহু দিক কেবল বর্ণনাত্মক পদ্ধতিতে 
দেখিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন আমাদের BS কবি অনুভব করেছিলেন । প্রণালীবদ্ধ ব্যাকরণ নয়, 
তাত্তিকতা তো নয়ই, MANS পথিকের চোখে আকর্ষণযোগ্য যা যা ঠেকেছে তা সাধারণেও 
দেখুক ও বাঙ্লাভাষার লুকানো শক্তি উপলব্ধি করুক এই আন্তরিক প্রেরণাবশেই তিনি উক্ত 
পুস্তকের বাইশ-তেইশটি অধ্যায়ের বিন্যাস করেছেন। দেখা যায়, এসবের মধ্যে ব্যাকরণের নিয়ম 
নিবদ্ধ করার দিকে কবির কোন আগ্রহ নেই, শুধু রূপদর্শীর প্রেরণাবশে যেসব সাম্য ও বৈচিত্র্য 
আপনা থেকে চোখে পড়েছে তা দেখিয়ে দিয়েই যেন তিনি পরিতভৃপ্তি বোধ করেছেন । গ্রন্থটির 
প্রাথমিক কয়েকটি অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ভাষার দর্শন অর্থাৎ ফিলজফি উপস্থাপিত করেছেন | ভাষা 
কেন. ভাষা কিভাবে গড়ে ওঠে, ভাষা প্রতীকের কাজ ক'রে কিভাবে মানুষের অনিদিষ্টি ভাবনাকে 
বাধে, ভাষার ইঙ্গিত-ইশারা দেওয়ার শক্তি ভাষার সাহিত্যিক মূর্তি ও সামাজিক ক্রিয়াশীলতা 
প্রভৃতি নিয়ে, বিচার-বিবেচনা করে এবং চলিত বাংলার অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির বিষয় বুঝিয়ে 
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চলিত বাঙলার সপক্ষতা করে পরে তিনি ব্যাকরণের দিকে এসেছেন। আগেকার শব্দতত্বে'র 
কয়েকটি বিষয়ের অনুবৃত্তি করে বাঙ্লার Gita স্বর ও ব্যঞ্জনের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে 
বাঙ্লা শব্দের গঠনে ও ব্যবহারে ইঙ্গিত ও ভঙ্গিমার প্রাধান্য নির্দেশ করেছেন। কয়েকটি অধ্যায়ে 
সাধারণ বাঙ্লা প্রত্যয়, স্ত্রী-প্রত্যয়, বহুবচন, সম্মানবাচী শব্দ ও সর্বনামের প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের - 
মধ্যে এসেছেন এবং কারক-বিভক্তি প্রয়োগে সংস্কৃত থেকে বাঙ্লার পার্থক্য বুঝিয়ে দিয়ে বহুবিচিত্র 
ক্রিয়াপের শক্তির বিচার করেছেন। তারপর শব্দে ও বাক্যে সংলগ্ন অব্যয়গুলি ভাষার প্রকাশ- 
শক্তি কতদূর বাড়িয়ে তুলেছে তা উদাহরণসহ আলোচনা করেছেন। সর্বত্র লক্ষ্য রেখেছেন বাঙ্লার 
খেয়ালী স্বকীয়ভার দিকে এবং সর্বত্রই এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে সংস্কৃতের ক্ষেত্রে বিভক্তি-প্রত্যয় 
লিঙ্গ-বচন প্রভৃতিতে যেমন পাকা নিয়ম আছে বাঙ্লায় তা নেই। কোনো নিয়ম বাধতে গেলেই 
ব্যতিক্রম এসে পথ রোধ করে দাঁড়াবে। নিয়মের যুক্তি এবং অনিয়মের যুক্তিকে যিনি এককোঠায় 
বাধতে পারবেন তিনিই হবেন এই চলস্ত ভাষার প্রকৃত বৈয়াকরণ। দেখখতে গেলে বাঙ্লায় 
পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গে বড়রকমের বিভেদ কিছু নেই । সর্বনামে তো নেইই, বিশেষণেও নেই, যেটুকু হয়ে 
থাকে তা সংস্কতের অনুকরণে স্ত্রীলিঙ্গে সংস্কৃতের ‘আ’ বাঙ্লায় চলে না, ঈ চলে, কিন্ত নী-ইনীর 
দিকে থাকে প্রবল ঝোক। বহুবচনেও তেমনি, নবসৃষ্ট_রা অথবা গুলি-গুলা। তাছাড়া আছে 
সব-সকলে"র যোগ বা বিশেষণের বিশেষ্যের fae | কারকের ক্ষেত্রে তিনি দেখিয়েছেন যে কর্তায় 
বিভক্তি না থাকাই নিয়ম, ক্রিয়ার আধিপত্যে কারক দুর্বল হয়ে পড়ে ব'লে কর্তায় যদিবা একটা 
‘এ’ লাগানো যায়, সবক্ষেত্রে পারা যায় না। একথা বলা যায় না যে গোপালে সন্দেশ খায়, কি, 
রহিমে গাছে চড়ে ৷ যদি বলা যায় যে বিশেষ নামের ক্ষেত্রে ‘এ’ অচল, তখনই দেখানো যায়, ‘রামে 
করণের ‘এন’-জাত “এ” ধরেছেন, যেহেতু বহু বাঙ্লা বাক্যের গঠন মৌলিকভাবে কর্মবাচ্যের। 
কর্মকারকে আগেকার ‘রে’ ছেড়ে ‘কে’ ব্যবহারই নিয়ম, কিন্তু সেখানেও বিভক্তি না দেওয়াই বড 
নিয়ম ! 

সর্বনামের একটি ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ আত্মবাচক “আপন” এবং মধ্যমপুরুষের মানবাচী ‘আপনি’ 
শব্দে এসেছেন। অর্থে ও প্রয়োগে অত্যন্ত পৃথক হলেও এই দুটি শব্দের উদ্ভবের ক্ষেত্রে আজ 
পর্যস্তএকই মুল দেখা হয়েছে। সেটা হ’ল সংস্কৃতের “আত্মন্' অর্থ নিজ, স্ব। হিন্দীতেও অপনা, কিন্ত 
মানের ক্ষেত্রে ‘নি’ ছাড়াই “আপ” | ফলে শব্দ দুটির একই মূল হতে পারে না, আমাদের এই ধারণা | 
এবং এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণও মিলছে। নিজ অর্থে আপন, আপনা “আত্মন্” থেকে নিঃসংশয়ে। 
কিন্তু মানবাচী আপ, আপনির মূল হ'ল কোল-মুণ্ডা মধ্যম পুরুষের বহুবচনের ‘আগে’ এবং 
আপে+হুনি। “হুনি” হ'ল এ মধ্যম পুরুষেরই জোর-দেওয়া নির্দেশক কোলমুণ্ডা শব্দ। বাঙ্লা এ 
শব্দটাও "আপের সঙ্গে নিয়েছে, হিন্দী নেয়নি। 

রবীন্দ্রনাথ তার বাঙ্লা-ভাবা-পরিচয়ে আমাদের বাক্যের খেয়ালী রীতি-প্রথার একটি গুরুত্বপূর্ণ 
দিক উদ্ঘাটিত করেছেন। তা হ'ল প্রত্যয় ও অব্যয়নামে পরিচিত বেশ কয়েকটি শব্দাণুর বহু 
বিচিত্র অর্থে প্রয়োগের দিক। বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে সেগুলি বিভিন্ন মনোভাব ইঙ্গিতে জানানোর 
ক্ষমতা রাখে | এগুলি প্রতীকী শক্তি-সম্পন্ন শব্দাণু যেমন-_ই, ও, ক, কী, তো, গো, গে, যে, না। 
রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন যে এ ধরনের অব্যয়শব্দের প্রতাপ সংস্কৃত বাগ্ভঙ্গিতে সাধারণভাবে পাওয়া 
যায় না। প্রয়োগের উদাহরণ দিচ্ছেন__হ'লই বা, গেলই বা, নাই বা গেলে, না গেলেই বা কী, A- 


ক-৮ OQ রবীন্দ্রচর্চা 





CENTRAL LIBRARY 


ই বা এমন রূপ, যাবে তো, কর তো, en সেও, তুমিও, সে এলে তো, ভূমি তো এখন 
আসই না, তাই তো, কী যে বকছ, সে যে আসবে না তা জানি, করুক গে, মরুক গে, না গ, ওমা কী 
হবে গো. সে কী গো, দাও না গো, যাবনাক ইত্যাদি । এগুলির কোথাও বিকল্প, কোথাও অনুনয়, 
কোথাও জোর, কোথাও প্রত্যাশা, কোথাও বিস্ময় প্রভৃতি নানান WAY ভাব দ্যোতিত হচ্ছে! এরকম 
নানা কারণে আমাদের মাতৃভাষাকে রবীন্দ্রনাথ ভঙ্গীপ্রধান ভাষা ব'লে আখ্যা দিয়েছেন | 

2 সব বিচিত্র অব্যয়গুলির মূল নির্ণয় করতে একটু বেগ পেতে হয় । কয়েকটি সংস্কৃত পাওয়া 
যাচ্ছে, যেমন বা, যে যেদ্‌) ই (নহি), কি-কী (কিম), না (ন, নাম), কিন্তু ও, ত-তো, গ-গো, এগুলি 
অনার্য অর্থাৎ কোলমুগ্ডা থেকে পাওয়া | আমিও, তুমিও, সেও, ইত্যাদির ‘ও’ মধ্যযুগের বাঙ্লায় 
পাওয়া যাচ্ছে আমিহ, তুমিহো সেই রূপে। এ বিষয়টি রবীন্দ্রনাথও লক্ষ্য করেছেন । এই হ-এর 
অনিবার্য মূল হ'ল সীওতালীতে ব্যবহৃত হ যার অর্থ তা ছাড়া, -শুদ্ধ এবং ৷ ত-তো হ'ল সীওতালীর 
প্রায় প্রতি বাক্যে ব্যবহৃত “দ' যার বাচকতা হচ্ছে একটু কিন্ত, একটু অনুনয়, একটু নিশ্চয় । গ-গো 
এর ক্ষেত্রেও অনুরূপ, একটু জোর, নিশ্চয়, প্রতিবাদের ইঙ্গিত। তা ছাড়া আক্ষেপবাচকতাও বটে | 
এজন্য গানে ও লিরিক কবিতায় কেবল ‘গো’-এর দেখা পাওয়া যায় । বাঙ্লায় খাঁটি এবং বাচক 
‘ও’ এবং বিশেষণ-জ্ঞাপক বা সম্বন্ধদ্যোতক ‘ই’ অবশ্য ফারসী মূল cas এবং এর অর্থও 
সংস্কৃত থেকে পৃথক | 

ব্যাকরণ ও তার মুলীভূত ভাষাতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা সুদীর্ঘ হলেই ঠিক হয় । কিন্ত পরিসরের 
স্বল্পতায় আত্মসংবরণ SAE | ** 





0] একটি তথ্য উদ্ধৃতি 0 চিন্মোহন সেহানবীশের লেখা থেকে 0 
সদস্য, নিয়োটো সামরিক আদালতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। Tete শোনার 
পর তিনি একটি অস্তিম বিবৃতি দেন। বিবৃতি তিনি শেষ করেন রবীন্দ্রনাথের 
গানের দুই কলি আবৃতি করে ঃ 

তোমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলা বারে বারে 
রা, ব্রন ১৯৬৬” 
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শোনা যায় মহামতি লেনিন ১৯১৭ সালে সমাজতাশ্থ্রিক বিপ্লব অনুষ্ঠিত হবার পর, বলেছিলেন 
এবার আমরা সমগ্র বিশ্বের তাবৎ ভাষা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকার লাভ করলাম- এমন ধরণের 
একটি কথা | বস্তুত এ কথা সত্যই তৎকালীন সোভিয়েত ভূমিতে ফলিত হয়েছিল, এমন কথা মনে 
করার অবকাশ WME | তবে ভারত ও প্রাক সোভিয়েত মধ্য এশিয়া-ভূমির যোগাযোগ আজকের 
বা আধুনিক কালের নয় । গান্ধার-কাশ্মীর বলয়ের পথে বৌদ্ধধর্মসহ বণিক স্বার্থবহ দলের আনুমানিক 
তৃতীয় খৃষ্টপূর্বাব্দ থেকে, যাতায়াতের একটা ছিন্নভিন্ন ইতিহাস পাওয়া যাবে | মনে হয় যোগাযোগ 
তারও আগে ছিল। মহাভারতের কাল থেকে অর্থাৎ আনুমানিক দশম খৃষ্টপূর্বাব্দ থেকেই ছিল । 
গান্ধার বৃহত্তর ভারতের অঙ্গ ছিল। বিস্মিত হবার কিছু নেই-_যখন আমরা জানি যে মনস্থী 
পাণিনি তার “AHS” ভাষার গঠন ও ব্যাকরণ উদীচীর ভাষার আদলে করেন। তিনি স্বয়ং 
(বর্তমান) আফগানিস্থানের ব্রান্মাণ পণ্ডিত ছিলেন। শালাতুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন | উদীচীর 
ভাষার অন্তর্গত পৈশাচী প্রাকৃতে লেখা বৃহত্কথাসরিৎসাগরের সংস্কৃত অনুবাদ মাত্র পাওয়া যায় | 
গান্ধারী প্রাকৃত, নিয়া-প্রাকৃত- এগুলিও পৈশাচী প্রাকৃতের ভিন্ন ভিন্ন maA পিশাচ দেশ কথাটার 
অর্থ বিকৃতি ঘটেছে। শ্লাভ ভাষায় পিসাচ মানে ‘লেখা’; পিসাচেলা-_ পিসাতেল মানে লেখক | 
তদর্থে পিশাচ দেশ (বা আফগানিস্থান) লেখাপড়া জানা লোকের দেশ। 

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে ATS ভাষা-বর্গ, আৰ্ন্মনীয় ইন্দোঈরানীয় এবং তজ্জাত ইন্দো এরিয়ান 
ভাষাবর্গ মূলত এক বিশাল ভাষাগোষ্ঠীরই SSS | সেই মূল গোষ্ঠীর নাম ইন্দো-ইয়োরোপীয় 
AiG ! তার দুটি বৃহৎ উপশাখার নাম হলো যথাক্রমে শ্রতম ও HSU! কাল নামে হিটি গোত্রীয় যে 
চারটি উপশাখা ছিল সেগুলি লুপ্ত হয় (যথা Re বা হিট্রাই)। অন্যগুলির মধ্যে সতম্‌ শাখায় 
শত’ বা সৌ ধ্বনিটির অনুসরণ করে একটি উপশাখা সৃষ্টি করা হয়-__ সেটির নাম AOT | 
অপর শাখাটির অনুসরণ করে দেখা গেল কিছু ভাষার মধ্যে স ধবনিটি ‘হ’ ‘ক’ বা sy জাতীয় কণ্ঠ 
ধ্বনিতে পরিণত । এই রীতি অনুসারে দেখা যাচ্ছে ATS ভাষাগত বর্ণ, ইন্দোঈরানীয় ভাষা সমূহ, 
ইন্দো-আৰ্য আর্মেনীয় ও আলবানীয় ভাষাগুলিতে স ধ্বনি স্বরূপে বর্তমান। এগুলির ভাষাতাত্তিক 
বর্গ নির্ণয় হলো সতম্‌ ভাষাগুচ্ছ। বর্তমান স্নাভভাষাগুচ্ছ ও ভারতীয় ইন্দো-আর্য ভাষাগুচ্ছ মূলতঃ 
একই প্রাচীন ভাষাবর্গের থেকে নির্গত ও জ্ঞাতিত্বসূত্রে নিকটতর। এই কথাটা মনে রাখলে যারা 
কোনও না কোনও ATS ভাষা শিখতে চান এবং যারা অপর দিকে স্লাভ বা রুশী মানুষ, এতদ্দেশীয় 
ভাষা শিখতে চান উভয়ের কাজই স্বচ্ছন্দতর হতে পারে। এখনও উভয়বিধ ভাষা বর্গের শব্দ 
সাদৃশ্য ও ধ্বনিসাদৃশা খুবই বেশি বলে লক্ষ্য করার মত। অপর দিকে ইয়োরোপীয় ভাষাব্গ 
(যেমন টিউটন গের্মানিক ইটালো কেলাটিক ও CHAS) CHA শাখার অন্তর্ভূক্ত | সে সকল ভাষার 
স ধ্বনি T নয়ত “গ' ধ্বনিতে পর্যবসিত । অবশ্য একথা স্মরণ রাখা দরকার যে ভারতীয় 
ভাষাগুলিতে প্রাপ্ত শব্দের ধ্বনিসাদৃশ্য থাকলেও তাদের বাক্যরীতি বা সিনট্যাক্স সম্পূর্ণ পৃথক | 
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সে রীতি বরঞ্চ প্রত্ুদ্রাবিড় (মূলতঃ উরাল অলতাই গোক্টীভূক্ত) ভাষার অনুসারী | অপর পক্ষে, 
আজকের রুশ ভাষাবর্গের ব্যবহৃত যে বাকারীতি তার সাথে মিল আছে বরঞ্চ ইয়োরোপীয় 
ভাষাবর্গের । এই ভাষা সংস্কৃতি তথা নৃগোষ্ঠী নিয়ে তার অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও নামী-দামী গবেষণা 
কার্য বর্তমান । যদি ধরা যায় রামায়ণের কৈকেয়ী কেকয় বা ককেশদ অঞ্চলের অতি সুন্দরী রাজক 
ছিলেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। দীর্ঘ এক হাজার বছর ধরে বাণিজ্যিক, ধর্মীর ও সাংস্কৃতিক 
সম্পর্ক আমুদরিয়া থেকে গঙ্গা পর্যন্ত অথবা ভল্গা থেকে গঙ্গা পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে এসেছে। 
মুঘল রাজবংশ আসেন ফেরগানা অর্থাৎ উজবেকিস্থান থেকে । তথাকথিত আর্য্যভাষী-শাখার 
মানুষ যারা বৈদিক সাহিত্য নিয়ে আসেন তাদের আচার আচরণে আদিম CEA অঞ্চলের চারণ 
ভূমির DI ও খাদ্যাভাস বর্তমান । (ATS পেরাগিয়ে__পেরাকি মাংস বা মিষ্টিরপুর দেওয়া ময়দার 
পিঠা যা উভয়তঃ এখনও বর্তমান-__একটামাত্র বিশিষ্ট উদাহরণ)। মহামহোপাধ্যায় হর প্রসাদ 
TRA মতে বেদ একপ্রকার পশুপালক জাতির চারণ গীতি | বিস্ময় ও চমৎকারিতার সুন্দর উদাহরণ | 
আদি স্ঞালামুখী তীর্থ সম্ভবতঃ কাম্পিয়ান হদের আশেপাশে এবং বাকু খাটুম অঞ্চলেই ছিল । 
অগ্রিচয়ন এসব জাতিরই স্বাভাবিক ও আদিম প্রয়োজনীয় চয্যা ছিল। ATS ভাষার আগেও ইন্দো- 
আৰ্য্য ভাষায় অগ্নি ককেন্তম শাখার কিছু ভাষায় ইগনিশন কথাটা আছে) একেবারে সমার্থক শব্দ। 
অগ্নি উপাসক উদাসী সম্প্রদায় দশম খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অস্ট্রাথানে ছিলই | বাণিজ্য উদ্যোগে রুশ-তাতার 
ভারতীয় পারসিক সকলে ‘বাজার’ প্রভৃতি কেন্দ্রে সমবেত হয়ে আনন্দ উৎসবও করত । দীর্ঘকাল 
ভারতীয় বণিকেরা বর্ষ বর্ষ কাল এসব অঞ্চলে বাসকালে স্থানীয় স্ত্রী গ্রহণও অবাধ ছিল। বিবাহ 
এবং অ-বিবাহজ এসব সম্ভতি মূল ন্‌ কুলসহ মিলে মিশে গেছিল | তবুও এই ভারতীয় বংশজদের 
একটা নামও ছিল। শব্দটা হল আপ্রাজানেৎস্। এতদ্বতীত ATS ভাষাভাষী অঞ্চলে তথাকথিত 
তসিগাম বা জিপসী বর্ণের মানুষ তাদের ভাষা ও সংস্কৃতিসহ এখনও বর্তমান আছেন। এরূপ 
শকটারোহী গোষ্ঠীর কথা বিষ্ণু পুরাণে পাওয়া যায়। এরা নর-নারী মিলে একত্র নাচগান করে ও 
MAA আশেপাশে রাত্রি কাটায়। স্থান থেকে স্থানাস্তরে যায় | ভারতে আগত তথাকথিত আয্য 
জাতি মূলতঃ এরূপই কোনও পশুপালক নৃগোষ্ঠী । তারা মূলতঃ বর্বর সভ্যতায় এবং পশুপালক 
সংস্কৃতির ধারক ছিল Wy | আর তখন থেকে বরাবর কিছু সম্পর্ক থেকে গিয়েছিল | 

রুশীয় সাত্রাজ্ঞী ক্যাথারিনের কথা একজনা উর্ধবাহু সন্ন্যাসী পূরণগিরি হাটা পথে এসে 
বসেছিলেন। তার আশ্রম ছিল ঘ্ুসুড়িতে | এটিকে অজ্ঞাত কারণে শঙ্কর মঠ বলা হলেও এখানে 
মুর্তিগুলি বুদ্ধমূর্তির কথা মনে করিয়ে দেয়। রুশী পর্যটক নোটিভিচ পথ ভুল করে লেহ 
লাদাখের বৌদ্ধ বিহারে দীর্ঘকাল থেকে যান। তিনি ওখানে প্রাপ্ত দুটি গ্রন্থের রশ অনুবাদ নিয়ে 
যান- গ্রন্থ দুটির পরপর ফরাসী ও ইংরাজি অনুবাদ বর্তমান আছে। গ্রন্থ দুটি হল “দ্য আননোন 
লাইফ অব্‌ জেসাস্‌ ক্রাইস্‌ ইন ইণ্ডিয়া’ এবং দ্য গসপেল অব দ্য টুয়েল্ভ এ্যাপস্ল্ম।” মাদাম 
ব্লাভাটস্কি এবং থিওসফিক্যাল সোসাইটিকে ভারত সাগ্রহে গ্রহণ করেছিল। বাণিজ্যিক 
ব্যাপারাদি নিয়ে. পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে ম্যাডাম ফিলিস কেম্প (K. M Ashraf) এবং 
অধ্যাপক সুরেন্দ্রগোপালের অতিমূল্যবান গবেষণাকার্য আছে। মহাত্মাজী, রাস্কিন ও স্টলস্টার 
দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে সেন্ট পিটসবুগ বিজ্ঞান পরিষদ থেকে 
রাধাকাস্ত দেব মহাশয়কে সম্মানিত সদস্যপদ দেওয়া হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের পক্ষে 
লেনিনের পূর্বোক্ত বাণী বোঝারও সুবিধা হয়। 
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প্রাক সোভিয়েত দেশে ভারতচ্চা pie aes ein ae 
হয়ে থাকবে । এর কারণ প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্মীলোচনা এবং তৎসংক্রাস্ত মধ্য এশিয় ও মঙ্গোলীয় 
প্রাচীন পুথিপত্র ও উৎখনন নিয়ে কাজকর্ম প্রাচীন রুশদেশে দীর্ঘকাল থেকে অব্যাহত ছিল। ভারততত্ত 
বিভাগীয় যে সকল মনীবীর অবদান আমরা জ্ঞাত হই তারা হলেন মনীষী মিনয়েভ ওন্ডেনবুগ 
এবং মহামতি শ্চেরবাৎস্কই। শেষোক্তজনা ভারতেও এসেছিলেন এবং বারানসীর পণ্ডিত বামাচরণ 
শান্ত্রীসহ শাস্ত্রার্থ করেছিলেন বলে শোনা যায়। তিনি আসেন ১৯৩৭ এর কোনও সময়ে অর্থাৎ 
সোভিয়েৎ যুগেই প্রাক সোভিয়েৎ সময়কার সেন্ট পিটর্সবুর্গ ডিকশনারী (সংস্কৃত-রুশ-জন্মনিসহ 
ইংরাজী) এক বিশ্বসাহিত্যের আশ্চর্যাতম অবদান বলা যায় । এই দিক দিয়ে একটা সত্য BST | 
সোভিয়েৎ আমলে রুশ ভারত যোগটা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে মনীষী বারান্নিকভ বুঝতে পারেন 
যে ভারতীয় অপরাপর ভাষাচর্চারও প্রয়োজন আছে। তিনিই হিন্দী ভাষার চর্চা করেন ও তুলসী 
দাসের BSH) ভাষায় রচিত মহাগ্রন্থ রামচরিত মানসের দোহা ও চৌপাই অনুবাদ করেন । শুধু 
সংস্কৃত নয় এবার AH ভাষা বিদ্যালয় সহ লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের তাবৎ ভাষার জন্য 
শিক্ষাসত্র উন্মুক্ত করে দেয়। বাণিজ্যিক বা অর্থনৈতিক কারণই প্রধান হলেও সংস্কৃত আদান প্রদানকে 
উপেক্ষা করার মত নয়। 

এতক্ষণ যা বলে এসেছি সে অংশকে আমার মূল বক্তব্যের উপোদঘাত” অংশ বলা চলে। 
একটা বিশেষ SY নিয়ে আলোচনার আগে সংস্কৃতি লিখিত কোনও কোনও শাস্ত্রের আরভ্ভাংশের 
ভূমিকার নাম উপোদ্ঘাত। সোভিয়েৎভূমি কয়েক বৎসর আগে ছিল, এখন আর নেই। সোভিয়েৎ 
কথাটা ও সভা একটি মূলশব্দ থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকবে | সমিতি, কমিটি, কম্যুনিজম, সাম্য এসব 
শব্দই বড় বিচিত্রভাবে কোতুহলোদ্দীপক। কিন্তু, আমার আশ্চর্য্য লাগে একথা ভেবে যে যখন 
বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও শিক্ষণপদ্ধতি নিয়ে এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে তখনও কেন এই অতিসরল 
অথচ সবল তথ্যটুকু দুটি দেশেরই চোখ এড়িয়ে গেল কেন বা কী করে। ইতিহাস তো অবৈজ্ঞানিক 
নয়। অথবা ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ডাইরেকট মেখডই একমাত্র উপায় নয়। ভাষাতত্তের 
ব্যাপারেও সেই একই সত্য লক্ষ্য করার মতো | যেসব ভাষার ইতিহাস আছে আর যেসব ভাষার 
ইতিহাস নেই সে দুই প্রকারের ভাষা শিক্ষার ব্যাপার একভাবে নিষ্পত্তি হতে পারে না। ইতিহাসের 
পথ ধরে যে কোনও ভাবে হ’ক সেন্টপিটর্সবুর্গ শহরে বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং এশীয়ান ইনষ্টিটিউট 
দীর্ঘকাল ব্যাপী একটা সংস্কৃতি বিভাগ ও সংস্কৃত শাস্ত্র বিভাগ চালু ছিলই | মোটামুটি এই নিয়েই 
ছিল ভারততত্ত্র বিভাগ । ১৯৩৭-এ মহামতি শ্চেরবাৎস্কহ এর আমন্ত্রণে মহাপণ্ডিত রাহুল 
সাংস্কৃত্যায়ন সেখানে যান _ সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন এবং শ্চেরবাৎস্কই এর 
সচিব ও তিব্বতী বিশারদ এলেনা নেবৈরতোভনা কে (তৎকালীন ব্রিটিশ রাজদূতাবাসে রেজেন্ট্রীকৃত) 
বিবাহ করেন। রাহুলজ্জী আবারও যান ১৯৪৪ সালে, তৃতীয়বার যান ১৯১২ সালে চিকিৎসার 
জন্য । তিনি হিন্দী, সংস্কৃত, প্রয়োজনমত ভারতীয় দর্শানাদি ও ভারতসংস্কৃতির ইতিহাসের অধ্যাপনা 
ও আলোচনা করেছেন। 

প্রাসঙ্গিক রাজনৈতিক বিষয়ের পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে ভারতে ইংরাজশাসন 
দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হলো ১৭৫৭ সালে এবং ব্রিটিশ রাজ্য কায়েম হলো ১৯৫৭ সালের ইতিহাসের 
সচল গতি অনুসরণ করলে দেখা যাবে উনবিংশ শতাব্দী ভারতের এক অসম্পূর্ণ রেনেশাশের 
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TSA! আবারও সেই বার্তা এক হয় তৎকালীন অবিভক্ত বঙ্গদেশে_ কলকাতা তখন ছিল 
ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী । উনবিংশ শতাব্দীর প্রতিটি বর্ষই যেন স্থানকাল পাত্র মিলিয়ে এক 
একটি নৃতন বার্তাদূতকে ভারতের তথা বিশ্বের সামনে অগ্রসর করে দিয়েছে। ভারতের স্বাধীন 
হবার স্বপ্ন দেখা এবং তা মুক্তিযুদ্ধের বহু সৈনিক এদেশে বা বিদেশেপ্রাণ দিয়েছেন | ঘরের পাশে 
যে বিদেশে এই যুঘুৎসু সৈনিকেরা আশ্রয় গ্রহণ করেন তাদের একটি বড় আশ্রয় ছিল প্রাক সোভিয়েৎ 
এবং সোভিয়েত উত্তর রুশ দেশ | রুশী মানসিকতার বিপ্লব সাধনা নিহিলিসমের বা জার-_বিরোধী 
যে আন্দোলন সে ভূমিতে দীর্ঘকাল ধরে চলেছিল-_ ভারতবাসী তার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়নি ৷ 
ব্রিটিশ বিরোধী কিছু মানুষও পালিয়ে গিয়ে সে দেশে আশ্রয় পান। স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ প্যারিসে 
স্বয়ং প্রিন্স কারাপাতকিনের সংস্পর্শে আসেন ও নিজেকে তিনি এক সমাজবাদী বলে ঘোষণাও 
করেন | চিন্মোহন সেহানবিশমহাশয়ের রশবিপ্রব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী re থেকে জানা যায় 
যে স্বাধীন ভারত সরকার’ এবং ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম অভ্যদয়ও সোভিয়েত ভূমিতে 
হয়েছিল। 
এখন কারণ যাই হ’ক দেখা যাবে যে পূর্ব্বোক্ত ব্রিটিশবিরোধী-জনআন্দোলনের একটা বড় 
অংশ জাগ্রত হয় বঙ্গভূমিতে তারা অনেকেই বঙ্গভাষাভাবী বাঙালী | এছাড়া কিছু মহারাস্ত্রী-পাঞ্জাবী 
এবং ফ্রন্টিয়ার পার হয়ে যাওয়া বিদ্রোহী মুসলমানও এই মহাব্রতের অংশ ভাগ । ১৯৪১ এ সুভাষ 
বসুর নিন্রমণ পর্য্যস্ত এরূপ গমনাগমন ছিলই। এই যাতায়াতের পথে প্রায় কিছু আগে কিছু পরে 
লেনিনগ্রাদে এসে আশ্রয় পান জাৰ্ম্মানী থেকে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দায়ুদ আলি দত্ত বা প্রমথনাথ 
দত্ত, অবনীনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েক জনা | লক্ষ্য করে দেখলে বোঝা যাবে তিনজনাই 
বঙ্গসস্তান। এরা তিনজনাই 2 দেশে বাসকালে রুশী পত্নী গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে দায়ুদ আলি 
দত্ত বা প্রমথনাথ দত্ত লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ভারতীয় ভাবার প্রথম শিক্ষাদান শুরু করেন 
সেটি হলো বাঙ্গলাভাষা। অর্থাৎ সংস্কৃত (তথা বৌদ্ধ সংস্কৃত) ভাষা ব্যতীত যে ভাষায় শিক্ষাদান 
উপযুক্ত কারণেই তৎকালে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বীকৃত হয় সেটি বাঙ্গলা ভাষা । ১৯৭০ দশক 
পর্যন্ত যে সকল বিশেষজ্ঞ এদেশে আসা যাওয়া করেছেন তাদের মধ্যে ছিলেন ভেরী আলেকসান্দ্রভনা 
একগেনিয়া মিহাইলেভনা aor, তাতিয়ানা একগেনিয়েভনা, সিম্যেল গেমেনোভিচরুদিন 
কোমারভ, দানিয়েল চুক এবং আরও GACH প্রথম জনা থেকে শেষ পর্য্যন্ত সকলেই ছিলেন 
বাঙলাবিশারদ। যদিও তারাই আবার সকলেই-আগচার্য্য শ্চেরবাৎস্কই-এর BAG! প্রাক 
স্বাধীনতাকালের ভারতকে অনেক মূল্য দিয়ে স্বাধীনতোত্তর ভারতের প্রতিমা গড়তে হয়েছে । যে 
মূল্য সবচেয়ে বেশী দিতে হয়েছে তার মূলে ছিল বাঙালীর প্রাণ ও বাঙ্গলা জবান। প্রাক 
স্বাধীনতাকালের ভারত সংস্কৃতি ও ভারতীয় ভাষাচর্চার মূল রূপটি প্রাক্‌সোভিয়েৎ এবং সোভিয়েৎ 
দেশেও প্রথম দিকে সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ‘ভাষা’ নিয়েই দীর্ঘদিন কেন্দ্রিত ছিল। দায়ুদ আলির কাছে 
যারা বাঙ্গলা শিখেছিলেন তাদের পুঁজি ছিল বঙ্কিম রচনাবলী | সুতরাং তার ছাত্রছাত্রীরা ছোত্রীই 
মুখ্য) সোজাসুজি AM ভাষায় কথোপকথন করতেন | এটা আমার মতো অনেকের স্বকর্ণে শোনা | 
এই পরিস্থিতিতে ধীরে ধীরে গড়ে উঠল হিন্দস্থানী ও উর্দু ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা এবং রাহুলজী-র 
পরবর্তী কালে হিন্দী শিক্ষার ব্যবস্থা was বাগধিকভ এ বিষয়ে উদ্যোগী হলেন । কেন না তিনি 
বুঝেছিলেন নিজ বুদ্ধি ও রাজনৈতিক পর্য্যবেক্ষণ দিয়ে যে ভারতভূমিতে ক্রমেই হিন্দু হিন্দুস্থান 
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a রানার বরন রক সানী 
দ্রুত অথচ স্বাভাবিক ভাবেই এবার লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে সব্বভাষা শিক্ষণের ব্যবস্থা হলো 
যেসব ভাষা আধুনিক দেশগুলির প্রচলিত ভাষা । ক্লাসিকাল ভাষা ও অন্যান্য শাস্ত্র জিজ্ঞাসার স্থান 
হলো ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান 'পীপলসের সংস্থায় । দুটির মধ্যে অবশ্যই যোগাযোগ ছিল 
শিক্ষকগণও দুইস্থানে কাজ করতে ও ক্লাস নিতে পারতেন | CHAT CSS বৌদ্ধশান্ত্র পারঙ্গম ছিলেন | 
এ কারনেই হ’ক ১৯৪৫ এ তার মৃত্যুর পর ধম্মশান্ত্রাদির আলোচনা প্রায় পরিত্যক্ত হয়। 
১৯৪৭ সালে দ্বিখণ্ডিত ভারতভূমির কষ্টার্জিজিত স্বাধীনতা লাভ হয়েছিল। তার পর থেকে 
দেখা যায় রূশ-ভারত সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ট হতে থাকে। এ সম্পর্ক শুধু সংস্কৃতিসূচক নয়। এ ছিল 
রীতিমত বাণিজ্য প্রসারনা ভিত্তিক। এর মধ্যে ১৯৫০ এ স্তালিনের মৃত্যু ঘটে এবং datt- 
এ সেদেশে বিংশতি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় । এরপর পূর্বে দেখা যাবে, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক 
বিশিষ্ট শিক্ষক সংস্কৃতিকর্মী ও ছাত্রদের দুই দেশে যাওয়া আসা । বুলগানিন-ত্রুশশেভ মহোদয় 
দুজনার আগমন ও তদনুসারী আপ্যায়ণ সহজে ভোলার মত নয়। তারও আগে জওহরলাল 
ও তার কন্যার মৈত্রী সফরের ফিল্ম বহ্ুস্থানে দেখানো হয়েছে | এতগুলি যে ঘটনা তাতে একটা 
বিশেষ জিনিষ লক্ষ্য করার মত ছিল | সেটা হলো রুশ বস্তৃতাকারীদের সঙ্গে থাকতেন বক্তৃতার 
অনুবাদকারী এবং SSE ভাষাতেই। তাৎক্ষণিক সেই বঙ্গানুবাদ যারা শুনতাম আশ্চর্য্য হয়ে 
যেতাম। আনুষ্ঠানিক ভাবে তখন হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষিত করা হয়েছে। হিন্দী অনুবাদও 
প্রশংসিত হত। প্রশ্ন জাগত যে এই ভাষা শিক্ষাসূত্র কোথায় অবস্থিত? ১৯৫৬-তে আমরা দেখি 
ভেরা নভিকভা আলেকসান্দ্রভনাকে। এর কিছু আগে বা পরে দেখি এযাগেনিয়া মিহাইলেভনা 
বীকভাকে। প্রথমোক্তজন শুনলাম নিজে লেনিনপ্রাদে বঙ্গভাষা বিভাগ অথবা ভারত বিভাগের 
প্রধানা অধ্যক্ষা। দ্বিতীয়জনা ware এশিয়ান পীপলস্‌ ইনস্টিটিউটে কাজ করতেন তিনি 
আচার্য্য সুকুমার সেনের কাছে বাঙ্গলা ব্যাকরণ নিয়ে কাজ করলেন | Coal আলেকসান্দ্রভনা 
যতদূর মনে আছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং শার্তিনিকেতনে SHS করেছেন। এরা দুজনা 
ক্যান্ডিডাট অফ সাইন্স ডিগ্রিপ্রাপ্ত । মনে হয় এ ডিগ্রীর মূল্য এদেশের এম. এ অপেক্ষা কিছু বেশী 
কিন্তু পি. এইচ. ডি অপেক্ষা Ba) এরা ছাড়া সোভিয়ে দূতাবাস এবং কলিকাতা কনস্যুলেটের 
SIM অনেকেই আমাদের পরিচিত গোষ্ঠীর মধ্যে পড়তেন । তারাও বাঙ্গলা বলতেন বা 
কথোপকথনের জন্য বাঙ্গলা বলার অভ্যাস করতেন । প্রসঙ্গতঃ সেই সময় Ae জন্মনীর- 
কনস্যলেটের লোকেরাও বাঙ্গলা বলতেন ও শিখতেন। আমার এক ভ্রাতা ওদেশে স্কলারশিপ 
পেয়ে এঞ্জিনীয়ারিং পড়তে গেছিলেন। তিনি রুশ ভাষাতেই তার থিসিস লেখেন। তিনি যতটা 
নি পরা রদ বাসের এদিন হারান টনিক re রা? টিন জারী 
কলিকাতাতে র | Pat উৎসবে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে রুশ দেশও যোগ দেয়। ১৯৬০ 
সালে মক্কোভাতে আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলন হয়। সেখানে আচার্য্য সুনীতিকুমার সহ 
গোপাল হালদার যোগদান করেন। ১৯৫৮ সালে তাশখণ্ডে আফ্রো এশীয় লেখক সম্মেলন হয় | 
তার প্রস্তুতি কমিটিতে গোপাল হালদার প্রগতি সাহিত্যের পক্ষ থেকে মনোনীত সদস্য হয়ে 
একমাস এখানে ছিলেন। এখানেও আচার্য্য সনাতিকুমার সভাপতি হন। তিনি তখন বঙ্গদেশের 
লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের অধ্যক্ষ এবং তার শিষ্য গোপাল হালদার একজনা তখন সদস্য 
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a a বররন নুরে রন বু 
কারণে। 

১৯৬১ সালে তাবৎ পৃথিবীতে সর্বত্র রবীন্দ্র কী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল । এই 
প্রসঙ্গে সেই সময় এদেশ থেকে বিদেশের নানা স্থানে সাংস্কৃতিক কর্মীদেরই মৈতীযাত্রা ঘটে | আবার 
কাটি রাড রানার গা সা 
উভয় দেশের সরকারী ব্যবস্থায় ও অনুমোদনে উভয় দেশের প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে শিক্ষকদের 
আদান প্রদান হচ্ছিল। বেশীর ভাগ এই বিনিময়ের ক্ষেত্র ছিল বিজ্ঞানবিষয়ক এবং বিজ্ঞানীর 
বেশী সুযোগ পেতেন। কিন্তু, ভাষার ক্ষেত্রেও যে সেই আদান প্রদান অব্যাহত তাও জানা যেত 
তৎকালীন সোভিয়েৎ দেশের পত্র পত্রিকার মাধ্যমে | তাতে করে দেখা যেত হিন্দী শিক্ষকদের নাম 
এবং অবশেষে দেখা গেল'আদিলল্প্রীর নাম ও ফটো | তিনি দুই দেশীয় সরকারের মাধ্যমে তামিল 
ও তোলেগু ভাষার শিক্ষক হিসাবে নির্বাচিত হয়ে সোভিয়েৎ দেশের লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ভাষা বিভাগে যোগ দিয়েছেন-সময়টা হবে ১৯৫৭-৫৮ এর মত কোনও সময় বোঝা গেল ভারতীয় 
নানাভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা সেখানে আছে। 

প্রসঙ্গতঃ একটা কথা এখানে জানাতে হচ্ছে। ১৯৫২ সালে আমি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় সার্ভিসে 
যোগ দিই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন এবং তখনকার মর্ডান ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ এ দুটির 
ডিগ্রী আমার ছিল। ১৯৫০ থেকে চেষ্টা করছিলাম যোগ শাস্ত্রোজ্ব মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বিষয় 
নিয়ে গবেষণা করার | তখনও আচার্য গিরীন্দ্রশেখর বসু জীবিত । তার ও তার সুহৃদ অধ্যাপক 
দিকে । এই সময়টাতে এদেশের ও বিদেশের কিছু গবেষণা পত্রিকায় আমার লেখাও প্রকাশিত 
হয়। খুব পরিশ্রম সাধ্য হলেও আমি স্থানীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের বিশেষ অনুমতি সাপেক্ষে 
আচার্য্য কেদার নাথ ওঝা ব্যাকরণ ন্যায় বেদাস্তচার্য্য দর্শনশাস্ত্রকার মহাশয়ের কাছে বোদ্ধগ্রস্থ 
অভিধৰ্ম্মকোশ কারিকা, ন্যায় হিন্দু এবং SS সংগ্রহ প্রন্থগুলির অধ্যায়ন করে চলেছি। ১৯৪৭-৪৯ 
পর্যস্ত সময় দিয়েছি স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্পলয়েড সাইকলজির পুরো কোর্সাটির জন্যও । এই 
সমস্ত বিষয়বস্ত্রর গবেষণা ও তুলনামূলক আলোচনা সম্পূর্ণ নূতন বলে তার মেথডও আমায় 
আলোচনা করতে হয়েছিল লিখিতভাবে । এরই মধ্যে ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্ম শত বার্ষিকী অনুষ্ঠানে 
পাটনা উইমেন্স কলেজ কর্তৃপক্ষ আমাকে নিযুক্ত করেন। এই মহৎ দায়িত্ব ও তার প্রস্ততি সহ 
জুলাই ও আগস্ট মাস ব্যাপী দীর্ঘ সময়ের কষ্টসাধ্য কাজ ছিল। এরই মধ্যে একদিন কলেজের 
Post Box খুলে দেখা গেল ভারত সরকারের বিদেশ বিভাগ থেকে আমাকে জানানো হয়েছে যে 
লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারততত্ব বিভাগে আমাকে ভারতীয় দর্শন সংস্কৃতি ও বাঙ্গলা ভাষার 
অধ্যাপক হিসাবে পাঠানোর প্রস্তাব করা হলো-_ আমি তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি কি না তা 
যেন অবিলম্বে জানাই | 

ব্যাপারটা আমারও হাতে নয় । প্রিন্সিপ্যাল এবং স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে তা জানালাম। 
স্বগৃহে ভাসুর মহাশয়কে অর্থাৎ অধ্যাপক হালদার মহাশয়কে জানালাম | কলকাতায় গৃহস্বামীকে 
জানালাম। অনুমোদন ও উৎসাহ এবং প্রস্তুতি সহ সব ব্যবস্থাও হয়ে গেল। দু'বৎসরের ছুটিও 
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পেলাম | আমার প্রাপ্য aeai alin alia erent een রা 
মন্ত্রকের ও সোভিয়েৎ সরকারের যুগ্ম অনুমোদনে। একেবারে কঠিন শীতের মধ্যে আমি ৭ই 
জানুয়ারী ১৯৬২ এ কলিকাতা ছেড়ে ৯ই ভোরে দিল্লীতে পৌছে বেনু চক্রবস্তরি কাছে উঠলাম। 
তিনি তখন M. P. তার বৃহৎ ও আরামপ্রদ কোয়াটার। সঙ্গে আমার স্বামী ছিলেন। ১০ই ভোরে 
আমার প্লেন ছাড়ার কথা | সেটা ছাড়ল প্রায় ১টার সময় । আমার স্বামী প্লেনে উঠিয়ে দিয়ে ফিরে 
গেলেন। কারুকেই চিনি না। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসবের সময় আমার স্বামী ও মৈত্রেয়ী দেবী 
কলিকাতার অনুষ্ঠানে যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। তার চেনা ব্যক্তি বার হলেন তিনি মঙ্গোলীয়ার 
ভারপ্রাপ্ত রাজদূত স্থানীয় । তিনি ইংরেজী জানেন বলে কথা কইতে অসুবিধা হল না। তিনিই 
জানালেন যে ভারতের রাষ্ট্রদূত স্বয়ং সুবিমল দত্ত মশাশয়ও এই প্লেনে চলেছেন। তাশখন্দে মেঘ 
বৃষ্টি বলে আমাদের প্লেন অস্ততঃ পাঁচ ঘণ্টা পরে ছেড়েছে । আমার স্বামী কোথায় কাকে কী ফোন 
করেছেন বা তার করেছেন সেসব ঠিক জানি না। পরিচিত ননী ভৌমিক মহাশয় মক্ষোভাতে 
থাকেন জানি । আর থাকেন স্বয়ং বীকভা | তাশখন্দে নেমে রাষ্ট্রদুত দত্ত মহাশয় সহ পরিচয় করালেন 
মন নিয়ে হিন্দুকুশ পবর্ধ শ্রেণী পার হয়ে এসেছি__। তাশখন্দেও বরষাকীর্ন AFA | সেখান থেকে 
প্লেন ছেড়ে সন্ধ্যার পর মস্কোভাতে প্লেন নামল মঙ্গোলীয় ভদ্রলোক বিদায় নিলেন । আমাদের 
রাষ্ট্রদূত অবাক এমব্যাসিতে নিয়ে যেতে চাইলেন । তখন পরিচিত একজনা দূতাবাসের কর্মচারী 
তাকে জানালেন যে আমার যাবার কথা তারা এবং ওদেশের শিক্ষাবিভাগীয় ব্যক্তিরা জানেন এবং 
তদানুরূপ ব্যবস্থায় হোটেল ঠিক হয়েছে ও গাড়ীও এসেছে। তাসর্তেও সন্ধ্যায় অর্জুন দত্ত মহাশয় 
কোনও নাম্বার দেবার ও খবর দেবার ব্যবস্থা করলেন 1 ইতিমধ্যে একজন অধ্যাপক বা কর্মচারী 
যাই হক আমার মালপত্র সহ আমার ভার বহন করলেন | একটা জিনিস এর পর থেকে দেখেছি 
এসব ক্ষেত্রে এই ভারপ্রাপ্ত রক্ষক ও অনুবাদক ছাড়া বিদেশীর কোনও গতি নেই। এরই মধ্যে 
এয়ার পোর্টের বাইরের গবাক্ষে দেখা দিলেন পূর্ব্বোক্ত একগেনিয়া বীকভা-_তার কণ্ঠ শুনলাম 
অরুণা বৌদি শব্দ। ততক্ষণ আমরা একটা বড় ভ্যানে উঠেছি দাকভা সহ। সঙ্গে দুটি বৃহৎ বইএর 
বাক্স ৫/৬টি স্যুটকেস ভরা দু'বৎসরের থাকার আয়োজন এবং দুই হাতে দুটো ব্যাগ ও যা ওজন 
হবে না। অচল এবং সচল মালের মত আমাকে নিয়ে আসা হলো উক্রাইন্যা হোটেলের সাততলার 
এক কক্ষে | অধ্যাপক এক বীকভা আমার সাথে চা খেয়ে বিদায় নিলেন । হোটেলে এসে অপেক্ষায় 
ছিলেন ননী ভৌমিক | তিনিই দিল্লীতে আমার স্বামীর কাছে তার করার ভার নিলেন ও করেও 
দিলেন। সকালে আমি দিল্লীতেই ছিলাম- রাত্রি রইলাম মক্ষোভাতে । ভোরে উঠে প্রস্তুত হয়ে 
অপেক্ষা করছি__তখন এলেন WPS! তার সঙ্গে নীচে খাবার ঘরে ব্রেকফাস্ট খেলাম। আমি 
সম্পূর্ণ নিরামিশাধী। এজন্য আমার বাড়ীর লোকদের দুর্ভাবনাই ছিল। তা আমার খেতে অসুবিধা 
হয়নি। শসা কলা এবং ইডলির মত কোনও একটা খাদ্য ও কফি খেয়েছিলাম 1 বিকালের খাওয়া 
হয় বীকভার গৃহে। তার স্বামী শ্বাশুড়ী দুটি কন্যা ও নীলচক্ষু বিড়াল সহ জাজ্জ্বল্যামান সংসার। 
সেদিনে আমরা ত্রিটিয়াকড আর্ট গ্যালারি দেখি । ১৯৩০ এ রবীন্দ্রনাথ যখন এখানে আসেন এই 
গৃহে তার ছবির প্র্দশনী হয়েছিল । ১১ই বিকালে আমাকে লেনিনপ্রাদের প্লেনে বীকভা তুলে দিয়ে 
গেলেন। আমি তখন কিছুটা Bre | 
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বরফে আকীঁণ বিশাল এক প্রাস্তরে এসে প্লেন থামল । ছোট ঘরোয়া প্রেন। এর আগে যে 
সুবৃহৎ জেট প্লেনে চড়েছি তাতে ওঠা ও নামার সময় আমার কানে ভীষণ যন্ত্রণা হয়েছিল | কষ্টে, 
প্রায় আচ্ছন্ন হবার মত মনে হত। এবারে যেন একট কম লাগল । প্রতীক্ষামান যে ব্যক্তি আমাকে 
আবারও উদ্ধার করে লেনিন প্রাদস্থ আবাস গৃহে নিয়ে এলেন তিনি শুনলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ডেপুটি ডীন এবং ইতিহাসের গবেষক অধ্যাপক | বসয় অল্প মনে হলো । তিনি আমায় আমার 
ভবিষ্যৎ বাসগৃহে SAS VOY আবাসনে এনে ওঠালেন | মাল AAAS ব্যবস্থিত হতে হতে পাশের 
ফ্লাটের অধিবাসিনী অধ্যাপিকা siesta সঙ্গে পরিচয় হলো। আগামী দুই বর্ষ কাল আমরা 
প্রতিবাসিনী হবার কথা । পরের দিন অর্থাৎ ১৩ই জানুয়ারী বেলা দশটার মত সময় আমি প্রস্তুত 
এবং প্রতীক্ষামান ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে একজন ছাত্র আমায় নিতে এলেন। তিনি অল্প 
ইংরাজী বলতে পারেন এবং অত্যাস্ত ক্রিষ্ট-বঙ্কিমী-বাঙ্গলাতেও কিছু বলেন | আমি এসে সোজাসুজি 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাসে প্রবেশ করলাম কোনও প্রাথমিক পরিচিতি বা ফর্মালিটির ব্যবস্থা কোথাও 
নেই। যে যার কাজে ব্যস্ত। আমার ছাত্রেরা ফুলের তোড়া সহ আমাকে নমস্কার ও শুভকামনা 
জানালেন। বিচিত্র পরিবেশ । কথাবার্তী বেশী হল না। দেখলাম নেভা নদী তীরে সুবিশাল এক 
প্রাসাদ গৃহে প্রবিষ্ট হলাম__ শীতের দেশের গৃহ তাই ভারী কোট ও বুট খোলার আয়োজন আছে। 
তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিত আশুতোষ বিল্দিংএর কথা মনে পড়ল । খানিক বাদে 
ছাত্রছাত্রীসহ কথা বলতে বলতে coal আলেকসান্দ্রভনা ও অতিয়ানা এভগেনিয়েভনা এলেন। 
ল্যাংগরাস্তকা এলেসা করিও লেগুনা সহ পরিচয় হলো | বলা প্রয়োজন যে এখানে ছাত্র অধ্যাপকের 
মধ্যে ব্যবধান খুব বেশী দেখি না। সেদিনের ক্লাসটা ছিল বাঙ্গলা। এ কক্ষই তার বিভাগ । বড় সেই 
কক্ষের একাংশে শিক্ষকদের বসার স্থান। ক্লাসে দেখলাম আটজনা ছাত্র ছাত্রী | দু'জনা আসেননি | 
চারটি রুশ ছাত্রছাত্রী এবং চারজনা চীনা | সেদিন সংস্কৃত বিভাগের ক্লাসে যাওয়া হয়নি । এ ঘরেই 
মিটিং হলো মোটামুটি ক্লাসের অবস্থা ব্যবস্থা সম্পর্কে আমায় জানানো হলো | আমায় পূৰ্ব্ব ব্যবস্থা 
মত বাঙ্গলা ও সংস্কৃতের ভাষাতত্ব এবং ব্যাকরণ পড়াতে হবে। আরও পড়াতে হবে সপ্তাহে 
দুইদিন স্থানীয় ভারতত্ব গবেষক ও অধ্যাপকদের ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস ও বিকাশ। এবং 
অবশ্যই যদি কোনও গবেষক বিশেষ দর্শনের বিশেষ গ্রন্থ পড়তে চান তবে তাও পড়াতে হবে। 

মোটামুটি নিজ কাজ কর্মের একটা ছক বুঝতে পারলাম | দুইবৎসরের তো AAA | তার মধ্যে 
এতরকম কাজের জন্য পরিষ্কার ছক না থাকলে কাজ করা শক্ত | ভাষা সমস্যা একটা বড় কথা | 
গবেষকদের নিয়ে বিপদ নেই। সেখানে ইংরাজিতেই চলবে | তবে ছাত্রদের মধ্যে থাকার কথা 
বিশ্ববিদ্যালয়স্থ ভারততত্ত বিভাগের প্রবীণ ও নবীন শিক্ষকগণ তথা গবেষক গণ, স্থানীয় দর্শন 
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এতগুলি কণ্মীকে সপ 
আলেকসান্দ্রভনার সঙ্গে কথা হতে হতে আরও অন্যান্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকারাও এসে পরিচয় 
দিলেন। আমার পথ প্রদর্শক বা গাইড হিসাবে বাড়ী পৌছে দিয়ে গেলেন তাভিয়ানা একগেনিয়েভনা | 
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কথা রইল আমার রা neta ir outa Hen পাওয়া 
যায় সে সব দেখিয়া দেবেন এলেনা ফিরিগুলেভনা তিনি বিভাগীয় সেক্রেটরী। এছাড়াও দেখা 
করতে হবে ডীন মহাশয় ও রেকটর মহাশয়ের সঙ্গে | কর্ম্মস্থল থেকে গৃহে এলাম | শ্রীমতী আদিলক্ষ্মী 
ও আমার রন্ধন গৃহ বা রন্ধন শালাটি এক হওয়াতে সুবিধা হলো । তিনি ও আমি দুজনাই নিরামিশাবী | 
প্রথম দিনের কর্ম্মস্থল, বরফজমা নেভানদী, কালো কালো কক্কালের মত গাছের ডালে বরফ জমা 
মোমের মত সুগোল নিটোল পথের বরফের উপর দিয়ে চলস্ত ট্যাক্সি তথা ট্রোলেবাস ও বাস এবং 
পায়ে চলা জন অরণ্য আর তার পশ্চাৎপদে স্নান BAe আকাশের সেই পটভূমিতে আমি 
a ee ভার্জিন নি ee টিনা pee আগর 





রিজাল নি Ct CE iene Rit 
প্রথমেই যা মনে হলো সে অনুসারে ঠিক করে নিলাম যেমন স্বদেশে বিশেষ করে স্কুলবিভাগে 
যেমন ‘লেস্ন নোটস্‌' প্রস্তুত করতে হয় এখানেও আমাকে তাই করতে হবে এবং তিনটি ভিন্ন 
ভিন্ন বিষয়ের জন্য করতে হবে । প্রতি সপ্তাহের জন্য নোট্স প্রস্তুত করতে হবে এবং পূর্ণ এক 
সপ্তাহে সোম থেকে শনিবার পর্য্যন্ত সে অংশ পড়িয়ে ছাত্রদের কাছ থেকে কতটা তারা গ্রহণ 
করেছেন সেটা বুঝে নিতে হবে এবং প্রয়োজনে ব্যক্তিগত ছাত্রকে তার পাঠের দু্ব্বলতা ধরিয়ে 
দিয়ে তবে সংশোধন করতে হবে। প্রয়োজনে এ নোট্‌স সহ বিভাগীয় প্রধান সহ আলোচনা করতে 
হবে প্রতি মাসে বিভাগীয় অধিবেশনে ছাত্র এবং অধ্যাপকদের মিলিত হয়ে আলোচনার মাধ্যমে 
পঠনপাঠনের গতি প্রকৃতিও সফলতা বিচার করে চলতে হবে। ছুটি খুব কম। সারা বৎসরে 
পাঁচদিন এবং প্রতি ব্যক্তির সারা বৎসরে সবেতন ছুটি ছয় সপ্তাহ পাবার স্থির অধিকার আছে। 
বিদেশী অধ্যাপক হিসাবে আমার বাস গৃহ, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা গ্যাস এবং আয়কর ইত্যাদির খরচ 
লাগবেনা | পাঠক্রমস্থ যুক্ত থাকবে ছাত্রদের প্রয়োগিক বা প্র্যাকটিক্যাল করানো মাধ্যম কথোপকথন 
সহ হাটবাজার করা তাতে পারস্পরিক উপকার হবে । আর তদাতিরিক্ত হলো ছাত্রদের ধ্বনি 
বিজ্ঞানসম্মত উচ্চারণ শেখানোর জন্য ফোনেটিক্সের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস নেওয়া । এটি আমার 
পক্ষে নূতন বলে বুঝতে পারলাম। ফোনেটিক্সের নূতন নৃতন পরীক্ষা ও যন্ত্রপাতি আমাদের 
দেশেও তখন অজানা এবং যতদূর জানতাম স্বদেশে কর্মী বঙ্গভাষা আর কী সংস্কৃত তার ধ্বনিতত্ত 
নিয়ে আলোচনা ছাড়া কোনও যন্ত্রানুসঙ্গে তার বিচার পদ্ধতি জানা অস্ততঃ ১৯৬০-৭০ awe 
ছিল না। এ কাৰ্য্য এক যন্ত্র পরিচালনা আমাকে যা শিখে নিতে হবে সেকথা অদিলক্ষ্পীর কাছে শুনে 
বুঝতে পারলাম। তিনিও শিখেছেন। তিনি তামিল তেলুগু দুটি ভাষার প্র্যাকটিক্যাল অনুশীলন 
করতেন সপ্তাহে দুই দিন। আমাকেও করাতে হবে জানলাম বাঙ্গলা ও সংস্কৃতের জন্য দুই দিন। 
এরজন্য আছে সাধারণীকৃত ফোনেটিক্যাল ল্যাবরেটরী | সেখানে সবর্ব ভাষা শিক্ষায় নিযুক্ত প্রতি 
 শক্ষককেহ স্ব স্ব ছাত্রদের নিজের ভাষার উচ্চারণ পদ্ধতি ও wae শ্রুতি বা ধ্বনির তারতম্য 
রেকর্ড করা এবং তুলনামূলক ভাবে চুক্তি বা ক্রটি Deviation দেখিয়ে দেওয়ার কাজ করতে 
হবে। একাজ আমার কঠিন মনে হয়নি । গ্যাপ্লায়েড সাইকলজির ক্লাস করা কালে (১৯৪৭-৪৯) 
আমাদের BEACH এবং যে সকল প্র্যাকটিকাল করতে হতো তাতে নানারকম যন্ত্র নিয়ে কাজ 
করতে হত | সুতরাং এখানেও ম্যাগনিটা ফোন সহ কাজ করা কঠিন হয়নি । স্বর বা ধ্বনির পরিমাপ 
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বরা ও তারতম্য বোঝানোর জন্য viene ও তাতে ধৃত Record ছাত্রদের প্রত্যেককে 
বুঝিয়ে দেওয়ার কাজ ছিল | এতে করে প্রতিজনার স্ব স্ব ভাষার প্রভাব কতটা যে তাদের উচ্চারণ 
ও বাগরীতির উপর কাজ করে সেটা বোঝাও আমার পক্ষে সহজ হলো | আমার চারজনা চীনা 
ছাত্র ছিলেন। তারাই কঠিন পরিশ্রমী ছিলেন তুলনামূলক ভাবে | কিন্ত তাদের ‘ব’ ও ভ' এর 
উচ্চারণ কখনও ঠিক করানো যেত না-__-“পেট ভরে গেছে’ বা “ভেদ পরে CNTR’ এই দুই বাক্যের 
ধবনিগত রূপ তাদের কাছে অভিন্ন ছিল। তবুও এসব কাজ পরিশ্রম সাধ্য হলেও ভাল লাগারহ 
মত। এর উপরও রইল আমার নিজের রুশ ভাষা শিক্ষণের ব্যবস্থা । সে ব্যবস্থাও বিশ্ববিদ্যালয় 
করে al | যথারীতি — Rhoketion ও Grammar এর দুইজন অধ্যাপিকাকে পেয়েছিলাম | এরা 
দুজনাই স্ব-স্ব বিষয়ে বিশিষ্ট অধ্যাপিকা । তারা আমার জন্য প্রভূত পরিশ্রম ও সময় দিয়ে আমায় 
চিরঝণী করেছেন। কিন্তু আমি তাদের খুব Aes করতে পারিনি । শেষ পর্যন্ত পরীক্ষাও দিয়ে 
আসি ব্যাকরণে B+ এবং ফোনেটিকস-এ ‘A’ পেয়ে তুষ্ট হতে হল । দুটিই আমার প্রিয় Subject | 
ব্যাকরণ অনেকটাই সংস্কৃত ব্যাকরণের মত। নিজের কাজের দরুন আমার অবকাশ প্রায় ছিল না। 
বা ঝোল ভাত খেয়ে নিয়ে সারা দিনের মত নিশ্চিন্ত হয়ে বার হতে হত । আদিলন্ষ্নীরও সেই 
ব্যবস্থা । তবে তিনি যেতেন প্রায় সকালের দিকে। ৯টা থেকে ক্লাশ নিতেন | আমি সময় পরিবর্তিত 
করে যেতাম দুপুরে | বারোটার আগেই যেতাম একটানা ক্লাশ থাকত AAT সাড়ে সাতটা ALG | 
এরপর মিটিং ও আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ তো সময় সাপেক্ষ ছিলই | রাত্রির খাদ্য Half cooked food 
store থেকে খরিদ করে আনা যেত | মাঝখানে চা বা কফি ও আনুষঙ্গিক কেক ও কানাটি পাওয়া 
যেত | তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু Tea stall নয় ভালো রেস্তোরাও ছিল । দুই একবার প্রয়োজনে 
সেখানে সহকম্মীনীদের সঙ্গে গিয়েছি। বেশীর ভাগ সহকর্মীদের খাদ্য ছিল কাশা বা পরিজ এবং 
অবশ্যই কালবাশা বা শুকর মাংসের সসেজ । ডিম পাওয়া যেত | ফল দুর্লভ প্রায় । দুধ মাখন চীজ 
এক প্রকার পনীর বা ছানা এবং অন্ততঃ চার প্রকারের সুস্বাদু দই পাওয়া CTS | খাদ্য বস্তু সত্যিই 
দূর্মুল্য_ কিন্তু খাদ্যগুণ ঠিক মতই থাকত | যে দেশে নভেম্বর থেকেমে AAG বরফাকীর্ণ সেইখানে 
তাজা খাদ্য বা সজ্জী প্রায় থাকত না বলাই ঠিক ।একটু সবুজ খাদ্য পেলে যেন হাতে স্বর্গ পাওয়া 
ans | আলু পিঁয়াজসহ ভীপ ফ্রিজে রক্ষিত বাঁধাকপি ও গাজর আমাদের মত শাকাহারীদের খাদ্য 
ছিল। সুতরাং বাইরের খাদ্য আমাদের জন্য নয় । নিতান্ত বিপন্ন বোধ শেষে কিছু আমাদের দক্ষিণী 
ছাত্র এবং আমিও ডিম খেতে শুরু করি। আদিলন্ষ্মী নিজে কখনও কখনও কালবাসা অথবা ঠিক 
রাইস চেখে দেখতেন | তিনি আমাকেও উৎসাহ দিতেন | আমি ভাবতাম জীবন কত বিচিত্র 1 আমি 
নিরামিষাশী বাঙ্গালী ঘরের কন্যা__ তিনি sea দক্ষিণী ব্রান্মাণ আমিষগন্ধীও নন । বিদেশের বিচিত্র 
ব্যবস্থায় তিনি আমাকে আমিষাশী হতে বলতেন । মনে হয় এটা তার সে সময়কার গর্ভকালীন 
ব্যবস্থার উপযোগীও ছিল। 

লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের Hag নাম ছিল St. Peters-burg University | এটি নেভা নদীর 
পারে অবস্থিত সম্রাট Peter the Great এর বিশালায়তন প্রবীর্ণ প্রাসাদের মধ্যে অবস্থিত | সমাজবাদী 
বিপ্রবের পরে শহরটির নাম লেনিনগ্রাদ হয় এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম হয় জদানভ বিশ্ববিদ্যালয় | 
বাইরে থেকে সহসা দেখে এর বিশালায়তন বোঝা যেত না। আমার কাছে স্থানটা অনেকটাই 
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লাগত কোলকাতার গোলদীঘীর পাড়ে আশুতোষ বিল্ডিং-এর মত এবং সমস্ত চত্বর ও জায়গাটা 
যেন মনে হত প্রেসিডেন্সী কলেজ, হিন্দু স্কুল, ওয়াই, এম. সি. এ সহ কলেজ ক্ষোয়ারের মত শীতে 
Ney পরিবর্তন চোখে পড়ত ৷ ঘনাহ্ধকার কুয়াশায় সূর্য্য প্রায় নেই এমন দিন প্রায় রাতের মত 
চলত | আবার শ্রীক্মকালে দিন বাড়তে শুরু হত-ঝলমল করত । রাত টার সময় বাড়ী যখন 
ফিরতাম তখন যেন প্রদেশের আলো গ্রীষ্মকাল চলত যাকে বলে White nights বা সারা রাত্রিই 
দিনের আলো থাকত । এই সময় ২১ শে জুন অনেকে স্ঠীমার ট্রাপে কাছাকাছি একটা দ্বীপে বেড়াতে 
যেতেন- মাত্র আধ ঘন্টার জন্য সূর্যের অস্ত ও উদয় কালের ব্যবধান অনুভব করা CTS | যাবার 
একটা বিচিত্র ব্যাপার | লেনিনপ্রাদে তখনও সম্ভবতঃ খুব বেশী ভারতীয় যেতেন না । ট্যাক্সিচালকসহ 
অর্জিত রুশ ভাষার প্র্যাকটিক্যাল করে কর্ম্মস্থলে উপস্থিত হতাম | সেই যে কাজের কক্ষেয় প্রবেশ 
করতাম তারপর অবসর প্রায় থাকত না। 

সামগ্রিকভাবে ওসব দেশে ও সরকারী ব্যবস্থায় যাকে বলে কড়া শাসন তা ছিল। তবে TH 
বান্ধবের কাছে শুনে বুঝতাম যে শাসন অনেক শিথিল হয়েছে ক্রশচভের কালে । তাহলেও যেন 
বোঝা যেত কথা বলতে বলতে যেন সুহৃদ অধ্যাপক নীরব হয়ে গেলেন | কেহ"বা একটু শ্রেষেবাক্য 
ব্যবহার করলেন । একটা ভীতি বা প্রচ্ছন্ন তখনও ছিল তা বোঝাভেই। ছাত্রদের সম্বন্ধে কিছু বলা 
শক্ত | পড়াশুনোর কথা বাদে অন্য কথা প্রায় হতোনা | আমার চীনা ছাত্রেরা খুবই মিশুক স্বভাবের। 
তারা প্রায় আমার সাথে সাথে কর্মাবসাস্তে বাড়ীতে আসতেন | আমার হাতের ঝোল ভাত খেতে 
তারা খুব পছন্দ করতেন- __দামশনী PATS যা ঘরোয়া বানা | অপরপক্ষে রুশী ছাত্রগণ সহ যেতাম 
কোনও রেস্তোরাতে | রুশদের প্রিয় খাদ্য একটা ছিল লিভার স্যুপ এবং ফলসিদ্ধ। রুটি ও চীজ ও 
এ ফলসিদ্ধ আমিও খেতে পারতাম। সবচাইতে বড় কথা হলো যে এই খাওয়া সহ হাট বাজার বা 
দোকান করা ব্যাপারে আমাকে ছাত্রগণের যে সহায়তা সেটার উদ্দেশ্য বাঙ্গলা ভাষায় কথোপকথনের 
“প্রাকতিকি' বা প্র্যাকটিক্যাল করানো । ছাত্রদের পরে হতেওবা পারে ইনটরপ্রিটরের কাজ। এ 
তার প্রস্তুতি। সংস্কৃত ভাষার ছাত্র ছাত্রীরা বোধ করি কথ্য ভাষা নয় বলেই সংস্কতের জন্য এরূপ 
পৃথক প্রাকতিকি করত না। তাদের কথায় পরে আসছি। কারণ ভারতীয় বিভাগের ছাত্ররা শুধু 
মাত্র বাঙ্গালা বা সংস্কতই তো পড়ত না। ভাষা বিভাগের কাজের কথায় পরে আসছি। 

লেনিনপ্রাদ ও লন্ডন শহর একই ল্যাটিটিউভেস্থিত, তা সত্তেও লেনিনপ্রাদ শহরে উত্তর মেরুর 
প্রভাব বেশি । তীব্র শীত। বাইরে যখন -২০ ডিগ্রী তখন ক্লাসরুমে বা আবাসনে +২০ করা থাকত | 
আলো জ্বেলেই কাজ হত | এই লেনিনপ্রাদ শহরের স্থপতি ছিলেন রাজা পিটর দ্য গ্রেট । তিনিই এই 
সমুদ্র সন্নিহিত নদী মোহনার উপরকার শহরটিকে বেছে নেন বাইরের জগৎ সহ রাশিয়ার বাণিজ্য 
ব্যাপার এবং জাহাজ্জ চলাচলের জন্য। তার ছাপ শহরের AAA তারই গৃহ এই বিশ্ববিদ্যালয় 
আগেও বলেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি বিজ্ঞান ফ্যাকাল্টি ছিল নদী ধরে উজিয়ে যাবার পর 
পিটর হফরা পিটর গফ নামক আর একটি প্রাসাদে । সে প্রাসাদ কতকটা ভাসাই প্রাসাদের NS | 
লেনিনশ্রাদের সকল গৃহ আগে তিনতলার বেশী উচ্চ হবার কথা ছিল না-__রাজ্প্ী ক্যাথারিনের 
উইণ্টার প্যালেস (হার্ম্মিটাজ ম্যুজিয়ম) তিনতলা মাত্র। এইখানেই রানা 














ক-২০ O রবীন্দ্রচর্চা 


| .. 


a, i 








হিসাবে সাজিয়ে রাখাও আছে। শহরের সবর্বত্র সেই একই রাজকীয় ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতির A | 
রাজাপিটর সম্তপিটরও বটে। পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামও তার নামে ছিল। ১৯১৭-৮৭ পর্যস্ত 
তাই ছিল। ১৯৮৭ থেকেই আবারও সেদেশে একধরনের AACA পরিবর্তন ঘটে | এখন আবার 
সেই বিশ্ববিদ্যালয় ও শহর পুরাতন নামেই প্রত্যাবস্ত হয়েছে। ১৯৬২ সালে তা ছিল না। 

বহু বিস্তৃত সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকানেক ফ্যাকাল্টি তার মধ্যে আছে ফিললগিচিয়েস্কী 
ফাকুলটি বা ভাষাবর্গের ফ্যাকাল্টি । সেই ফ্যাকালটিতে সেই সময় তাবৎ বিশ্বের প্রায় সকল ভাষার 
অধ্যাপনা হতে দেখেছি। রুশ ও অন্যান্য ATS ভাষা ইংরাজী জন্মন-ফরাসা ও অন্যানা ইয়োরোপীয় 
ভাষা, আরবি ভাষার কয়েকটি প্রধান শাখার অধ্যাপনা হত | ভারতের উত্তর দক্ষিণের অনেকগুলি 
ভাষা পড়ানো হচ্ছিল। আরও ভাষার ক্লাস খোলার কথা শুনেছিলাম | একথায় পরে আসছি। 
Tal, মালাই, ভিয়েৎনামী, ইন্দোনেশিয়, কোরীয় এবং চীনা ও জাপানী ভাষার পৃথক পৃথক বিভাগ 
ও অধ্যাপক বর্গ ছিলেন। প্রতিক্ষেত্রেই অস্ততঃ একজনা বা দুইজনা তত্তৎ ভাষাভাষী অধ্যাপককে 
বাইরে থেকে আনা হয়েছে দেখতাম | কীরভস্ষি Beda আবাশন বহু বিস্তৃত কলোনির মত। বহু 
বিদেশী অধ্যাপক সেখানে বাসা পেয়েছিলেন | অনেকেই তার মধ্যে অন্নভোজী | ঠিক সেই ভেবে 
আবাসন ঠিক করা হয়েছিল কিনা জানিনা । তবে সেই পল্লীর যে সুবৃহৎ স্টোরে আমরা জিনিসপত্র 
কিনতাম সেইখানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ব্যবস্থায় চাল আনানো হত । চাল এলে আমরা অর্থাৎ 
অন্নভোজীরা গিয়ে সেই চাল খরিদ করতাম । চাল আসত প্রধানতঃ চীন নয়ত বা ভিয়েতনাম 
থেকে | দোকানের অধ্যক্ষ (সম্ভবতঃ জুইন) আমাকে ভারতীয় জেনে প্রায় জিজ্ঞাসা করতেন আমি 
‘মুসলমান’ কিনা । আদিলম্ষ্্ী ও আমি দুজনাই অন্নভোজী। অধ্যক্ষ সহাস্যে বলতেন বাকা ইয়েশু 
নাজ নিয়ে — অর্থাৎ তোমাদের জন্য চাল সেটা আমাদের জন্য AA | আফগান, আরবি, Sef, 
আযাবিসিনিয় মিশরিয় যারা তারা সম্ভবতঃ পোলাওর জন্য চাল নিতেন। 

এতগুলি ভাষার মধ্যেও প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাগুচ্ছ ছিল অধ্যয়নের বিষয় | আমাদের ডীন 
প্রসিদ্ধও শ্রদ্ধেয় বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন (অধ্যাপক বাগালুবভ বা ভগবৎপ্রেম)। তার বিশেষ অধ্যয়ন 
ছিল প্রাচীন পারসিক বা পহলরী এবং সগভিয়ান ভাষা । তার কাছে আমি কিছু চামড়ার পুঁথির 
মলাটের উপর চাপ দিয়ে আকা ছবি দেখে চমৎকৃত হই। একটি ছবি ছিল ব্রিশুলধারী মোটা কোট 
ও বুট পরা মাথায় লোমশ টুপি পরা বৃষদেহে হেলান দেওয়া শিবের মূর্তি। ডীন নিজহাতে ঘর খুলে 
ঝাড়ন দিয়ে টেবল ঝেড়ে চেয়ারে আমাকে বসিয়ে নিজে বসলেন | ওখানে কাজ করা কালে কোনও 
দ্বারোয়ান বা ক্লাসফোর কর্ম্মচারী চোখে পড়েনি । ক্লার্ক যারা তারা বেশীর ভাগ মহিলা | একটু Gp 
মায়নার যারা তারা অফিসার | যুদ্ধের ফলে যে সব পরিবার বিধ্বস্ত এবং যেসব পরিবারে শুধু 
মাত্র অদক্ষ এবং বেশী বয়সী মহিলারা রয়ে গেছেন তাদের অনেকে কাজ করেন ক্লাসরুমে | কোট 
টুপি জুতো ছাতা রাখা ও দেওয়ার কাজ সকাল নয়টা থেকে রাত নয়টা AAW অব্যাহত চলার 
কথা । এ ছাড়া অদক্ষ শ্রমিক দেখেছি বিজ্ঞান ফ্যাকাম্টিগুলিতে । কাজটা প্রায় ল্যাবরেটরী বয়ের 
are | ষ্টোর গুছিয়ে রাখা এবং ঝেড়েমুছে এগিয়ে দেওয়ার কাজ । প্রতিজনাকেই শাস্ত অভ্যস্ত ও 
স্টেডিভাবে কাজ করতে দেখেছি। মাসে আমরা দুইবার মায়না নিতে যেতাম | সারিবদ্ধভাবে দাড়াতে 
হত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংযুক্ত ছাপাখানা, পলিক্রিনিক, কারখানা ও স্টোর কয়েক প্রকারের অফিস 
ইতস্ততঃ বিন্যস্ত ছিল। কাজে দরকারে যেতে হয়েছে । কোনও কোনও অফিস থেকে ব্যবস্থা করা 
অরুণা হালদার ] ক-২১ 
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'সোয়ানলেক' ব্যালে দেখেছি তা কৃতজ্ঞ ভাবে স্মরণ করি। অপেরা ফিলহার্মনি ও ছুটিতে 
বিদেশভ্রমণের টিকেট ও হোটেল ব্যবস্থাপনার জন্য ও দরকারী বিভাগের সহায়তা পেয়েছি। 
মহামতি রেকটরের অফিস খুব সাজানো এবং দুই তিনটি কামরার ভিতরে | অনেকটা অপরাপর 
দেশের মতই একটা দুরধিগম্য আবহাওয়া | যে কোনও ইয়োরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ASA এখানকার 
রেকটরও সৰ্ব্ব শক্তিমান এক বিরাট পুরুষ এবং বহু ক্ষমতার অধিকারী | না বল্লে ঠিক হবে না যে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা চাপা হলেও যে প্রভুত্ব সূচক ভাব আছে সেটা আমার মত বিদেশীও বুঝতে 
পারত | আর মতামত যাই হক, কমিউনিস্ট বা অকমিউনিষ্ট অস্টালিন পন্থী অথবা স্তালিনের প্রতি 
সহানুভূতি শীল এসবের একটা নির্দিষ্ট প্রকাশ ও গোপনতা ছিল | তবে বেশীর ভাগ মানুষই কাজ 
ভালবাসতেন, কাজ করতেন। আগের চাইতে সমাজ ও রাষ্ট্রজীবন অনেকটা সুস্থির । রাজনৈতিক 
মতামত বিনিময় করতে কেহ বেশি উৎসুক ছিলেন Al সময়ই বা কোথায় ? যে ভাবে যাতায়াত 
যেভাবে লাইনে দীড়িয়ে সাংসারিক দ্রব্যাদি ক্রয় করা ও খাদ্য সংগ্রহ করা সেই শীতের দেশে 
এমনতর বহুবিধ কাজের কোনও নিয়ম বা স্থিরতা রক্ষা করা সম্ভব হত না। সেক্ষেত্রে আমরা 
বহিরাগত যাঁরা তারা তো সত্যই অনেকখানি সুবিধা ভোশী। ভারতীয় বলে আরও একটু সুবিধা 
ও প্রশ্রয় আমি পেতাম প্রায় wad বিভাগ থেকেই। এর ম্যধ্যেও ইংরাজি বিভাগীয় অধ্যাপক ও 
ছাত্রদের একটা প্রাকটিকী আমার ওপর দিয়ে CTS | 

এই সুবৃহৎ ব্যাপার থেকে ভারতবিভাগটিকে পৃথক করে দেখা বা দেখানো দুইই শক্ত | তবুও 
তাই প্রয়াস Sale | ভারতবিভাগে ভাষা ও ইতিহাস দুইই পাঠ্য । ইতিহাস আবশ্যিক । ছাত্রছাত্রীরা 
পঞ্চবার্ষধিকী ভারততত্ত বিভাগের কোর্সে ভর্তি BATA! পড়তে লাগবে পাচ বৎসর | ভারতের 
ইতিহাস সহ দু'টি ভাষা পড়তে হবে। তার মধ্যে একটি হল হিন্দুস্থানী | এজন্য এরা প্রত্যেকে হিন্দী 
ও উর্দু দুই ভাবা পড়ত — লিপিই শিখত। অন্যটি হল অন্য একটি মূল ভারতীয় ভাষা | ধরা 
যাক বাঙ্গলা ভাষা । ১৯৬২ সালে দেখেছি তামিল, তেলুগু, বাঙ্গলা ও হিন্দী এই চারিটি ভাষার 
প্রশিক্ষণ হত। মারাঠি পড়ানোর অধ্যাপক ছিলেন | মারাঠি ইতিহাসের লোক ছিলেন ডেপুটি ডীন 
প্যেচেনকো মহাশয় | কিন্তু সে বৎসর মারাঠির ছাত্র ছিলেন না। পূর্ব্বোক্ত চারটি ভাষার পঞ্চবার্যিকী 
কোর্স শেষ হবার পর শুনেছিলাম তারা পঞ্জাবী ও ওড়িয়া ক্লাসের For শাখা খুলবেন ও নূতন 
লোক আনবেন | আদিলন্ম্্ী পঞ্চবর্ষের জন্য নিযুক্ত ছিলেন। আমি গেছিলাম দুইবতসরের জন্য। 
পড়তে আমি চাইনি | আমি ভারতসরকার কর্তৃক প্রেষিত ও উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারততত্ব বিভাগে 
ভিজিটিং অধ্যাপকরূপে কাজ করেছিলাম। 

বাঙ্গলা ও সংস্কৃত দুটি বিষয়ের জন্যই আমাকে তৈরি করতে হত MSY ও ব্যাকরণ | 
ধ্বনিতন্তের থিওরী ও প্র্যাকটিক্যাল দুই ছিল একথা আগেই বলেছি। দুটি বিষয়ের কোনও টেক্সট 











আমার পড়ানোর কথা নয়। সেটা পড়াতেন স্থানীয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীগণ। সংস্কৃত ব্যাকরণ কী 


ভাবে পড়াব তা একটা সমস্যা মনে হয়েছিল | সমস্যাটা ভাষা নিয়ে | বিভক্তি ও কারক পড়াব-_ 
তাও পড়াব সিদ্ধান্ত কৌমুদী। আমি ইংরাজীতে সুত্র ব্যাখ্যা করব এবং একজনা রুশী ইংরাজী 
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চির নানার নরেন a নানা বরাদ্দ 
দু বৎসর তো সময় তারও আবার Lesson notes করে ধরা আছে Scheme | সুতরাং আমার 
নিজবুদ্ধি দিয়ে আমি আমাদের চতুস্পাঠিতে অনুসৃত পড়ানোর যে ধারা আমার জানা তাই গ্রহণ 
ক রি। আমি একটি বা দুটি সূত্র ছাত্রদের লেখালাম। কথা রইল এই লিখিত ও পঠিত অংশ তারা 
মুখস্থ করে আসবেন | পরের ক্লাসে তাই ধরা হল । এর পর আমার নিজ সংস্কৃত ব্যাখ্যা সহ সুত্রটির 
সংস্কৃত ভাষাটিকে তাদের আবারও লেখালাম। কথা যে YAS হল আমাদের মধ্যে তা হলো 
সংস্কতেই বা Direct Method এ । এভাবে কাজ এগোলো | পরে দেখলাম তাদের দুতিনজনা 
সংস্কতে কথা বলতে পারলেন। একজনা ভারতে এসেছিলেন আমি চলে আসার পর । তিনি 
পাটনায় আসেন আমার কাছেই থাকেন। তাকে জিম্মা করে দিই ছাত্র সংসদের | তিনি ভাঙ্গা 
ইংরাজী ও মোটামুটি সংস্কৃত ভাষায় সাংবাদিক সহ কতাবার্তাও সস্তোষজনক ভাবে চালিয়ে আমার 
আনন্দ গৌরব বৃদ্ধি করেন। পঞ্চ বার্ষিকী কোর্সের চতুর্থ বৎসরে ছাত্রছাত্রীদের SS ভাষার ক্ষেত্রে 
যা দেশে পাঠানো SA | সেই ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে থেকে তারা ভাবা, ভাষাভাষী ও সংস্কৃতি 
সম্পর্কে অবহিত হন | আমার 4 ছাত্র চাচাভা কলিকাতা ও বারানসী- দুই স্থানেই যান | 

বাঙ্গলার ক্লাসের কথায় আসি। ক্লাসের দৈর্ঘ্য সকল বিষয়েই ৪০+৫০ মিনিট করে। প্রতি ৫০ 
মিনিট পরে দশ মিনিট মত ছাত্র ও অধ্যাপকদের অবকাশ । এ ব্যবস্থা সকল ক্লাসেরহ এক । ক্লাসের 
মনিটর যে ছাত্র তিনি হাজিরা খাতায় উপস্থিত কজনার নামের পাশে টিক দিয়ে আমার কাছে সই 
করিয়ে খাতা রেখে দিতেন। বাঙ্গালা ক্লাসেও সেই ডাইরেক্ট মেথডে বঙ্গভাষায় কথোপকথনের 
রীতি অনুসরণ করি। এখানে একটা বিশেষ বিপদ ছিল। পৃব্রেই বলেছি বাঙ্গালীর অধ্যাপিকা 
COM আলেকজান্দ্রভনা নিজে দায়ুদ আলি দত্ত বা প্রমথনাথ দত্তের ছাত্রী | তিনি এখানেই পড়াশুনো 
করছেন। তার বিশেষ অধ্যয়নের বিষয় বঙ্কিমচম্দ্র। তিনি সেই ভাষায় কথা বলেন এবং তার 
ছাত্রেরাও সেই ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত। সুতরাং এরা সেসব টেকসট তার কাছেই পড়ত এবং 
গত তিন বৎসর তারা একপ্রকার অন্য শুদ্ধভাষায় বাঙ্গলা বলে এবং লিখে এসেছে। এদের নিয়ে 
Composition class বেশী করতে BS | সরল ভাষা প্রকাশ বাঙ্গলা ব্যাকরণের পড়ানোর উপায় 
রইলনা | ছোট ছোট বাক্যগঠন ও রীতি নিয়ে আমি নিজে টেকসট তৈয়ারী করে পড়াতে বাধ্য 
হলাম। সেই ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে বাঙ্গলা ভাষার গদ্য পদ্যের একটা ধারাবাহিক ইতিহাসের মধ্য 
দিয়ে বঞ্কিম পার হয়ে রবীন্দ্রনাথ সহ বর্তমান অবস্থায় আসা গেল। কিন্তু তাসর্তেও একটা অসুবিধা 
রয়েই গেল সেটা হল কথ্য ভাষা এবং লিখিত গদ্যের মধ্যকার একটা বিভেদ । বুঝলাম যে মাতৃভাষা 
হলেও বিদেশীকে বাঙ্গালা পড়ানো কত কঠিন । এরও উপরে ফোনেটিকসের কাজ । বেলা পাঁচটা 
থেকে সাতটা হত সেই প্র্যাকটিক্যাল। পাঁচটি এয়ার টাইট কক্ষে ছাত্ররা । আমি বাইরে ম্যাগনিটা 
ফোনসহ বসে কানে হেডফোন লাগানো। এক একটি চাবি টিপলে এক একটি কক্ষের ছাত্র বা 
ছাত্রীসহ কথা হচ্ছে। তাকে টেকসট যা দিয়েছি বা ধ্বনির উচ্চারণ সংশোধন করছি। প্রত্যেকের 
সামনে রেকর্ডিং যন্ত্রে সুক্ষ্ম কম্পনে অধ্যাপক ও ছাত্রের গলার আওয়াজ ধরা থাকছে-_ সেই গ্রাফ 
মিলিয়ে পরে প্রতিজনার সঙ্গে পৃথক কথা কইতে হচ্ছে। এতদ্যতীত ছিল Liguaphone এ ধৃত ও 
নানা রেকর্ডের মাধ্যমে আবৃত্তি ও বাঙ্গালা গান শোনানোর পদ্ধতি | রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড ছিল 
সহজপ্রাপ্য। আবৃত্তি গদ্য ও পদ্য নিজে তৈরি করে নিয়ে শোনাতে ও পড়াতে BS | কাজটা নূতন 
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অবস্থায় থাকলে সরকারী নিয়ম না থাকলেও চলে যেত। তারা যথাসাধ্য প্রয়াসে হাতে সতত 
পকেট ভিকশনারী সহ কথা চালিয়ে যেতেন | আমার চশমা ভেঙ্গে যায় একবার | আমি বরফের 
মধ্যে আছাড় খেয়ে পড়ি 1 চশমাটা তৈয়ারী করতে দিয়েছি। দূরের দৃষ্টি আমার ক্ষীণ এমনই ক্লাসে 
গেছি। তারা নমস্কার জানানোর পরেই প্রশ্ন করেন-__“মহাশয়া আপনার উপলেত্র কোথায় ৷ চশমা 
যে উপনেত্র তা সচরাচর বঙ্গভাষাভাবীর জানার কথা RA সংস্কৃত জানার সূত্রে বুঝলাম উপনেত্র 
শব্দটি ডিকশনারীর শব্দ। বোঝাতে হলো যে চশমা বলতে হবে। তাদের অনুক্ত প্রশ্ন আমার 
অবোধ্য ALTA | কেন উপনেত্র চলবেনা যখন অভিধানে আছে। “রুশচীনা অভিধানে বিধৃত 
“উপনেত্র” আমাদের চলিত ভাবায় ব্যবহৃত হয় Al | অথবা আমাদের চলিত ভাষা গত কথ্য ভাষা 
ও তথাকথিত লিখিত ভাষায় এতটাই যে অন্তর সেটা বিদেশী লোকের পক্ষে বোঝা বস্তুতঃ GETS | 
তাদের লিপি ইডিওগ্রাম জাতীয় প্রকৃত একটি শব্দের ভাবার্থনুযারী চীনাভাষার ভাবার্থবাহী শব্দটি 
জন্য প্রশ্ন করতাম এবং ছোট ছোট প্রবন্ধ লিখে আনতে বলতাম উত্তর হিসাবে জানতে চাইতাম 
যে তারা এই বাঙ্গালা ভাবা কেন শিখছেন বা তাদের উদ্দেশ্য কী। উত্তর পেতাম খুব স্পষ্ট ভাষায়। 
বেশীর ভাগ উত্তর হোত (ক) বাঙ্গলাদেশে নয়ত কলকাতার দূতাবাসে কাজ করা, খে) ইনটরপ্রিটর 
হওয়া ও নানা দেশে সেইসুত্রে যাওয়া, গে) রেডিওতে নয়ত কাগজের রিপোর্টার হিসেবে কাজ 
করা €ঘে) বাঙ্গলা বই স্ব-স্ব ভাষায় অনুবাদ করা | বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের রচনার অনুবাদ করা 
(৩) শিক্ষকতা করা । রেটিং করলে বোঝা যায় প্রথমটির দিকেই বেশী ঝোক, আর , নয়ত, চতুর্থাটির 
জন্য। চতুর্থটির প্রসঙ্গে বলা যায় যে সেঁ সময় সমগ্র সোভিয়েৎ দেশে অস্ততঃ তিনটি জিনিস খুব 
সুলভ ও সস্তা ছিল। এর একটি হল শিশু বা অল্পবয়স্ক বালক বালিকাদের পোষাক, অন্যটি হলো 
ওষধ এবং তৃতীয়টি হলো বহ। 

আমার নিজের চোখেই দেখা লোকে কীভাবে বই কিনতেন বা পড়তেন। সামগ্রিক ভাবে 
আবশ্যিক শিক্ষা স্কুল ফাইনাল পর্যস্ত সবার পক্ষে সরকারী খরচে TS] | তারপর যে যা পারে 
একটা ট্রেনিং নেওয়া দরকার সে দক্ষ শ্রমিক ড্রাইভার হতে পারেন, তথাকথিত এনজিনিয়র, 
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ফটোগ্রাফার, চি রাবির নসর সঞ্লারািরসা রানা কবল 
দেখেছি প্রতীক্ষারত হাতে বই। ভারতীয় নানা ভাষার বই এর অনুবাদ তথা বিশ্বের সকল ভাষা 
থেকে অনুবাদ করা অজ্ঞত্র গ্রস্থসস্ভার সোভিয়েত এর প্রকাশন সংস্থা থেকে রাইটার্স এসোসিয়েশনের 
আনুকুল্যে বার হত। কাজেই ছাত্রীরা যে অনুবাদের দিকে লক্ষ্য রাখবেন তা স্বাভাবিক। একবার 
অনুবাদ করে দিলে ও তা গৃহীত হলে আয়ের উৎসও অব্যাহত থাকার কথা | এখানে শুধু অনুবাদের 
কথাই বল্লাম | সেই সময়টাতে সবকিছু মিলিয়ে রবীন্দ্ররচনা সম্ভার সমাদৃত ও পঠিত | কয়েক খণ্ডে 
রবীন্দ্ররচনার অংশের রুশ অনুবাদ করার এবং প্রকাশিত করার সংকল্প ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা 
তৎকালীন সোভিয়েত সরকার নিয়েছিলেন | COA আলেকজান্দ্রভনা এফগেনিয়া আলেকজান্দ্রভনা 
বীকভা, বিভাগীয় ল্যাবরাস্তকা বা সেব্রেটরী এলেন ফিরিওলেভ না ব্রোসালিনা এরা সকলে 
তৎসহ সংযুক্ত ছিলেন Pal হিসাবে। ছাত্রেরাও বেশীর ভাগ রবীন্দ্ররচনা অথবা বাঙ্গালা কাগজের 
অংশ অনুবাদ করত । এটা তাদের প্রাথমিক কাজ । আমি তাদের বাঙ্গালা বাক্যরীতি শেখাতাম- 
লেখাও সংশোধন করতাম। বাঙ্গলা বা ইংরাজী থেকে রুশ অনুবাদের সংশোধন আমি করতাম 
না। একাজ তাঁদের ছিল যাঁরা ছাত্রদের Text পড়াতেন। 

ব্যক্তিগত ভাবে আমার স্মরণ থাকত যে আমি আহুত ভিজিটিং অধ্যাপক | আমার সম্পূর্ণ 
দায়িত্ব আমি পালন যদিও করি তাতে এরা যে ডাইরেকট মেথডে শিক্ষা লাভ করে এসেছে তার 
প্রভাব থেকে মুক্ত করে তাদের বাঙ্গলা ভাষার দীক্ষা বা শিক্ষা দেওয়া যাবে না। অতএব যতটা 
পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে বাঙ্গলাতে আলোচনা এবং কথোপকথনের রীতির দিকেই লক্ষ রাখতাম। 
ভারতীয় অতিথি অভ্যাগত এলে ভারততত্ব বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের অনুবাদকের কাজে লাগানো 
হত। এমনটি হত সৰ্ব্ব ভাষার ক্ষেত্রেই। এই সঙ্গ দান এবং অনুবাদ কার্য্য ছাত্রদের প্র্যাকটিক্যাল 
বলেও গৃহীত হত। পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। সাধারণ ভাবের টেষ্ট পরীক্ষা এবং নিদ্দিষ্ট সময় বা 
শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা । এই পরীক্ষা নেবার আগে ছাত্রদের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছে এমন 
আলোচনা করে তবে পরীক্ষা নিতে হত। যদি কোনও ছাত্র দৈবাৎ পরীক্ষা না দিতে পারতেন 
তাহলে তার জন্য পুনবর্বার পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হত | মোটের উপর পরীক্ষার ব্যবস্থা কঠোর বা 
কঠিন ছিল না এদেশের মত (crussing) পদ্ধতি ইয়োরোপের অন্যত্রও আমি দেখিনি | ছাত্রেরা যে 
কিছু শিখেছে এবং কতটা শিখেছে সেইটাই পঞ্চবার্ষিকী কোর্সের প্রতি বছরে জানা যেত এবং 
পরীক্ষাও সেইজন্য | এছাড়া এ বিভাগের বো অন্যদেরও যথা নিয়মে) দ্বিতীয় বৎসর থেকে কিছুদিন 
Radio তে মক্কোভাতে ছাত্রদের কাজে পাঠানো হত । এ Sera তাদের করতে হত গ্রীষ্মকালীন 
অবকাশের মধ্যে । এটি এবং কোনও কাগজ সংস্থাতে অথবা প্রকাশনা সংস্থার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক 
ভাষা চচরি কাজে জড়িত থাকতে হত এবং সেটাও প্র্যাকটিক্যাল বলে গৃহীত হত । এসব সত্ত্বেও 
আমার মনে হত বাঙ্গলা যাঁরা বলছেন বা শিখেছেন তাদের শিক্ষা ও সাহিত্য রস গ্রহণের মধ্যে 
ব্যবধান থাকছে। হয়ত এটা আমি নিজে বঙ্গভাষাভাবী বলেও হতে পারে । তবে চেষ্টার আগ্রহের 
ও পরিশ্রমে ক্রটি ছিল না__অথবা ত্রটির উপায়ও ছিল না। কেন, তা বলছি। 

ছাত্র সংখ্যা অল্প বলে প্রতিজনার দিকে দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হত অধ্যাপকদের। পূর্বে বলেছি 
বসে পাস করে নিবর্বাচিত হওয়া যায়। এবার তিনরকম ভাতা বা ভূতির ব্যবস্থা আছে। মাসিক 
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৬০ FIA ৪৫ রুব্ল্‌ ও ৩০ রুব্ল্‌। সাধারণ ছাত্র ৪৫ থেকে শুরু করল। যে বরাবর দুবার যদি 
ভাল ফল দেখাতে পারে তবে সে ৬০ FIA পেতে লাগল | আবার যদি তার মতিভ্রংশ হয় যদি সে 
অত্যধিক অমনোযোগী হয়ে ওঠে তাহলে দুইবার ফল লক্ষ্যকরার পর সে ৩০ রুব্ল্‌ পেতে লাগল | 
অর্থাৎ শিক্ষাটা অর্থভিভ্তিক না হলেও ব্যবহারিক ভাবে উপযোগী । ভাল ভাবে শিখতে পারলে 
কাজ তো নিশ্চিত আছেই | 

এই প্রসঙ্গে আরও একটা ব্যাপার উল্লেখ করা দরকার | ইয়োরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে 
বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রকটোরিয়ল সিষ্টেম বিদ্যমান । শিক্ষক ছাত্রের সম্প্কি সুদূর নয়- বরঞ্চ তা 
খুব কাছাকাছি বা Gram ভিত্তিক | ভারততত্ত বিভাগের একটি ৎসিগাল বা জিপসী ছাত্র ছিলেন। 
তার বাসগৃহ ও খাদ্য নিয়ে কিছু গোলমাল হলো | ডিপার্টমেন্ট থেকে গেলেন সেব্রেটরী এলেনা 
কিরিওলেভনা । ছাত্রের আবাসনের যারা কর্তৃপক্ষ তাদের সাথে PANG বলে ছেলেটির থাকার 
ব্যবস্থা সহজ করে মীমাংসা করে এলেন । মদ্যপান ব্যাপার দেশে মাত্রা ছাপিয়ে যাবার কথাই। 
ছাত্রদের আবাসনে তো উৎসবাদির সময় অতি AK | অনেক সময় বোতল ব্যাপারটা এতদূর 
যেত যে পুলিশের হস্তক্ষেপ লাগত | ছোট খাট কিছু ব্যাপার ঘটলে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ তার সহজ 
সমাধান করতেন | এসব ব্যবস্থাই আমাদের দেশের মানুষদের অজানা | সুতরাং বাঙ্গলা শিক্ষার্থীদের 
কথা বলতে গেলে এদের কথাও বলতে হবে বা বুঝতে হবে । কারণ ব্যাপারটা একটা বড় সমাজ 
ও সরকারী ব্যবস্থার অঙ্গ বা নাট বোলট্সের মতো | সেই বৃহৎ ব্যাপারের একটু কোথাও যন্ত্রের 
গোলমাল হলেই তো সমস্ত ব্যবস্থাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সেই সময়ে আমি সভয় বিস্ময়ে দেখেছি, 
মাস্কাভা থেকে বোধ করি ভলাদিভস্তক পর্যস্ত সমগ্র বিশাল ব্যাপক সোভিয়েৎ দেশে শুধুমাত্র ফোন 
সহযোগে হদিশ করা সম্ভব ছিল। পুলিশ ব্যবস্থাও ব্যাপক কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের মত লোকের 
চোখে পড়ত A ছাত্রেরাও অবশ্য নানারকম শিশু কমিউনিষ্ট, যুবা কমিউনিষ্ট প্রভৃতিদের সংস্থায় 
থেকে প্রতিদিন অভ্যস্ত হয়েছে। ছুটিতেও তাদের শ্রমদান করার ব্যবস্থা ছিল কোনও খামার বাড়ীতে 
আর নয়ত খনি এলাকয়। ভিতরের কথা যাই হক বাইরে থেকে এই শ্রমসাধ্য নির্মান কার্য্যকে 
প্রশংসা করতেই হবে। এই বিরাট বিপুল কর্ম্মমান্ত্রেরই অংশ লেনিনশ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ও তার 
ভারততত্ব বিভাগের অস্তর্গত বাঙ্গালা ভাষার শাখা বিভাগটিও। এখানে তিনটি শাখায় আমায় 
WSF করতে হয়েছে। অধ্যাপক, গবেষকদের কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। কারণ তারা সৰ্ব্বদাই 
একটা অন্যরূপ উচ্চতর মূল্যবোধ এবং শিক্ষাত্রমের অধিকারী | তাদের জাতি বোধকারী বিশ্বের 
সৰ্ব্বত্ৰ একরূপ। তুলনা মূলক ভাবে যারা বাঙ্গালা নিয়ে গবেষণার কাজ করছেন বা করছিলেন 
তাদের আমার একটু স্বল্পমানের বলে মনের হয়েছে । একগেনিয়া রীকভা ব্যতিত্রম। অন্যরা হয়ত 
তখনও ঠিক আপন আপন “মান' ধরতে পারেননি | অপর পক্ষে তাতিয়ানা এক গেনিয়েভনা 
অথবা সীন্যোল গেমেনোভিচ রুদিন কিম্বা গেওনি জওগ্রোভকে আমার অসামান্য বলে মনে হয়েছে। 
প্রাথমিক ছাত্র হিসাবে এঁদের সকলেরই বাঙ্গালা ভাষায় ব্যুৎপত্তি ও দখল আছে। সংস্কৃত ভাষা 
সবর্ত্রই ক্লাসিক্যাল। সেটার ব্যাকরণই মূল এবং কথোকথনে যাই হক সেই ভাষার মূল আয়ত্ত 
হবে না। ভাবাতান্তিকদের কাছেও তাই কথোপকথন বা ডাইরেক্ট মেথডই একমাত্র উপায় বলে 
গৃহীত নয়। বাঙ্গালা প্রশিক্ষণকেও এই মূল ধারায় চালিত করা যেতে পারত বলে আমার মনে 
হয়েছিল। তাছাড়া তখনই লক্ষ্য করেছিলাম হিন্দী হিন্দু-হিন্দুস্থান নীতির মাহাত্ম্য সেই সুদূর দেশের 
ভারত বিভাগকেও আক্রমণ করেছিল | 
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গুদ্ধত্য বা অস্তর চোখ না পড়ে পারতনা। তারাই ভারতসংস্কৃতির চালক বা ধারক এবং হিন্দীই 
মুক্ত ভারতের মুক্তির ভাষা এমন ভাবভঙ্গী তাদের কাজে কথায় প্রকাশ পেত | তার প্রভাব পড়ত 
হিন্দী বিভাগের ছাত্রছাত্রী অধ্যাপকদের উপর | কেহ আমায় বলতেন ইংরাজীতে কথা কইলে পার 
“আপ ক্যো গুলামী কী ভাষা ইশতামাল SAS | ছাত্রস্থানীয়দের কাছে শুনতাম আপলোগকা তো 
কেবল রবীন্দ্রনাথ Hats ওঁরহমলোগোকে দেখিয়ে হিন্দীকে কিতনে কবিয়ে হে। আমার মন্তব্য 
নি প্রয়োজন ৷ বাঙ্গালা বিভাগীয় ছাত্রগণ হয়ত বঙ্গসংস্কৃতির সুক্ষ্ম সভদ্রআচরণ ভাষাসহ পেয়েওবা 
থাকবেন। 

দীর্ঘ বক্তব্য শেষ করতে গিয়েও আমাকে একটাই কথা বলতে হবে বা হচ্ছে। সেটা হলো 
লেনিনশ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতবিভাগের ক্রিয়া কলাপ পরস্পর সংযুক্ত | শুধুমাত্র বাঙ্গালা 
বিভাগ বলে কোনও স্বীপমাত্রিক অবস্থা ব্যবস্থা পাওয়া যাবে না। তবুও যে কারণেই হক পরে 
আমি অনুভব করেছি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পুকর্জন্মনীর (প্রাক্তন) বার্লিন হুমবোল্ডট্‌ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা বিদদের মান লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালার মানের চেয়ে পূর্ণ তর 
ও উচ্চতর । প্রাহাতে তখন ছিলেন অধ্যাপক লেসীর ছাত্রস্বয়ং। বেক ভাষায় কৃত রবীন্দ্রনাথের 
প্রামান্য অনুবাদও তার আছে। 

আমি যে কথা বলছি বা যাদের কথা বলছি সবই হলো আজ থেকে বত্রিশ বৎসর আগেকার 
SU | ভারত তথা বাঙ্গালা বিভাগের অনেকে গতায়ু। coat আলেকসান্দ্রভনা শার্তিনিকেতন 
থেকেও স্বীকৃতি পেয়েছিলেন । তিনি লোকাস্তরিত | এলেনা কিরিওলেভনা আছেন | তার সেপ্টেম্বর 
মাসে ভারতে আসার কথা | রাহুল সাংকৃত্যায়ন মহাশয়ের স্মৃতি উৎসবের অনুষ্ঠানে তিনি দার্জিলিংএ 
আসবেন বলে শুনেছি। একগেনিয়া জিহাইলেভনা বীকভা সহ পত্রালাপ আছে। তিনি মুখ্যত 
ব্যাকরণের লোক | আমার মনে উনবিংশ শতাব্দীর সূত্র ধরে লেনিনগ্রাদে (সেন্ট পিটসবুর্গ) সংস্কৃত 
ও বাঙ্গালার চর্চা যা হয়েছিল তাররূপ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অনেকখানি পরিবর্তিত হয়ে যায়। 
১৯৩০ এ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মননে যে আশঙ্কা দেখা গিয়েছিল দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই সে 
আশঙ্কা প্রকট হয়ে একটা বড় রকমের পরিবর্তনকে মেনে নিতে বাধ্য হলো | বিজ্ঞানভিত্তিক বহু 
প্রকার প্রয়োগ বা একসপেরিমেন্ট অনেক সময় ব্যর্থ হয় । তা মেনে নিলেও আবার নূতন প্রস্তুতির 
জন্য এগোতে হয়। প্রথম ও শেষ কথা হলো মানুষ | রবীন্দ্রনাথের ভাষায় মানুষের উপর বিশ্বাস 
হারানো পাপ। 

ACY SBA, শীতে জমা হওয়া GAS! নদী। তার পারের লেনিনপ্রাদ নাকি OTD পিটর্সবাগ 
শহর। সেই নদী পারের বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ক্লাসরুম ব্র্যাক বোর্ড__ শিক্ষক ছাত্র সম্মেলন ও 
বিচার সভা জানতে ইচ্ছা করে বাঙ্গলা বিভাগ আছে নাকি বাঙ্গলা পড়ে নাকি। বাঙ্গলাদেশের 
রাষ্টভাষা তো বাঙ্গলাই। * 


















রবীন্দ্রনাথের পু a 


নামটা ঠিক স্মরণ হচ্ছে না, কে একজন রসিক সমঝদার রহস্য করে একদিন বলেছিলেন 
বীন্দ্রনাথের গান ছাড়া তার আর সব সৃষ্টিকর্মেরই বিদেশি ভাষায় তর্জমা করা সম্ভব! এতদিন 
রা রা রা সারার আর দা 
বেশি করে লাগছে, “কিছুই তো হল at’ 

রবীন্দ্রসংগীতের রূপ, রস, মাধূর্য-_বিশেষ করে তার গানের বাণীর অতুলনীয় ভাব ও 
কাব্যসম্পদ এবং সুরের অপূর্ব মাধুর্য, বিশ্বের মানুষের কাছে আকর্ষণীয় ও গ্রহণীয় করে তুলতে 
সক্ষম হইনি আমরা | কিন্তু সংগীতের জগতে একটা সর্বজনস্বীকৃত না হলেও তার অস্তত একটা 
্াস্তর্জাতিক মাধ্যম ও রাস্তা আছে, যা দিয়ে আমাদের সংগীতের, বিশেষ করে, রবীন্দ্রসংগীতের 
aretara বিশ্ববাসীর প্রবেশের দ্বার অবাধ ও মুক্ত করে দেওয়া সম্ভব; সম্পূর্ণ না হলেও 
অস্তত কিছুটা তো নিশ্চয়ই সম্ভবপর করা যায়। তার দুটি প্রধান উপায় বা পথ আছে। প্রথমটি 
হচ্ছে: রবীন্দ্রসংগীতের কথা বা বাণীর উপযুক্ত ইংরেজি তর্জমা; দ্বিতীয় হচ্ছে: সংগীতের সুর ও 
গায়কীর নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসেবে সমগ্র গানটির staff-notation করে প্রকাশ PA | 

সবচেয়ে মুস্কিল ও জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছে, রবীন্দ্র সঙ্গীতের স্বরলিপি নিয়ে রবীন্দ্রসংগীতের 
গায়কী পদ্ধতিটি এমনই বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ যে আমাদের দেশে প্রচলিত কোনও স্বরলিপি পদ্ধতিতেই 
তার যথার্থ গায়কীরূপটি __বিশেষ করে তার সুক্ষ্ম মীড়ের কাজগুলি-ফুটিয়ে তোলার বা ধরে 
রাখার কোনও সুযোগ নেই । রবীন্দ্রসংগীত যে মীড়-প্রধান এটা বলাই বাহুল্য | বস্তুত, বিশ্বভারতী 
gga বিভাগ প্রকাশিত ৬২ খণ্ড “ম্বরবিতান' বিদেশী শিক্ষার্থীদের কাছে তেমন সুযোগ সৃষ্টি করতে 
সক্ষম হয়নি, যার দ্বারা কোনও অভিজ্ঞ শিক্ষক ও পরিচালকের সাহায্য না নিয়েই রবীন্দ্রসংগীতের 
সুর ও গায়কীগুলি তারা যথাযথভাবে আয়ত্ত করতে সক্ষম হবেন | অথচ বিশ্বভারতী কতৃপক্ষ 
যদি সুপরিকল্পলিতভাবে ইউরোপীয় সংগীতের স্বরলিপি অর্থাৎ staff-notation-4 সমগ্র 
রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি প্রকাশ করতেন, তাহলে বিদেশী শিক্ষার্থীদের পক্ষে অস্তত সুরের দিক 
থেকে রবীন্দ্রসংগীতের প্রাথমিকভাবে প্রবেশ লাভের সুযোগ হোত | অবশ্য স্বতস্ত্রভাবে শুধু সুরের 
দিক থেকেও রবীন্দ্রসংগীতে প্রবেশলাভ করা যায় না, এটা বলাই বাহুল্য। রবীন্দ্রসংগীতের কথা 
বা বাণী__তার কাব্যসম্পদ, ধ্বনিমাধূর্য, ভাব-সম্পদ ইত্যাদি তার সুরের সঙ্গে এমনই জঙ্গাঙ্গিভাবে 
সম্পর্কযুক্ত, যে একটাকে ছেড়ে আর একটাকে স্বতন্ত্র বা আলাদা করাই যায় না। 

যতদূর জানি, একজন বিদেশি রবীন্দ্রসংগীতবিশেষজ্ঞ__ মিঃ বাকেই (Amold A. Bake) 
সর্বপ্রথম এই সমস্যার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে রবীন্দ্রসংগীতের ভবিষ্যৎ বিকৃতি এবং তার শুদ্ধ 
গায়কী সমস্যা সম্পর্কে হুশিয়ার করে দিয়েছিলেন। ১৯৩০ সালে কবি যখন হিবাট (Hibert 
Lecture) বক্তৃতা উপলক্ষে বিলেতে যান, সেই সময় লণ্ডনে ‘ইণ্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোগে এক 
সম্বর্ধনা সভায় কবিকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয় (৪ঠা জুন ১৯৩০)। স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজবেগু 
সে সভায় সভাপতিত্ব করেন। ভারতীয় সংগীত বিশেষজ্ঞ স্ট্যাঙ্গুয়েজও (Foxstrnghays) সে 
সভায় উপস্থিত ছিলেন। বাকে এই সভাতেই রবীন্দ্রসংগীতের ভবিষ্যৎ বিকৃতির আশংকায় বা 


ক-২৮ LC] রবীন্দ্রচর্চা 











শুদ্ধ UME cute বারন Shes sence tat রন TE as ee 
ভারতীয়সংগীতের স্বরলিপি পদ্ধতির দুর্বলতা ও ক্রটিগুলির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেন, 
এর দ্বারা রবীন্দ্রসংগীতের বিশেষ এবং যথার্থ বৈশিষ্টটি কখনোই যথাযথভাবে ধরে রাখা সম্ভব 
হবে না। সেদিক থেকে ইউরোপীয় সংগীতের স্বরলিপি পদ্ধতি — staff notation অনেকখানি 
নির্ভরযোগ্য | এই কারনেই কবির জীবদ্দশাতেই তিনি সমস্ত রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি staff 
notation-4 (কবি কর্তৃক অনুমোদিতভাবে) মুদ্রিত করে রাখতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। বাকে 
সাহেব পরেও ১৯৩১-৩২ সালে কবির ৭০তম জন্মজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষে তার 
কয়েকটি ভাষণেও এই সমস্যাটির দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছিলেন ।তার কয়েকটি 
‘Modem Review’ -এ প্রকাশিত হয়েছে।এমন কি তিনি নাম করে দীনেন্দ্রনাথের কথা বলেছিলেন 
যিনি শুধু রবীন্দ্রনাথের সকল গানের ভাণ্ডারীই ছিলেন না,__যিনি ইউরোপীয় staff notation 
এবং ভারতীয় স্বরলিপি পদ্ধতি দুটোতেই সমান পারদর্শী ছিলেন। বলাবাহুল্য তার সেই পরামশ 
গৃহীত হয় নি। 
রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তার গানের বহু আগেই দীনেন্দ্রনাথকে দিয়ে এমন একটা পরিকল্পনা মত 
বিশ্বভারতীতে সংগীত শিক্ষায় staff notation পদ্ধতি প্রবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন | কিন্তু 
সে রকমভাবে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি | এরকম একটা অবস্থায় তরুণ ও উদ্যোগী অনাদি কুমার 
দস্তিদারের সংগীত প্রতিভার প্রতি কবির দৃষ্টি পড়ে 1 অনাদিকুমারকে তিনি ভারতীয় সংগীতের 
সঙ্গে বিশেষভাবে পাশ্চাত্য সংগীত এবং তার staff notation পদ্ধতিতে শিক্ষা অনুশীলন-চর্চা 
করে তা আয়ত্ত করে নেবার জন্য সচেষ্ট হতে বলেছিলেন । এই সময় তিনি বিলেত থেকে এক 
AG অনাদি PIA তার ভবিষ্যৎ ইচ্ছা ও পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করে এক পত্রে লিখছেন 
(৩০শে আগষ্ট ১৯২০)২ 
কল্যাণীয়েষু, 
অনাদি__তোমার চিঠিতে বিশ্বভারতীর সংবাদ পেয়ে খুব খুশি হলেম। বীণকর ওখানে 
না যদি থাকেন তবে তুমি গৌসাইজীর কাছ থেকে সুরবাহার অভ্যাস কোরো-__এবং বিশেষ AG 
করে স্বরলিপি শিখো। স্বরলিপি এমন শেখা চাই যাতে দেখে দেখে বই পড়ার মত গান গাইতে 
পার__এদেশে অনেকেই তা পারে, সুতরাং এ কেবল অভ্যাস সাপেক্ষ | আরেকটি কাজ কোরো-__ 
দীনুর কাছ থেকে ইংরেজি সংগীতের staff notation-< শিখে নিও । এ নোটেশনই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং 
ভারতবর্ষের সংগীতকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করবার জন্যে এ নোটেশনের দরকার হবে | অনতিদূর 
ভবিষ্যত যুরোপীয় সংগীতে পারদর্শী কোনো যুরোপীয় ওস্তাদকে আমাদের বিশ্বভারতীর জন্য 
গ্রহ করবো এ আমার মনে আছে। ইতিমধ্যে তুমি আমাদের প্রাচ্য সংগীত যথাসম্ভব অভ্যাস ও 
আয়ত্ত করে নিয়ো | ভবিষ্যতে পাশ্চাত্য সংগীতেও তোমাকে প্রবেশ লাভ করতে হবে__তারপরে 
তুমি আমাদের বিশ্বভারতীতে সংগীতাচার্য হবে এই আমার মনে আছে। স্বরলিপি যদি তোমার 
আয়ন্ত হয় তাহলে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ থেকে লৌকিক সংগীত তুমি সংগ্রহ করে আনতে 
পারবে__সেই একটি মস্ত কাজ আমাদের সামনে রয়েচে, এই কাজের ভারও তুমি নেবে বলে 





I LJ) ক-২৯ 





বলাবাহুল্য, এ sea: Whee esc enes ii ance: Genial 
সংগীত শিক্ষায় সেদিন পাশ্চাত্য নোটেশন পদ্ধতি বাস্তবে চালু করার পথে বিস্তর বাধা ও 
প্রতিবন্ধকতা ছিল। তাছাড়া শুধু বিশ্বভারতীতেই নয়__দেশে ব্যাপক পাশ্চাত্য সংগীতের শিক্ষা 
ও অনুশীলন-চর্চা ছাড়া পাশ্চাত্য নোটেশন পদ্ধতি চালু করা কোন মতেই সম্ভব নয়, _ এটা 
বিশেষ ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন হয় না। ফলে দেশের দিকে তাকিয়ে, এবং দেশের চাহিদা 
মেটাতেই বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ দেশী স্বরলিপিতেই সমগ্র রবীন্দ্রসংগীতের এই 'স্বরবিতান’ (৬২ 
খণ্ড) প্রকাশে উদ্যোগী হলেন। 

কিন্ত তাতে তো সমস্যার সমাধান হয় নি! তাছাড়া স্বরবিতানে’ প্রকাশিত স্বরলিপি নিয়েও 
বিশেষজ্ঞ মহলে দীর্ঘ দিন ধরে যে বিরোধ-বিতর্ক দেখা দিয়েছে, সে তো আজ প্রায় সকলেরই 
জানা । কিন্ত তার থেকেও যে বড় প্রয়োজন ও প্রশ্নটা আজ বেশী করে দেখা দিয়েছে, সেটা হচ্ছে : 
রবীন্দ্রসংগীত আজ আর শুধু দেশের নয়___সারা বিশ্বের এবং বিশ্ববাসীর সম্পদ হয়ে গেছে। 
বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রবীন্দ্রসংগীত প্রেমী বা ইচ্ছুক শিক্ষানবিশের কাছে এমন একটা আস্তর্জীতিক 
স্বীকৃত ও গৃহীত শিক্ষা মাধ্যমে (ISS সুরের দিক থেকে) সমগ্র রবীন্দ্রসংগীতকে আমাদের'পরে 
তুলে ধরার দায়িত্ব বর্তেছে, এটা আজ অস্বীকার করা যায় না। এটা রবীন্দ্র নাথের প্রতি আমাদের 
জাতির এবং সেই সঙ্গে রাষ্ট্রের বা রাষ্ট্রীয় কর্তব্যে এসে পৌঁছেছে। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের 
কপিরাইট বা গ্রন্থব্বত্ব শেষ হবার মুখে | 

এরপর দ্বিতীয় প্রধান যে সমস্যাটার সামনে এসে দাড়িয়ে, সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রসংগীতের কথা 
বা বাণীর ইংরেজি তর্জমা বা অনুবাদের সমস্যা | 

কিন্তু এক্ষেত্রে তো স্বয়ং অষ্টারহ তার সৃষ্টির ইংরেজি তর্জমার ব্যাপারে নিদারুণ অনীহা এবং 
অনিচ্ছা | শুধু তার গানের ক্ষেত্রেই নয়,_এমন কি তার নিজেরই কাব্যসংকলনের ইংরেজি তর্জমার 
ক্ষেত্রেও শেষ জীবনে এই অনীহা ও প্রবল অনিচ্ছা দেখা যায় | অমিয় চক্রবর্তীর অনুরোধে (আফ্রিকা 
কবিতাটি পাঠিয়ে দেওয়ার পর যখন তার ইংরেজি তর্জমা করে পাঠাবার অনুরোধ আসে »__ 
প্রবল অনিচ্ছা প্রকাশ করে কবি তার জবাবে অমিয়বাবুকে চিঠির এক জায়গায় লিখলেন (২৭ 
শেমাঘ ১৩৪৩): 

“আমার নিজ দেশী ভাষায় যে রস আছে সেখানে পরদেশীর রসনা পৌঁছবে না। ইংরেজিতে 
তর্জমা করবার সাহস মাত্র নেই। বাংলা কবিতাকে শিকলি বেধে পরের হাটে নিয়ে যেতে দুঃখ 








zal 
দিয়ে লিখলেন (২৩/৩/৩৭): 





“ সে তর্জমার উপর আমার বিশেষ শ্রদ্ধা নেই I আমার বর্তমান সে 
অত্যন্ত অনিচ্ছা ACTS লেখাটা স্পেক্টেটরে পাঠিয়ে mafa 

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একদা কি তার “গীতাঞ্জলি” ইংরেজি Soran করেননি? 

এবং কিসের প্রেরণায় কবি এই তর্জমায় হাত দিয়েছিলেন এই প্রসঙ্গে 

সেটাও স্মরণ রাখা দরকার হেন্দিরাদেবীকে লেখা কবির পত্র, ৬ই মে, ১৯১৩)। তবে প্রসঙ্গত 

এটাও স্মরণ রাখা দরকার, রসি কটি বানাও সাদা মাটা গদ্যের 


ক-৩০ J রবীন্দ্রচর্চা 
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a ee ও 'গদ্যকাব্য' শীর্ষক 
এক আলোচনার এক জায়গায় লিখেছিলেন (২৯ শে আগস্ট, ১৯৩৯ দ্রঃ “সাহিত্যের স্বরূপ’ পৃ 
8১): 

“একদা কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে আমার গীতাঞ্জলির ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করি। সেদিন 
বিশিষ্ট ইংরেজ সাহিত্যিকেরা আমার অনুবাদকে তাদের সাহিত্যের অঙ্গস্বরূপ গ্রহণ করলেন | 
এমন কি, ইংরেজি গীতার্জলিকে উপলক্ষ্য করে এমন সব প্রশংসাবাদ করলেন যাকে অত্যুক্তি মনে 
করে আমি কুষ্ঠিত হয়েছিলাম । আমি বিদেশী আমার কাব্যে মিল বা ছন্দের কোন চিহ্নই ছিল না, 
তবু যখন তারা তার ভিতর সম্পূর্ণ কাব্যের রস পেলেন তখন সে কথা স্বীকার না করে পারা গেল 
না। মনে হয়েছিল, ইংরেজি গদ্যে আমার কাব্যের রূপ দেওয়ায় ক্ষতি হয়নি, বরঞ্চ পদ্যে অনুবাদ 
করলে হয়তো তা ধিকৃত হত, অশ্রদ্ধেয় 3S I”? 

এই বোধ ও সচেতনতা থাকার জন্যই কবি তার বিপুল সংখ্যক গানের ইংরেজিতে Gera 
করার জন্য কোন আন্তরিক তাগিদ অনুভব করেননি | কেননা, কবিতার সঙ্গে সংগীতের পার্থক্যটা 
কতখানি এবং কোথায়, এটা তিনি যতখানি ভাল করে বুঝতেন, সমকালীনদের মধ্যে এমনটি আর 
কে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন? ধূর্জটিপ্রসাদকে কবি এক পত্রে সংগীতের সঙ্গে কবিতার পার্থক্যটা 
নির্দেশ করতে গিয়ে খুব অল্প কথায় যা বলেছিলেন, এ প্রসঙ্গে তা বিশেষভাবে স্মরণ করা যেতে 
পারে খেড়দহ, দেওয়ালি,১৯৩২ দ্রঃ “সংগীত চিত্তা”-পৃ 282): 

“সংগীতের সঙ্গে কাব্যের একটা জায় গায় মিল নেই । সংগীতের সমস্তুটাই অনির্বচণীয়। কাব্যে 
বচণীয়তা আছে সে কথা বলা বাহুল্য; অনির্বচণীয়তা সেইটেকেই ABA করে হিল্লোলিত হতে 
রসের গাঠ বেঁধে দিয়েছে ছন্দ। পরস্পরকে বলিয়ে নিয়েছে__“যদেতদ্‌ হৃদয়ং মম SHY হৃদয়ং 
তব PANS এবং অবাক বাধা পড়েছে ছন্দের মাল্য TARTAN” 

তার সংগীতের এই অনির্বচণীয় রূপ ও রস-__সম্পদের কথা ভেবেই কবিনিরস্ত হয়েছিলেন 
তার ইংরেজি তর্জমা করা থেকে । আর কবি স্বয়ং যেখানে নিরস্ত হয়েছিলেন, সেখানে অন্যেরা কি 
করে সাহস পাবেন সে-কাজে। তবুও নানা সাময়িক প্রয়োজনে কবিকেও তার কিছু গানের ইংরেজি 
তৰ্জমা করতে হয়েছে। গুণমুক্ধ ভক্ত অনুগামীরাও কেউ কেউ সে-কাজে তাকে সাহায্য বা সহযোগীতা 
করার চেষ্টা করেছেন, যদিও কবি নিজে তাতে খুব WSS হ'তে পারেননি, বিশেষ করে যে সব 
সংকট’ শীর্ষক ভাষণের শেষে “এ মহা মানব আসে’ গানটির ইংরেজি তর্জমার কথা এখানে উল্লেখ 
করা যায়। উল্লেখযোগ্য, রামানন্দবাবু সমগ্র ভাষণটির সঙ্গে গানটিরও ইংরেজি তর্জমা করার 
জন্য (‘মডার্ণ রিভু’-তে প্রকাশের জন্য) অমিয় চক্রবতীকে অনুরোধ জানালে অমিয়বাবু তার 
খসড়া তর্জমাটি অনুমোদনের জন্য কবির কাছে পাঠিয়ে দেন। সেটি ছিল এই : 

"Supreme Man comes 

Earth's grass shivers with joy 

Sweeping across the dust 

In the heavens sound the trumpet 

In the world of man the drums of 

victory are beaten 
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The hour has arrived for the Great Birth 

Today the gates of night's for tress 

Crumble into dust — 

On the crest of awakening dawn 

assurance of new life .P 

Proclaims “Fear Not .” A 

The great sky resounds with poems of 

victory 

To the coming of Man .' 

বলা বাহুল্য. কি এই CEANA ঠিক অনুমোদন করতে পারেননি | রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় 
তিনি ঠিক কতখানি নিজ হাতে সংশোধন বা পরিমার্জন করেছিলেন, বলা শক্ত | তবে Crisis In 
Civilization পুস্তিকায় এই গানটি পরিমার্জিত হয়ে যেভাবে ছাপা হয়েছিল, সেটি এই : 

The Great One Comes 

Sending shivers across the dust of the Earth. 

In the heavens sounds the trumpet, 

in the world of man the drums of A 

victory are beaten, 
The hour has arrived for the great 
Birth, 

Today the gates of night’s fortress 

crumble into the dust— 

On the crest of awakening dawn 

assurance of new life 

proclaims “Fear Not.” 

The great sky resounds with poems of 

victory to the Coming of Man. 

রবীন্দ্রনাথ তার ‘গীতবিতানে'র অর্থাৎ গানের ইংরেজি তর্জমার ব্যাপারে কেন যে ইচ্ছুক বা 
আগ্রহী ছিলেন না, তার কারণটা আমরা সকলেই বুঝতে পারি। কিন্তু আজ তো রবীন্দ্রসংগীত Y 
রবীন্দ্রনাথ কিংবা তার উত্তরাধিকারী বা স্বত্বাধিকারী কারও ব্যক্তি গত সম্পত্তি এমন কি দেশেরও 
একাস্ত সম্পত্তি নয় । বৃহত্তর স্বার্থের প্রয়োজনে রবীন্দ্রসংগীতের তর্জমার প্রয়োজনের তাগিদ আজও 
যদি আমরা অনুভব না-করে থাকি, তাহলে সেটাকেই বলব মূঢ়তা। এ দায়িত্ব আজ বিশ্বভারতী 
কর্তৃপক্ষের, একথা কোনোমতেই অস্বীকার করা যায় না। 

একথা ঠিক কবির মৃত্যুর পর প্রশান্ত মহলানবিশ, অমল হোম, অমিয় চক্রবর্তী, কৃষ্ণ কৃপালনী, 
ক্ষিতীশ রায় প্রমুখ কবির স্লেহধন্য অনুগামীরা রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সৃষ্টিকর্মের ইংরেজিতে তজর্মা 
করেছেন | তবে তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গানের সংখ্যা খুবই কম। 

অবশ্য এ প্রসঙ্গে কবির ন্নেহধন্যা সুধাময়ী দেবীর* মুখোপাধ্যায়) একক ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার কথাটা 
উল্লেখ না-করলে অন্যায় হ'বে। সুধাময়ী দেবী শিক্ষকতা এবং নানা গঠনমূলক কাজের মধ্যেও 
নীরবে একটার পর একটা রবীল্ত্রসং গীতের ইংরেজি SEIT কাজে অগ্রণী হয়েছিলেন- _একাত্তভাবে 

সান্তরিক তাগিদ থেকেই। ১৯৮১ সালে তারই একগুচ্ছ ইংরেজি 
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তর্জমা (৪৫টির মত) প্রকাশিত হয়, তার সুযোগ্যপুত্র (প্রয়াত) অধ্যাপক বিশ্বপ্রিয় মুখোপাধ্যায়ের 
আগ্রহাতিশয্যে। সুধাময়ীর শুধু ইংরেজি ভাষায় অসামান্য দখলই ছিল না, তিনি নিজেও ভালো 
রবীন্দ্রসংগীত জানতেন এবং গাইতেও পারতেন | ' Some Songs of Rabindranath Tagore’ 
_ এরই শিরোনামে সুধাময়ীদেবীর একগুচ্ছ রবীন্দ্রসংগীতের ইংরেজি তর্জমা প্রকাশিত হয়েছিল 
(বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের অনুমতিব্রমেই, অবশ্য তা ব্যক্তিগত বা ‘limited private 


circulation'এর শর্তেই) এখানে তার তালিকাটি কৌতূহলী পাঠকদের অবগতির জন্য দেওয়া 


হল: 


১। SIN জাগ’ রে জাগ সংগীত 

২। কুল থেকে মোর গানের তরী 

৩। এই বুঝি মোর ভোরের তারা 

৪। গানের সুরের আসনখানি 

@ | দিনের বেলায় বাশি তোমার 

৬। তুমি ডাক দিয়েছ কোন্‌ সকালে 

৭| আমার যে গান তোমার পরশ যাবে 
৮। পথে যেতে ডেকেছিলেন মোরে 

৯। ছিন্ন পাতার সাজাই তরুণী 

১০। পাতার ভেলা ভাসাই নীরে 

১১। তোমার আমার এই বিরহের অস্তরালে 
১২। চোখ যে ওদের ছুটে চলে গো 
১৩। পাখি আমার নীড়ের পাখি 

১৪। জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে 
১৫। তোমার সুরের ধারা ঝরে 

১৬। তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভরে 
১৭। তাহারে আরতি করে চন্দ্র তপন 
১৮ | মহারাজ, একি সাজে এলে 

১৯। ওগো, পথের সাথি নমি বারম্বার 
20 | শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে? 
২১। মধ্যদিনে যবে গান 


২৪ | আজি বরিষণ-মুখরিত শ্রাবণ-রাতি 
২৫। এসো গো, জ্বেলে দিয়ে যাও প্রদীপখানি 
২৬। আমার দিন ফুরালো 

২৭ | ছায়া ঘনাইছে বনে বনে 

২৮। বহু যুগের ও পার হতে 

২৯। দেখো শুকতারা আখি মেলি চায় 
৩০। আলোর অমল কমলখানি 

৩১ | আমার নয়ন-ভুলান এলে 

৩.২ | আমার রাত পোহালো শারদ BITS 
OS | হেমস্তে কোন্‌ বসস্তেরই বাণী 

O8 | যখন মল্লিকাবনে প্রথম ধরেছে কলি 
৩৫ | শিউলি-ফোটা ফুরোল যেই 

Ov | এল যে শীতের বেলা AAA পরে 
৩৭। আমরা নূতন প্রাণের চর 

৩৮ | দখিন হাওয়া জাগো জাগো 

Od | আজি বসস্ত জাগ্রত দ্বারে 

৪০। রঙ লাগালো বনে বনে 

৪১। তুমি কোন পথে যে এলে পথিক 
৪২। ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে 
৪৩। চলে যায় মরি হায় বসস্তের দিন 
৪৪। না, যেয়ো না, যেয়ো না কো 





২২। হৃদয় আমার, ওই বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় ৪৫। দিনগুলি মোর সোনার খাঁচার 


২৩। এসো শ্যামল সুন্দর 


এখানে সুধাময়ী দেবীকৃত ইংরেজি তর্জমার প্রথম ৫টি অংশ-বিশেষ (এই তালিকার) 


রবীন্দ্রসংগীতের উদ্ধৃতি দেওয়া হল 


|) Wake up. O thou Angel of Music, 
Let our hearts swell with waves of song, 
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And letathe flow of harmony fill. 

The bower of our hearts with love and Joy. 
Let the wings of the seven notes untold. 
And spread over earth and sky, 

And let them flutter with rapturous bliss 
Come, O thou! leaveenly Muse 

Fill the universe with hallelujah 


2) I launch my boat of songs on the sea 
With sails on 
| will go not where the cuckoo sings 
Under the shade of a tree 
Nor will my boat stop 
Where the village housewife comes to fetch water 
I sail the boat on towards the blue waves 
Of playful Death. 
O my vina, you are now the only companion of mine 
Who cares if we cannot see each other in the dark? 
I sail not where flowers are plucked 
From the branches of a tree in a grove, 
Nor where creepers swing 
With flowers outside a window. 
I launch my boat on the sea where flowers of music 
Bedeck the endless sky. 


3) Is this my morning star 
Come in guise 
Of the evening star? 
It gazes at me 
With its eternal smile. 
It had gone 
I could not see it in the morning ; 
It had gone on a lone voyage. 
It has now anchored its boat 
On the shore of darkness 
Beyond the sea of light 


4) O my beloved guest! 
| have spread my musical carpet 
For you to sit on. 
The bird in early dawn 
Calls you everyday 
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As you come here, 

Anchoring your boat 

On the shore of morning light; 
Do stand at my door 

And listen to my moming song 


5) You played maifold tunes 
On your flute at daytime, 
The melodies touched my heart, 
But you remained after, 
I asked passers-by 
... Who was playing such tunes’... 
They gave me various deceptive names, 
I roamed from door to door. 
বিশেষজ্ঞরাই বলতে পারেন, সুধাময়ী দেবী-কৃত এইসব তর্জমা কতখানি সার্থক ও মূল 
ভাবানুগ হযেছে কিন্ত একক প্রচেষ্টায় সুধাময়ী দেবী নীরবে একটির পর একটি গানের যে ইংরেজি 
তর্জমা করে গিয়েছিলেন, তেমনি অন্ততঃ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ও প্রকৃত অধিকারীর চেষ্টায় কি 
রবীন্দ্রনাথের শ’পাচেক নির্বাচিত গানেরও ইংরেজি তর্জমা প্রকাশ করা যায় না? তার রোমান 
হরফেও তো 'স্বরবিতানে’রও স্বরলিপিগুলি লিপ্যস্তর (Trainsliteration) প্রকাশ করা ATA | 
কবে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের সে দিকে নজর পড়বে, জানি না। S 
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২। পত্রথানি অলাদিকুমার AGATA সত্তর TIPS উপলক্ষে ইন্দিরা সংগীত শিক্ষারতন SSF অনুষ্ঠান YS A 
প্রবগশিত- লেখক | 

৩। বিগত '৬০-এর দশকের শেবভাগে আমতীতিণা পুরোহিত (বর্তমান পশ্চিম জামাশিতে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের 


কাছে সমগ্র রবীত্রসঙ্গীতের staff notification~9 প্রকাশ করার পরিকল্পনা দিয়েছিলেন | বলাবাহুল্য তার সে BGM 


৪। FAT দেবী শুধু 'রবীন্্-জীবনীকার ' প্রভাতবুম্মারের যোগ্যা সহযমিণীই ছিলেন না.__ তিনি নিজেও রবী 
সাহিত্যের একজন নিরলস গবেষক ছিলেন তিনি দুইখতে রবীন্্র-সাহিত্যের একটি তালিকাও প্রণয়ন করেছিলেন, 
অন্যতম ছিলেন /-_ লেখক 


নেপাল মজুমদার 0 ক-৩৫ 





রবীন্দ্রনাথের জীবন ও রচনা সম্পর্কে এই ভাষ্য রচনা করে অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় আমাদের 
কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। ৪৫০ পৃষ্ঠার বৃহদাকার এই বইটি রবীন্দ্রনাথের অত্যাশ্চর্য ব্যক্তিত্বের 
আলোচনা এক অসামান্য অবদান | আর ব্যক্তিত্ব বা পার্সন্যালিটি তো হাতে-পাওয়া জিনিস নয়, 
প্রধানত তা অর্জন করে ব্যক্তি নিজেই। শিল্পের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক প্রায় সব ক্ষেত্রেই আশিটি 
বছরের অবিরল সৃজনশীলতার বিস্ময়কর এই উদাহরণকে বুঝে নিতে এই বইটি সাহায্য করবে 
প্রচুর | যে-সব পাঠক বাংলা জানেন না কিংবা দেড়-শ বছরের বাংলার সাংস্কৃতিক-সামাজিক পট 
সম্পর্কে পরিচিত নন, তাদের ক্ষেত্রেই এটা বিশেষভাবে সত্য, যদিও এতে সমানভাবে উপকৃত 
হবেন এমনকী তার অধিকাংশ বাঙালি পাঠকেরাও, যারা রবীন্দ্রনাথের বিরাট বিশ্বে বাস করলেও 
তার বিস্তারে বিচরণ করেন নি বা গভীরে ডুব দেন নি। 

রকমের কবিতা, সব শ্রেণীর নাটক, গল্প, উপন্যাস, সমালোচনা বা বিশুদ্ধভাবে যা “বেল্‌ 

লেৎর’, সব রকমের গদ্য, সংগীত, গীতিনাট্য বা নৃত্যনাট্য-_এই যেন যথেষ্ট নয়- রবীন্দ্রনাথের 
সমগ্র দীর্ঘ জীবন ক্ষার্তিহীনভাবে নানা রকমের সামাজিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত কাজে 
কর্মে পূর্ণ | এবং নিছক মানব সমাজে বসবাসের কারণেই কীভাবে তিনি তার সঙ্গপ্রিয়তায় বহুজনের 
দাবি মেনে নিতেন নিরস্তর ও খুশি মনে, তা GES ক্ষুধার্ত প্রজন্ম’ অনুমান করতে পারবেন 
বিভিন্ন ধরনের মানুষের কাছে লেখা তার হাজার হাজার চিঠি থেকে। 

বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ সেই দুর্লভ সিদ্ধির গৌরবজনক উদাহরণ, যার মধ্যে কীটস বর্ণিত 
ইগোটিস্টিকল সাব্রাইম ও নেগেটিভ কেপেবিলিটির এক সৃষ্টিশীল মিলন-_ আধুনিক ভাষায় 
যাকে বলে অহম্‌ ও একাত্ম যোগের চিরদ্ধন্দের ক্রমান্বয়িত সমাধান, যার জীবনই ছিল এক মহান 
শিল্পরচনা-_আমাদের মার্কসবাদী বন্ধু হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তার রবীন্দ্র-বিষয়ক ছোট বইতে 
যে-কথা বলেছেন এই বহুমনা প্রতিভা সম্পর্কে __ যিনি নিজেই এক BAST | 

বইটি হঠাৎ পেয়ে খুশিই লাগল, কারণ নীহার রায় আমাদের আকাডেমিক জগতে একজন 
এডিয়েই চলেন কারণ শিল্পীরা তো জ্ঞানের জগতে যাযাবর বেদে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই কি আ্যান্টি- 
ইউনিভার্সিটি ধ্যানধারণার অগ্রদূত ছিলেন না, পশ্চিমে অনুরূপ আন্দোলন শুরু হওয়ার ঢের 
আগে? TAS, যেটা আলডুস হাক্সলি নিজেই আবিষ্কার করেছিলেন (‘ইণ্ডিয়ান লিটারেচার" Says 
৪), স্বাধীন ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-বিষয়ক ধারণা ও আদর্শ, যা তিনি 
বাস্তবে রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছিলেন, তা মূলত এস্টাবলিশমেন্ট বা প্রতিষ্ঠানের বিরোধী 
এবং সংবেদনের পক্ষে । যদিও এটাই গভীর কৌতুক, তার আদর্শের এমনই সাংগঠনিক রদবদল 
ঘটেছে আগাগোড়া যে, তা থেকে জন্ম নিয়েছে একটা আস্তো ইউনিভার্সিটি, খুবই প্রথাসিদ্ধ ধরনের, 

নীহাররঞ্জন রায়, যেটুকু আকাডেমিক দৌর্বল্য তার ছিল, তা পার হয়ে এসেছেন এবং আমরা 
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ভাষায় যে অসাধারণ বইটি লিখলেন, তাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্বরূপের গোটা ছবি পাঠক 
অবশ্যই পাবেন- শিল্পী হিসেবে তার পরিচয়, তাই মানুষ হিসেবেও, কারণ এ দুটো তো একই 
মহান সৃজনশীল এক্যের দুই দিক। 
পশ্চিমের ধনী দেশের পাঠকেরা হয়তো সুপ্রাচীন এই পার্থক্যের যথার্থ বুঝে উঠতেই পারবেন 
না, অথচ নীহারবাবু ভারততত্বিদের সহজ ঘনিষ্ঠতায় তাকেই তো প্রয়োগ করেছেন__ আমাদের 
মহান শিল্পীর এই গৌরবময় সমগ্রতা, কর্মরত জীবনে বহুধা বৈচিত্রের CASA এবং সাতদশক ধরে 
তার বিস্ময়কর জীবন, এই সব কিছুকে প্রকাশ করতে | সত্যিই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, নীহারঞ্জন 
রায়ের কথায়, এক মহান “চক্রবর্তিন্‌্* তার ‘ape’ ও বৈচিত্রের কারণে । তিনি নির্ভুলভাবে 
দেখিয়ে দিয়েছেন, মহত্বের চতুর্থ উপাদান হচ্ছে ব্যক্তির সৃজনশীল সক্রিয়তা এবং তার দৈনন্দিন 
বাস্তব জীবন এ-দুইয়ের এক্য ও সুষমা | নীহারবাবু সঠিকভাবে বলেন, রবীন্দ্রনাথের কাছে শিল্প 
হচ্ছে আত্ম-কে পরিশীলিত করার একটি প্রয়োজনীয় উপায় বা অনিবার্য পন্থা | এর সঙ্গে আমরা 
যোগ করতে পারি $ এটা পেরেছে, যদিও, কিংবা বলা যায়, কারণ, তিনি স্বভাববশেই 
তার নিজের সৃজনকর্মকে দেখতেই পারেন পূর্ণরূপে, স্বয়ংসম্পূর্ণতায়, MSS সৃজনের কালে | 
অনুমান করা যায়, লেখক ঠিক কি-অর্থে বলেছেন “চর্চা” ও “চর্যার কথা এবং দেখাচ্ছেন 
কেন রবীন্দ্রনাথ খুব তাডাতাড়িই আচার্য বনে গেলেন। সত্যি বলতে কি, নীহাররঞ্জন রায়ের 
বইয়ের প্রথমাংশ বহু পাঠকের কাছেই উন্মোচন বলে গণ্য হবে । পুরস্কৃত বোধ করবেন সকলেই | 
সমস্ত পাঠকই কৃতজ্ঞ বোধ BATA | “প্রস্তাব” নামক বিস্তৃত ও সুচিন্তিত অধ্যায়টি তিনি লিখেছেন 
বলে। এবং তার পরের আরো তিনটি অধ্যায়___সব মিলিয়ে গোটা বহয়ের প্রথম ভাগ। 
রবীন্দ্রবিষয়ক খুব কম বইতে ই এই মহৎ শিল্পী এবং শিল্পের বিচিত্র রূপে ও বিভিন্ন পর্যায়ে 
তার এই যে মহৎ জীবন সে সম্পর্কে এরকম HAAS উপলব্ধি মিলবে নীহাররঞ্জন রায় প্রচণ্ড 
এই শিল্পব্যক্তিত্তের দ্বন্দ্ব বিষয়ে খুব দ্রুত কিন্ত যথাযোগ্য ধারনা এনে দিয়েছেন, যদিও তিনি এই 
‘গতি’-কে বলেছেন সর্পিল। আমার আশঙ্কা, এটা একটু বিভ্রান্তিকর | তাই তো উচ্চতার অন্ধগলি 
থেকে তাকে বলতে হয় £ এই বিবর্তনের কোন গন্তব্য থাকে না। প্রবলভাবে বেঁচে থাকেন যে 
শিল্পী, তার কেন থাকবে অন্তিম লক্ষ্য, কেন পৌছাবেন তিনি ‘শেষ’-এ? আর রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও 
কি আমরা অনুভব করি না এক ধরনের লক্ষ্যে পৌঁছালোই, এক ধরনের সম্পূর্ণ তা, যা প্রায় তার 
যুগেরই প্রতীক__একটি এঁতিহাসিক স্থিরবিন্দু যেন বৃত্টাকে সম্পূর্ণ করছে-_অস্থির তার শেষ 
কয়েক বছরের সৃষ্টিতে, একের পর এক সামাজিক পরিবেশের মায়াকে ছাড়িয়ে সমস্ত প্যাশন 
যেমন সংহত, TH প্রান্তিক ‘রোগশয্যা'য় ‘আরোগ্য’ 'কালাস্তর' বা “সভ্যতার সংকট’-এ? 
পটভূমি” ‘প্রভাব’ “বিশ্বচরাচরের আইনপ্রণেতা'__এই সব অধ্যায়ের পর নীহাররপ্জন রায় 
এনে দিলেন রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী ও বিরাট সৃষ্টির নিপুণ ও বিশদ বিবরণ। এই বারটি অধ্যায় 
বিশেষভাবে উপকারী যারা বাংলা পড়তে পারেন না তাদের পক্ষে যেমন, তেমনি যারা তার ১৩০ 
টি বই সম্পর্কে অল্পবিস্তর জানেন তাঁদের পক্ষেও | নীহারবাবু রবীন্দ্রনাথের ছবির কথাও ভোলেন 





নি___রবীন্দ্রনাথের নাট্য বা নৃত্যনাট্য প্রযোজনাগুলিও | তার সমস্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে একমত কেউ 
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নাও হতে পারেন, যেমন বলা যায়, ৮৮০৫ শল্লীব্যক্তিত্রের সামশ্রীকতায় রবীন্দ্রনাথের H- 
হাজারেরও বেশী দুঃসাহসিক ছবির তাৎপর্যময় ভূমিক সম্পর্কে মূলা়ণ। বোধ হয় নীহারবাব 
ভারতীয় সংস্কৃতির যুগ প্রাচীন আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণার সঙ্গে ব্যাপক অস্তরঙ্গতার কারণেই, সাধারণ 
শিক্ষিত পাঠকদের প্রথাবিরোধী চিন্তার সঙ্গে মতৈক্য আশা করে না। যেমন, রবীন্দ্রনাথের গোড়ার 
দিকের দুটি কাব্যগ্রন্থ 'কড়িও কোমল’ এবং “মানসী প্রসঙ্গে তার পক্ষপাতী পাঠক__সেই আশু 
চৌধুরী ও প্রিয়নাথ সেনের আমল থেকে আমাদের যুগ পর্যস্ত__বাস্তবের শরীরী স্তরে ব্যক্তিগত 
প্রেমের সাহসী ঘোষণা, যা আমাদের সাহিত্যে খুবই নতুন, তাতে রোমাঞ্চিত হয়েছিলেন। কিন্তু 
পরিতাপের বিষয় এই যে, ভিক্টোরীয় নীতিবাদী প্রতিক্রিয়ায়, তার পিতা যে আবহাওয়া গড়ে 
তুলেছিলেন তার ধর্মীয় প্রভাবে, এমন কি নর-নারী সম্পর্কের বিপজ্জনকতা নিয়ে বড়’দার উপদেশ 
ও তার ধাক্কার পরিণামে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও সব সময় ছিল একধরণের স্বাত্বিক আত্ম সংকোচন | 

ঠিক সেরকমই, কেউ অবাক হয়ে ভাবতে পারেন নীহারবাবুর মধ্যে যে বোধ রয়েছে তা তো 
আকাডেমিক জগতে সুলভ নয়, তা সত্তেও কি করে তিনি তুচ্ছ করলেন “ক্ষণিকা’র কাব্যমূল্যকে? 
অথচ এর গভীর আয়রনি ও উইট, পুরোনো ও গতানুগতিক আলংকারিকতার যুগে এর সম্পূর্ণ 
মুক্ত বাকৃছন্দ ও ইডিয়ম বাংলা সহিত্যে অনন্য । ঠিক সেই রকমই ‘পলাতকা’র নবীন বিষয় ও 
ছন্দও যথাযোগ্য মর্যাদা পেল না। যেমন পায়নি সেই অনুপম গদ্যে লেখা, শুধু লিরিক্যাল উপন্যাসই 
নয়, বাংলা সাহিত্যের স্বভাব বিরোধী অথচ সঙ্গে-সঙ্গে এত অকপট ও হৃদয়স্পর্শী লেই ‘চতুরঙ্গ’ | 

কিন্ত এরকম একটি সহায়ক ACSA লেখকের সঙ্গে কলহ করা চলেনা | অবশ্য কেরালা 
বিশ্ববিদ্যালয় এই গ্র্ছের দ্বিতীয় সংস্করণ বের করবেন শিগগিরি এবং তখন মুদ্রণ প্রমাদের সঙ্গে- 
সঙ্গে তারিখের বা অন্যান্য খুঁটিনাটি তথ্যের ভুল যথোচিত সংশোধিত হবে । দু-একটি উদাহরণ 
দেওয়া যায়। নীতু নিশ্চয়ই ১৯২৬-এ মারা যায়নি । আর যে-সময়ে এ শোক সংবাদ এল, তখন 
লেখকই বাকি করে উপস্থিত থাকবেন জোডার্সাকোয় £ অথবা ‘নৈবেদ্য’ কবে বেরিয়েছে? কিন্তু 
এইসব ছোটখাটো প্রশ্ন এই উপকারী বইটির মূল্য কমায় না__কারণ এই বইতেই তো আছে 
রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্মের ভিশন-এর সম্পূর্ণ রূপ, সেই বিশাল সমগ্রতা যা হৃদয়ঙ্গম করা যায় 
কেবল বহু বছরের নিমগ্ন সাধনায় । বিরাট শ্রম সাধ্য যত্বের পরেই সম্ভব এই রকম একটা ঠাসা বই 
লেখা। 

কেরালা বিশ্ববিদ্যালয় নিশ্চয়ই ধন্যবাদার্হ, কারণ অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়কে তারা ঠাকুর 
অধ্যাপক হিসেবে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং সেই বক্তৃতামালাকে ছাপিয়েছেন 
এই ABA | ** 








10 ড. নীহাররঞ্জন রায়ের লেখা ‘An Artist in Life’ প্রস্থ প্রসঙ্গে ইন্ডিয়ান লিটারেচারে' 
প্রকাশিত ইংরেজী রচনার অরুণ সেন কৃত অনুবাদ | 
0 কৃতজ্ঞতা_ পরিচয়, ‘মে’ ১৯৮৫ 
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প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরই আমাদের প্রজন্মের কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম ছড়িয়ে পড়ে। 
১৯১৩ সালে কবির নোবেল পুরস্কার লাভ, ১৯১৯ সালে তার নাইট উপাধি ত্যাগ এবং একটি 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা যেখানে শিক্ষার্থীরা গাছের নীচে প্রকৃতির মাঝে বসে পড়াশুনা 
করছে-_ইত্যাদি সত্ত্বেও পাঞ্জাবী, উর্দু বা ইংরাজীতে তার কোন গ্রন্থ আমাদের অমৃতসর শহরে 
ছোটবেলা আমরা পাইনি! 

কবির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় লণ্ডনে যখন আমি দর্শন শাস্ত্র নিয়ে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে 
পড়াশুনা করছি। একদিন টাইমস পত্রিকায় দেখলাম যে, কবি রবীন্দ্রনাথ উইলিয়ম বমেনস্টাইন 
এর বাসভবনে তার কিছু কবিতা পাঠ করবেন | সঙ্গে সঙ্গে আমি অধ্যাপক বমেনস্টাইনকে ফোন 
অধিবিদ্যা (Indian metaphysics)সব্বন্ধে আরো বেশী উৎসাহিত করে তোলে । আমার মনে 
আছে যে উর্বশী কবিতাটি আমার মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল | অন্য কবিতাগুলি ঠিকমত বুঝতে 
পারিনি । তবে সেদিন এটি বুঝেছিলাম যে, রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় আদর্শ এবং উপনিষদ-এর দ্বারা 
দারুনভাবে প্রভাবিত। 

সেদিনই কবি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনি লণ্ডনে কি করছেন, আমি উত্তর দিয়েছিলাম 
Following your footsteps, অর্থাৎ আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করছি । তিনি জানতে চেয়েছিলেন 
আমি লেখালেখি করি কিনা । আমি বলেছিলাম যে, আমি চিত্রকলার উপর একটি বই লিখেছি। 
এছাড়া কবি ইকবালের কবিতাগুলির উপর কাজ করছি। সেদিনই আমি কবিকে বেদাস্ত দর্শনের 
কিছু সমালোচনা করেছিলাম! তিনি আমার এই সমালোচনা শুনে বলেছিলেন-_ The intellect 
must Surrender. 

একবার কোলকাতার হাওডা স্টেশনে কবির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল | লণ্ডনে আমাদের 
দু'জনের একটা সাধারণ সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতকারের পরে কবি যে আমাকে চিনতে পারবেন সেটা 
কল্পনাও করতে পারিনি | আমি তার MSY ব্যস্ততার মধ্যেও তাকে বলেছিলাম আপনাকে আমার 
অনেক কথা বলার আছে। তিনি বলেছিলেন “শার্তিনিকেতনে কয়েকদিনের জন্য আসুন? । 

১৯৩৮ সালে আমি শার্তিনিকেতনে গিয়ে কবির সঙ্গে দেখা করি । সেই সময় প্রগতি লেখক 
সংঘের একটা সম্মেলন কোলকাতায় হবে । সভাপতির ভাষণ দেবার জন্য আমি কবিকে অনুরোধ 
করি। কবি লিখিত ভাষণ পাঠিয়েছিলেন | কিন্তু অসুস্থতার জন্য আসতে পারেননি | একটা দারুন 
স্বপ্ন নিয়ে আমি বোলপুর গেলাম। স্বপ্ন এই কারণেই যে, আমি কবির মনের সন্ধান পাবো। কারণ 
এতদিন ধরে আমি তার সৃষ্টির অনুবাদই পড়ে আসছি। কবি আমাকে একজন বিশেষ অতিথি 
হিসেবে তাদের অতিথিশালায় রাখলেন | 

একদিন বিকেলে যখন তার সঙ্গে কথা বলতে যাই তখন দেখি তিনি পেইন্টিং করছেন। 
আমাকে দেখালেন তিনি দুটি দানব একেছেন। তিনি বলেন এরা রয়েছে সর্বত্র। তিনি আমাকে 
বলেন সম্প্রতি কিছু লিখেছি কি না। জবাবে আমি বললাম সম্প্রতি আমি আমার পিতামহের গ্রাম 


যাংশা ৪৬ পৃষ্ঠায় 
মুলুক বাজ আনন্দ ৫ ক৩৯ 
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হয় নি; কিন্তু যেটুকু হয়েছে, সেটুকু বুদ্ধি খাটিয়ে ব্যবহার করতে পারলে তার eters সম্পর্কে 
কিছুটা ধারণা করা যায় | 

শুরুটা ‘কালেক্টেড পোয়েম্‌স Site প্রেজ অব্‌ রবীন্দ্রনাথ Genta’ দিয়ে__১৯৩৬-এ 
ম্যাকমিলান প্রথম প্রকাশ করেছিলেন, পুনর্মুদ্রিত হয়েছে বহুবার । এই বইটির মুশকিল হলো, 
অনেক পাঠক ভাবেন-_এই হলো টেগোর। তার রচনা সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা এ থেকে 
বার করে নেওয়া ATA | আমার পেঙ্গুঈনের বই, “রবীন্দ্রনাথ টেগোর $ সিলেক্টেড CATITA (১৯৮৫, 
পরিমার্জিত ১৯৮৭)-এর ভূমিকায়, এবং বিশ্বভারতী কোয়াটরিলি, ৪২ খণ্ড (১৯৭৬)-এ একটি 
প্রবন্ধ 'টেগোরস্‌ পোয়েছি ইন ইংলিশ ট্রানশ্লেসন'-এও আমি টেগোরের নিজের অনুবাদের 
অপর্যাপ্ততার কথা লিখেছিলাম | কখনো-কখনো টেগোরের নিজের অনুবাদ নিশ্চয়ই সুন্দর এবং 
গীতিময়, এবং “গীতাঞ্জলী” সত্যিই সার্থক। অনেক পাঠক, বিশেষত তারা, যেমন একেশ্বরবাদীরা. 
যারা বিশেষ প্রয়োজন বা সমবেদনায় এর কাছে আসেন, তাদের কাছে এটি মহামূল্যবান হয়েই 
থাকবে। কিন্তু টেগোর যথাযথভাবেঅনুবাদ করেননি; তার অনুবাদ প্রায়ই মূলের থেকে Ba, তার 
শব্দ ব্যবহার পুরোনো হয়ে গেছে; আর তার রচনার আধ্যাত্মিক ও মরমিয়া ধারাটির উপর ঝোঁক 
পড়েছে অন্য যে-দিকে তার দক্ষতা তার বদলে | নাটকগুলি বিশেষ করেই মিথ্যে ধারণা করে দেয় | 
বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি, ৪৫ খণ্ড ৫১৯৭৯)-এ একটি প্রবন্ধে আমি “বিসর্জন” (১৮৯০)-এর 
তুলনা করেছিলাম ইংরেজি অনুবাদ “স্যাক্রিফাইস*-এর সঙ্গে, এই দুই-এর NAIMA আমি 
বিস্মিত হয়েছিলাম | 

“দি পোস্ট অফিস’ অনুবাদটি আদৌ টেগোরের করা নয়, এটি করেছিলেন দেবব্রত মুখার্জি, 
১৯১৪-য় ডব্লু, বি, ইয়েটুস-এর ভূমিকাসহ আয়ারল্যাণ্ডে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল | উৎস বা যে 

ংলা বইগুলো থেকে অনুবাদগুলো করা হয়েছে, কালেক্টেড পোয়েমস্ BINS প্লেজ' সে-ব্যাপারে 
কোনো তথ্যই জানায় না। WS টেগোর যে মূলত বাংলায় লিখেছিলেন, তাই কোথাও উল্লেখ 
CAS | আমার মনে হয়, আমরা যদি ইংরেজ টেগোর’কে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে চাই, তাহলে 
ভূমিকা ও টাকাসহ টেগোরের ইংরেজি অনুবাদ ও লেখার একটি নতুন সমালোচনামূলক, নির্বাচিত 
সংস্করণ করা দরকার দুবার আমি ম্যাকমিলানের কাছে এই প্রস্তাব করেছিলাম, সফল হই নি। 

তার জীবদ্দশায়, নিজে ছাড়া, টেগোরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অনুবাদক ছিলেন এডওয়ার্ড 
টমসন। ভার বই “রবীন্দ্রনাথ টেগোর £ পোয়েট Gre ড্রামাটিস্ট' (পরিমার্জিত সংস্করণ ১৯৪৮) 
বহু বছরের কাজের ফল। বইটিতে অনুবাদ ছড়িয়ে আছে, তার কয়েকটি আবার আলাদা করে 
টমসন-সম্পাদিত কবিতাপুস্তিকামালায় (দি অগাষ্টান বুক্‌স wey পোয়েট্রি) ১৯২৫-এ প্রকাশিত 
হয়েছিল। সতেরো বছর আগে, তখনো আমি বাংলা শেখার কথা ভাবিই নি, একটি সেকেণ্ড হ্যাণ্ড 
বই-এর দোকানে আমি এই পুর্তিকার একটা কপি পাই, সেটা আমি রেখে দিই। শৈলীগতভাবে 
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৮মসনের অনুবাদ 'এডওয়াডীয়ি” পুরোনো ধারার, eT a ee SE 
পুস্তিকার ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন £ 
পশ্চিমের কাছে টেগোর শুধু এক মরমিয়া কবি হিসেবে পরিচিত। তার নিজের অনুবাদে তার 
বহুমুখী প্রতিভার যে-দিকশুলো ধরা পড়েনি আমি সেগুলিই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি । এই সংকলনের 
নুন’ এবং ‘সি-ওয়েভস’-এর মতো কবিতা থেকে দেখা যায় যে এই ভারতীয় তার তরুণতম 
পশ্চিমী সমকালীনদের মতোই পর্যবেক্ষণশীল ও বিষয়মুখী। 

এখানে কয়েকটি কবিতা আছে, বিশেষত “সিন্ধুতরঙ্গ' (সি-ওয়েভস) এবং বিখ্যাত উর্বশী”, 
যা আমি অনুবাদের চেষ্টাই করতাম না, কেননা আমি মনে করি না আমি টমসনের থেকে ভালো 
করতে পারতাম | 

আমার নিজেরটা ছাড়া, কিংবা “দি হাউসওয়ার্মিং ote আদার সিলেক্টেড রাইটিংস'-এ অন্তর্ভূক্ত 
বিবরণধর্মী কবিতাগুলি বা ডেভিড কেভেট-এর ছোট ও পরীক্ষামূলক বই “দি শেল ope দি রেন' 
(SHIT Ste আনউইন, ১৯৭৩) বাদ দিলে, টেগোরের সাম্প্রতিক অনুবাদের জন্য আমাদের 
যেতে হবে, বাংলা যাঁদের মাতৃভাষা, তাদের কাছে। নিজের মাতৃভাষা ছাড়া অন্যভাষায় কবিতা 
অনুবাদ করা প্রচণ্ড দুরূহ (ইংরেজি মাতৃভাষা যাঁদের, তারা কজনই বা পেরেছেন £) তবুও বাডালীরা 
বেশ কটি মূল্যবান অনুবাদ করেছেন। ‘কালেক্টেড পোয়েম্স She প্লেজ’-এর মতোই সমস্যাটা 
হলো উপস্থাপনার ।টরোন্টোর রবীন্দ্রনাথ টেগোর লেকচারশিপ ফাউন্ডেশন একটা দরকারি কাজ 
করতে পারে- অন্যান্যদের মধ্যে শ্যামলী" (১৯৩৬)-তে শীলা চ্যাটাজরি, হুমায়ন কবীরের সংকলন 
“ওয়ান হাগ্ড্েড আযাণ্ড ওয়ান” (এশিয়া পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৩)-এ ক্ষিতীশ রায়, অরবিন্দ বোস 
ও আরো অনেকের, অরুণা চক্রবতীরি টেগোরের গানের সংকলন (বৈতালিক, ITI, ১৯৮৫) 
থেকে সেরা অনুবাদের একটা নির্বাচন। নির্বাচিত কবিতাগুলির সঙ্গে সংক্ষিপ্ত টাকা থাকতে পাবে, 
যদি সম্ভব হয় মুখোমুখি পাতায় বাংলা মূল রচনা ক্যাথরিন হেনের প্রকাশিত “রবীন্দ্রনাথ টেগোর £ 
এ বিবলিওগ্রাফি' আমেরিকান থিওলজিক্যাল লাইব্রেরি আসোসিয়েশন, ১৯৮৫) থেকে অনুবাদের 
খোজ পাওয়া সহজতর হয়ে গেছে নর্দার্ন ইলিনয়েস ইউনিভার্সিটির ইংরেজি বিভাগ থেকে প্রকাশিত 
আযানালিটিক্যাল WS এন্যুমেরেটিভ বিবলিওগ্রাফিতে ১৯৮৭ সালে আমি এটির বিস্তৃত আলোচনা 
করেছিলাম)। টেগোরের কোনো বিশেষ কবিতার ইংরেজি অনুবাদ যাঁরা খুঁজে বার করতে চান, 
তাদের জন্য আছে সুধাময়ী মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র রচনার ইংরেজি অনুবাদ সূচী (“লিস্ট অব 
ইংলিশ ট্রানশ্রেসন্স অব্‌ রবীন্দ্রনাথস্‌ ওয়ার্কস্* নিউ আর্ট প্রেস, বোলপুর ১৯৭৬)। 

BESS পোয়েম্স SING প্রেজ'-এর থেকেও টেগোরের গদ্য রচনার অনুবাদের ক্ষেত্রে 
একটা দুর্ভাগ্যজনক ধারণা চালু আছে যে, বর্তমানে প্রাপ্তব্য অনুবাদগ্ডলি যথার্থ, যেমন সত্তর বছর 
আগে ম্যাকমিলান দ্বারা প্রকাশিত সংকলন থেকে ছোটগল্প-লেখক টেগোরের পরিমাপ পাওয়া 
যাবে। আমি নিজে সম্প্রতি ছোটগল্পগুলি নিয়ে কাজ করেছি। সমস্যাগুলি আমি জানি; টেগোরের 
বিস্তৃত গদ্যশৈলী আধুনিক ইংরেজিতে সহজে আসে না, আর তার কবিতা ও গানের তুলনায় তার 








_গল্পগুলি তাদের সামাজিক প্রসঙ্গের সঙ্গে অনেক বেশি যুক্ত । কিন্ত পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ আমাদের খুবই 


দরকার | (ম্যাকমিলানের অনুবাদণগ্ডলোয় প্রায় প্রতি অনুচ্ছেদে ফ্রেজ এবং বাক্য বাদ পড়েছে), 
আর আমাদের দরকার সম্পূর্ণ নুতন এক সংকলন। বাংলাদেশে যে গল্পগুলি প্রিয়, সেগুলিই যে 


উইলিয়াম রাদিচে O ক-৪১ 





রি কা এ রাগ পূর্ণমূল্যায়নের 
পক্ষে মেরি লাগো, তরুণ গুপ্ত ও অমিয় চক্রবর্তী অনুদিত “দি হাউসওয়ার্মিং ire আদার স্টোরিজ’ 
(নিউ ইয়র্ক ১৯৬৫) একটি প্রয়োজনীয় প্রথম পদক্ষেপ | ছোট উপন্যাস যথার্থ মূল্য পেয়েছে কৃষ্ণ 
কৃপালনীর অনুবাদে, মেরি লাগো আর সুপ্রিয়া বারির “নষ্টনীড়েশর অনুবাদে (দি ব্রোকেন নেস্ট, 
ইউনিভার্সিটি অব মিসৌরি প্রেস, ১৯৭১)। সংক্ষিপ্ত হলেও, OA, ডব্লু, পিয়ার্সন আর সুরেন্দ্রনাথ 
টেগোরের করা টেগোরের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস “গোরা 'র অনুবাদ খুবই যথাযথ হয়েছে। 
“দি হোম sore দি eure’ ততটা তৃত্তিদায়ক নয়, আর এটা দুঃখজনক যে সত্যজিৎ রায়ের 
ফিল্মের সঙ্গে তাল মেলাতে পেঙ্গুইন FSA তাড়াহুড়ো করে বইটা আবার ছেলছে। 
উপন্যাস ছাড়া অন্য গদ্যরচনায় সংক্ষেপীকরণের সমস্যা কম | সুরেন্দ্রনাথ টেগোরের করা 
'জীবনস্মৃতি'র অনুবাদ (মাই রেমিনিসেন্সেস, ম্যাকমিলান, ১৯১৭) পড়তে আজো ভালো লাগে, 
দীর্ঘদিনের মধ্যে একে কেউ ছাড়াতে পারবে না। “ছিন্নপত্র থেকে তার নির্বাচন [্রিম্পসেস অব্‌ 
বেঙ্গল, ১৯২১)-ও পড়ার মতো; আর টেগোরের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্পর্কে যাঁরা উৎসাহী, তারা 
পড়বেন ইন্দু was “বিশ্বপরিচয়'-এর অনুবাদ (আওয়ার ইউনিভার্স, ১৯৫৮)। 
টেগোরের ইংরেজি গদ্যবক্তৃতা ও প্রবন্ধগুলি কি তার দার্শনিক ও ধর্মীয় ভাবনার যথার্থ 
পরিচয় দেয়? আমি নিজে বাংলা সমালোচনামূলক রচনার ম্বামান্যই পড়েছি, কাজেই এ প্রশ্নের 
উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় | তবে বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যের বিশিষ্ট পণ্ডিত, কলকাতার 
জাতীয় গ্রন্থাগারের পূর্বতন পরিচালক ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত কিছু কাল আগে যখন অক্সফোর্ডের 
ম্যাঞ্চেস্টার কলেজের যেখানে টেগোর “দি রিলিজিয়ন অব্‌ ম্যান” বিষয়ে হিবার্ট লেকচার 
দিয়েছিলেন) শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, আমি এ-বিষয়ে তার মত জানতে 
চেয়েছিলাম। তার উত্তর ছিল £ হ্যা, অবাঙালি পাঠকরা নিশ্চিত হতে পারেন যে ইংরেজি বক্তৃতা 
ও প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে তারা “প্রকৃত” টেগোরকেই পাচ্ছেন, যদিও তার কবিতা, গান ও উপন্যাসের 
আমি শেষ করছি একটি প্রিয়বস্ত, একটি কৌতূহল ও মাইলস্টোন দিয়ে । টেগোরের শৈলিক 
সার্থকতাকে বুঝতে চাইলে যে-কোনো ব্যক্তিকে পড়তে হবে নীহাররঞ্জন রায়ের “আযান আটিস্ট 
ইন লাইফ £ এ কমেন্টারি অন্‌ দি লাইফ oe ওয়ার্কস অব্‌ রবীন্দ্রনাথ টেগোর' (ত্রিবান্দ্রাম, 
সি iene ১৯৬৭)। এটি একটি প্রীতিময়, টগবগে বই, টেগোরের নিজস্ব মেজাজে 
পরিপূর্ণ, আর এই বইতে প্রথম ছবি হিসেবে আছে আমার প্রিয়, তার একটি ছবি । যারা টিগোরের 
সম্ভবত একেবারে প্রথম অনুবাদগ্ডলি সম্পর্কে আগ্রহী, তারা তা পাবেন রবি Waa ইকোজ ফ্রম 
ইস্ট GE ওয়েস্ট” (HAE, ১৯০৯) তে। এই ব্যাপক সংকনলটিতে মাইকেল মধুসূদন wea 
কবিতারও কয়েকটি অনুবাদ পাওয়া যাবে। মাইলস্টোনটি অবশ্য এখনো পোৌতা হয় নি রাস্তায়, 
আশা করি শীঘ্রই তা হবে। এটি হলো আজ পর্যন্ত ভারত A নারি ore reer See 
হাঙ্গেরীয় উপন্যাস, রোজা হাজানোস-জি”র “বেঙ্গল টুজ' (ফায়ার অব্‌ বেঙ্গল)-এর সম্প্রতি সমাপ্ত 
অথচ এখনো অপ্রকাশিত ইংরেজি অনুবাদ | ইসলামীয় পণ্ডিত জুলিয়াস জারমানাস শার্তিনিকেত। 
পড়িয়েছিলেন ১৯২৯ থেকে ১৯৩২ পর্যস্ত-_ লেখিকা হলেন তীর স্ত্রী। এটি একটি বিস্ময়কর +- 
পারা কাপর যারা 
করে GACA | 
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গ্রন্থপঞ্জি $ টেগোরের কী পড়তে হবে। 

0 কবিতা, গান ও এপিগ্রাম 

গীতাঞ্জলি (সং অফারিংস)-_-শীতাপ্লি, নৈবেদ্য, খেয়া, গীতিমাল্য ইত্যাদি থেকে £ অনুবাদ 
লেখক | দি ইণ্ডিয়া সোসাইটি, লণ্ডন, ১৯১২। 

দি গার্ডেনার-_ক্ষণিকা, কল্পনা, সোনারতরী ইত্যাদি থেকে £ অনুবাদ-_লেখক | ম্যাকমিলান 
BINS কোম্পানী, লণ্ডন, ১৯১৩। 

দি ক্রেসেন্ট মুন__-শিশু থেকে £ অনুবাদ লেখক | ম্যাকমিলান SHS কোম্পানী, AGA ১৯১৩ | 
লাভার্স গিফ্ট ote ক্রসিং-_বলাকা, ক্ষণিকা, খেয়া ইত্যাদি থেকে £ ম্যাকমিলান আ্যাণ্ড 
কোম্পানী, TSA, ১৯১৮। 

দি ফিউগিটিভ- _শাস্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, ১৯১৯। 
ফায়ারফ্রলাইজ-_ম্যাকমিলান, নিউইয়র্ক, ১৯২৮ 

ফিফটিন পোয়েম্স অব্‌ রবীন্দ্রনাথ টেগোর-__-বলাকা থেকে £ অনুবাদ-_ক্ষিতীশচন্দ্র সেন। 
কে.সি.সেন, বোম্বে, ১৯২৮। 

শীভূস-__অনুবাদ- নগেন্দ্রনাথ GS | ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ, ১৯২৯। 

দি চাইল্ড- আযালেন WTS আনউইন, লণ্ডন, ১৯৩১। 

দি গোল্ডেন বোট-__-লিপিকা থেকে £ অনুবাদ-_ভবানী ভট্টাচার্য | আলেন এণ্ড আনউইন, 
১৯৩১ 

কালেক্টড পোয়েম্স SHS প্লেজ অব্‌ রবীন্দ্রনাথ টেগোর- ম্যাকমিলান Bre কোম্পানী | 
AIA, ১৯৩৬। 

পোয়েম্স__অনুবাদ-অমিয় চক্রবর্তী ও লেখক । বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৪২ | 

আ ফ্লাইট অব্‌ সোয়ান্স-_-বলাকা থেকে £ অনুবাদ-অরবিন্দ বোস | জন মারে, লণ্ডন, ১৯৫৫ | 
শ্যামলী-_ অনুবাদ- শীলা চ্যাটার্জী ও লেখক। বিশ্বভারতী, কলকা 

উইংস অব্‌ CSY— প্রান্তিক, রোগশয্যায়, আরোগ্য ও শেষ লেখা থেকে £ অনুবাদ-অরবিন্দ 
বোস | জল মারে, STG, ১৯৬০। 

আ বাঞ্চ অব্‌ পোয়েম্স-_অনুবাদ-মণিকা STA | রাইটার্স ওয়ার্কশপ, কলকাতা, ১৯৬৬। 
লিপিকা- অনুবাদ- ইন্দু দত্ত। জায়গো পাবলিশিং হাউস, বোম্বে, ১৯৬৯। 

টেগোর্স লাস্ট পোয়েম্স- অনুবাদ- শ্যামশ্রী দেবী ও পি. লাল। রাইটার্স ওয়ার্কসপ 1 কলকাতা, 
১৯৭২ I 

লেটার পোয়েম্‌্স অব্‌ রবীন্দ্রনাথ টেগোর-_অনুবাদ- অরবিন্দ বোস। পিটার আওয়েন, 
লণ্ডন,১৯৭৪। 

লিপিকা-_ অনুবাদ- অরবিন্দ বোস। পিটার আওয়েন, লশুন, ১৯৭৭। 

সিলেক্টেড পোয়েম্স-_ অনুবাদ- উইলিয়াম রাদিচে। পেঙ্গুইন মডার্ন PATA, sare | 
পরিমার্জিত ১৯৮৭ | 

নাটক £ 

চিত্রা (featerat)— অনুবাদ- লেখক । দি ইণ্ডিয়া সোসাইটি, লণ্ডন, ১৯১৩। 
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নিন হর EET WUE সি. CAA ম্যাকমিলান SITS কোম্পানী, 

লণ্ডন, ১৯১৪। 

দি পোস্ট অফিস (ডাকঘর )-_ অনুবাদ- দেবব্রত মুখোপাধ্যায় । দি Baten প্রেস, 

ডাবলিন.১৯২৪। 

স্যাক্রিফাইস এণ্ড আদার প্লেজ___ ম্যাকমিলান এণ্ড কোম্পানী, লণ্ডন,১৯১৭। 

দি sri and ফেয়ারওয়েল (বিদায় অভিশাপ) অনুবাদ- এডওয়ার্ড DIAA | জি হারাপ, 

লগুন, ১৯১৪। 

প্রি cos (মুক্তধারা, abla পূজা, চণ্ডালিকা) _ অনুবাদ- মারজরি সাইকস্, অক্সফোর্ড 

ইউনিভার্সিটি প্রেস, বোম্বাই, ১৯৫০। 

ডিভারিং লাভ রোজা ও রাণী)__ অনুবাদ- শকুস্তলা রাও শাস্ত্রী । ইস্ট-ওয়েস্ট ইন্সটিটিউট, 

নিউ ইয়র্ক, ১৯৬১। 

ae — অনুবাদ- পৃথ্ীন্দ্র চক্ৰবৰ্তী, রাইটার্স ওয়ার্কশপ, কলকাতা, ১৯৮৩। 
TT í (রক্তকরবী)__ অনুবাদ- আনন্দ লাল | রাইটার্স ওয়ার্কশপ, কলকাতা, 








A a SEE WEEE সুরেন্দ্রনাথ টেগোর | ম্যাকমিলান Bre 
কোম্পানী, লণ্ডন, ১৯১৯ | 

দি cas (নৌকাডুবি) ম্যাকমিলান Site কোম্পানী, লণ্ডন, ১৯২১। 

গোরা__ অনুবাদ- ডব্লু. ডব্লু. পিয়ারসন। ম্যাকমিলান SIS কোম্পানী, TOA, ১৯২৪! 

টু সিস্টার্স (দুই বোন) __ অনুবাদ- কৃষ্ণ কৃপালনী | বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৪৫। 
ফেয়ারওয়েল, মাই are (শেষের কবিতা) _ অনুবাদ- কৃষ্ণ কৃপালনী। দি নিউ ইণ্ডিয়া 
পাবলিশিং কোম্পানী, লণ্ডন, ১৯৪৬। 

ফোর চ্যাপ্টারস্‌ (চার অধ্যায়) অনুবাদ- সুরেন্দ্রনাথ টেগোর | বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৫০ | 
বিনোদিনী (চোখের বালি)__ অনুবাদ- কৃষ্ণ কৃপালনী। সাহিত্য আকাদেমী, নতুন দিল্লী, 
১৯৬৩ | 


চতুরঙ্গ — অনুবাদ- অশোক মিত্র । সাহিত্য আকাদেমী, নতুন দিল্লী, ১৯৬৩ | 








0 হোটগল্প = 

(AACA অব্‌ বেঙ্গল লাইফ — অনুবাদ- রজনীরঞ্জন OFA | জি. এ. নটেশন, মাদ্রাজ, ১৯১৩! 
দি হাংরি স্টোন্স এণ্ড আদার স্টোরিজ — ম্যাকমিলান এণ্ড কোম্পানী, লণ্ডন, ১৯১৬। 
মাসি আগ আদার স্টোরিজ — ম্যাকমিলান ite কোম্পানী, লণ্ডন, ১৯১৮। 

দি প্যারটস ট্রেনিং এণ্ড আদার স্টোরিজ — বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৪৪ | 

দি হাউসওয়ার্মিং এণ্ড আদার সিলেক্টেড রাইটিংস — অনুবাদ- মেরী লাগো, তরুণ গুপ্ত ও 
অমিয় চক্রবর্তী । নিউ আমেরিকান লাইব্রেরি, নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৫। 

রবীন্দ্রনাথ টেগোর £ সিলেক্টেড স্টোরিজ | অনুবাদ- মেরী লাগো, কৃষ্ণ দত্ত। ভূমিকা £ অনিতা 
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দেশাই, ম্যাকমিলান,১৯৯১। 

রবীন্দ্রনাথ টেগোর, সিলেক্টেড স্টোরিজ — অনুবাদ- উইলিয়াম রাদিচে, পেঙ্গুইন, ১৯৯১। 
প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, বক্তৃতা ইত্যাদি = 

ন্যাশনালিজম-__ ম্যাকমিলান wre কোম্পানী, লণ্ডন, ১৯১৭ | 

গ্রেটার Sfem— এস. গণেশন, মাদ্রাজ, ১৯২১। 

গ্লিমসেস অব্‌ বেঙ্গল-__ “ছিন্ন পত্র” থেকে £ অনুবাদ- সুরেন্দ্রনাথ টেগোর | ম্যাকমিলান আ্যাণ্ড 
কোম্পানী, লণ্ডন, SDD | 

দি বিশ্বভারতী — জি. এ. নটেশন, মাদ্রাজ, ১৯১৩। 

দি রিলিজিয়ান অব্‌ ম্যান — আ্যালেন SIS আনউইন, লগ্ডন.১৯৩১। 

মহাত্মাজী Ue দি ডিপ্রেস্ড হিউম্যানেটি — বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৩২। 

ম্যান — অন্ধ ইউনিভার্সিটি, ওয়ালটেয়ার, ১৯৩৭ | 

ক্রাইসিস ইন সিভিলাইজেশন সভ্যতার সংকট) অনুবাদ- ক্ষিতীশ রায়। কৃষ্ণ কৃপালনী 
ও লেখক কর্তৃক পরিমার্জিত। বিশ্বভারতী, শার্তিনিকেতন, ১৯৪১। 

রবীন্দ্রনাথ টেগোর, পায়োনিয়ার ইন এডুকেশন-_ জন মারে, লণ্ডন, ১৯৬১। 

টুওয়ার্ডস্‌ ইউনিভার্সাল ম্যান__ সম্পাদনা- ভবানী ভট্টাচার্য । এশিয়া পাবলিশিং হাউস, বোম্বাই, 





sas | 

দি ডায়েরি অব্‌ আ ওয়েস্টওয়ার্ড ভয়েজ-__ অনুবাদ- ইন্দু a এশিয়া পাবলিশিং হাউস, 
১৯৬২ I 

ফেথ অফ আ পয়েট-_ ভারতীয় বিদ্যাভবন, বোম্বাই, ১৯৬৪ | 
লেটার্র্স ক্রম ইওরোপ-_ যুরোপ প্রবাসী পত্র থেকে নির্বাচিত 2 অনুবাদ- উইলিয়াম 
রাদিচে,১৯৮৯। 





মাই রেমিনিসেন্সেস (জীবনস্মৃতি) _ অনুবাদ- সুরেন্দ্রনাথ টেগোর, ম্যাকমিলান Gre কোং, 
AOA, ১৯১৭। 
মাই বয়হুড COR (ছেলেবেলা) _ অনুবাদ- মারজমি সাইকস্‌, বিশ্বভারতী, শার্তিনিকেতন, 


sago | 


O সংকলন £ 

রবীন্দ্রনাথ টেগোর-দি পোয়েট te ভ্রামাটিস্ট-_ এডওয়ার্ড টমসন, TSA, ১৯২৫, 
পরিমার্জিত সং ১৯৪৬। 

আ টেগোর ব্রিডার__ সম্পাদনা- অমিয় চক্রবর্তী । ম্যাকমিলান, নিউ ইয়র্ক, saws | 

_ টেগোর ফর ইউ- _ সম্পাদনা- শিশিরকুমার ঘোষ | বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৬৬ । 
১৯১১-১৯৪১-__ মেরী লাগো, হার্ভার্ড, ১৯৭২ | 


উইলিয়াম রাদিচে O ক-৪৫ 


ee LIBRARY 


ইন ইয়োর ব্ুজুমিং ফ্লাওয়ার গার্ডেন ২ রবীন্দ্রনাথ টেগোর Vote ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো-__ 
কেতকীকুশরী ডাইসন, সাহিত্য আকাদেমী, দিল্লী, ১৯৮৮। 

রবীন্দ্রনাথ টেগোর £ পার্সপেক্টিভস্‌ ইন টাইম-_ সম্পাদনা- মেরী লাগো এবং TAPS 
ওয়ারউহক, ম্যাকমিলান, ১৯৮৯ | 

রবীন্দ্রনাথ টেগোর Ute দি ব্রিটিশ প্রেস ১৯১২-১৯৪১)- সংকলন | সম্পাদনা- কল্যান 
Po, শক্তি ভট্টাচার্য, কল্যান সরকার | TOA, ১৯৯০। 

দি আর্ট wa রবীন্দ্রনাথ টেগোর-__ আযনডু রবিনসন, GMCS GAG, ১৯৮৯। 





0 এছাড়া প্রকাশের অপেক্ষায় = 
পূরবী $ আ মিসেলেনী ইন মেমারী অব্‌ টেগোর-_ সম্পাদনা আ্যানডু রবিনসন, দি টিগোর 
সেন্টার, TOR | 


ব্রাডএক্স বুকস্‌ রেবীন্দ্রকবিতার অনুবাদ) সংকলন | HSH) কুশারী ডাইসন। *ু* 
| _ভাষাস্তর £ সব্যসাচী ঘোষ 
0 কোরক সাহিত্যপত্রিকার সৌজন্যে 
৩৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ 


সম্পর্কে লিখেছি । তিনি বললেন আমি পাঞ্জাবী ভাষায় লিখি কি না। আমি ক্ষমা চেয়ে বললাম যে, 
বিদেশে থাকাকালীন আমি বাধ্য হয়েছিলাম পাঞ্জাবী এবং হিন্দুস্থানী ভাষায় চিন্তা করতে এবং 
সরাসরি ইংরেজীতে ভাষাস্তর করতে । কিন্তু পাঞ্জাবী ভাষাতে আমি এখনো লেখা শুরু করিনি। 
তিনি বলেন পৃথিবীর মানুষকে দ্রুত ডা জানাতে এটা নিশ্চয়ই একটা ভালো পদ্ধতি, কিন্তু বড় কথা 
হচ্ছে একটি মানুষ যখন তার নিজের ভাষায় আপনার লেখা পড়বে-_সেই সময়ই আমি তাকে 
কথা দিয়েছিলাম যে প্রতিদিনই পাঞ্জাবী ভাষায় কিছু না কিছু লিখবো | 
কথা প্রসঙ্গে ইউরোপের প্রসঙ্গ এসে গেল | তিনি বলেন পশ্চিমী দুনিয়া কোন কিছুতেই মনোযোগ 
দিচ্ছেনা তাই তিনি বর্তমান সময়টা নিয়ে ভীত। আমি তাকে হিটলারের যুদ্ধ শুরুর ব্যাপারটা 
বল্লাম এবং স্পেনে আমার ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা বল্লাম। তিনি বল্লেন এই প্রতিহিংসার 
ফল তাদেরকে ভোগ করতে হবে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম বর্তমানে কী ধরণের লেখা 
লিখছেন। তিনি বল্লেন মূলত আত TERI 
সময়টাতে তার ৮০তম জন্মদিনের বার্তা__.সভ্যতার সংকট” লিখছিলেন। ot 
__ভাষাস্তর £ দেবব্রত দেবরায় (ত্রিপুরা) 








ক-৪৬[॥ রবীন্দ্রচর্চা 





ক। পরে আমার মনে হয়েছিল তিনি এ ».. 





উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধ মধ্যবর্তী বাংলার সমাজের মানস-উৎকর্ষের 
শ্রেষ্ঠ পরিচয় হলো রবীন্দ্র প্রতিভা । বিচ্ছেদ বিভঙ্গে বিশ্লিষ্ট বাংলার তরঙ্গহীন সমাজে ইংরেজ 
এনেছিল তরঙ্গ, সৃষ্টি করেছিল নতুন দ্বন্দ্ব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নতুন উৎপাদন যন্ত্র ও উৎপাদন 
শক্তির সংঘাতে ভূমি-নির্ভর মধ্যযুগীয় সমাজের দেওয়াল ভেঙে এক ধরনের গতিশীলতা এসেছিল | 
মার্কস যথার্থই বুঝেছিলেন পুঁজিশাসিত অর্থনীতির ক্রম প্রভাব ভারতীয় সমাজের সাবেকী ব্যবস্থাকে 
রূপাস্তরিত করবে। শিল্পায়ন ও পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে অচিরেই নতুন এক মধ্যবর্তী শ্রেণীর জন্ম 
হলো। আঠার শতকের এই আমিন-গোমস্তা-সেরেস্তাদার-ঠিকাদাররাই উনিশ শতকের প্রথমার্ধের 
বাঙালী ধনী ও মধ্যবর্তী শ্রেণীর Bea ও বিকাশের ভিত রচনা করে | ইংরেজের ভূমি, বাণিজ্য ও 
শিল্পনীতি এবং তার প্রয়োগের সঙ্গে ছিল এদের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক | এই মধ্যবর্তী ও জাতীয় ধনিক 
শ্রেণীর twa ও বিকাশের ইতিবৃত্তই বাংলার নবজা গরণের ইতিহাস | তাই নবজা গরণের কুশীলবদের 
সঙ্গে প্রথম যুগে কোম্পানীর অর্থনৈতিক এজেন্টদের মিতালীর সম্বন্ধ অনিবার্য ও ইতিহাস নিদিষ্ট | 
সাংস্কৃতিক চেতনা অর্থাৎ নবজাগরণের বীজমন্ত্র নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন দ্বারকানাথ, রামমোহন 
রে সরালে ahaa ileal einai 
একের পর এক জমিদারী বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলে 
পাশাপাশি নবীন সাংস্কৃতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে হিন্দু কলেজ, মেডিকেল কলেজ, সতীদাহ নিবারণ, 
মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজসংক্কারমূলক কাজেও আত্মনিয়োগ করেছিলেন। 
শিল্পপতির সন্তান, ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের তরুণ ডিরেকটর দেবেন্দ্রনাথের চেতনায় কিন্তু দেখা দিল 
রা জর 
siian atime ama 
চেতনা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। দ্বারকানাথ ছিলেন ধনসম্পদ সৃষ্টিক্ষম প্রতিভা, আর দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন 
ভাববাদী মানবসম্পদ সৃষ্টিতে আগ্রহী | বস্তুত পিতার সচল অর্থচেতনা, ফলিতবিদ্যা ও বিজ্ঞান 
মনস্কতার বাস্তব উৎস থেকে দেবেন্দ্রনাথের ভাবাদর্শের জন্ম) নবজাগরণের মান বতাবাদ, 
এবং দেবেন্দ্রনাথের নিরাসক্তি, এতিহ্যবোধ ও পরিশীলত সাংস্কৃতিক চেতনার শোণিত ধারায় 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম | সুতরাং সহজেই অনুধাবন করা যায় রবীন্দ্রনাথের সতত বিকাশশীল 
সৃষ্টিক্ষম প্রজ্ঞা, আত্ম চেতনাশ্রয়ী ধর্ম-বোধ, কর্মযোগ, বিজ্ঞান মনস্কতা, চলমানতা সম্পর্কে 
নিগুডচেতনা এবং গভীর নিরাসক্তি__দৃঢ়বদ্ধ ছিল এতিহ্যের বিভিন্ন স্তরের গভীরে | 


সনওকুমার চট্রোপাধ্যায় 3] ক-৪৭ 
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a a a ee 
সামঞ্জস্য বিধান ঘটেছিল। একদিকে ছিল প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি-ধর্ম ও দর্শন, অপরদিকে 
নব্য ইয়োরোপীয় প্রগতিশীল শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান ও দর্শন, একদিকে প্রাচ্য প্রতীচ্য ক্লাসিক চর্চা, 
অপরদিকে নবজাগরণোত্তর ও ইয়োরোপীয় রোমান্টিক শিল্প-সাহিত্যচর্চা। বস্তুত প্রাচ্য-প্রতীচ্যের 
সমস্বিত জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-দর্শন ও শিল্পচর্চার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের জীবন ও শিল্পদৃষ্টির সমগ্রতা- 
উৎসের সন্ধান পাওয়া যায় । রবীন্দ্র প্রতিভার এই অতলাস্ত নির্ধাসশক্তির মূলে ছিল তার পারিবারিক 
ও অ্রতিহ্যিক পরিপ্রেক্ষিতে সমন্বয়ী এবং সামঞ্জস্য বিধানকারী সমগ্রতা। 

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার মধ্যবর্তী শ্রেণীর ইংরেজ-সরকারের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির 
মৌলিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে । দেশীয় ধনিক শ্রেণীর উচ্চরেখ গতিশীলতা ওপনিবেশিক পরিবেশে 
সীমিত হয়ে যায়, অপরদিকে মোঘল আমলের চড়াস্ত বিশৃঙ্গলার কালে যে জনগণ সাময়িক স্বস্তি 
পেয়েছিল তার দ্রুত মোহমুক্তি ঘটতে লাগল, ফলস্বরূপ পাগলা বিদ্রোহ, ওয়াহাবি বিদ্রোহ, সন্ন্যাস 
বিদ্ৰোহ, নীল বিদ্ৰোহ, ফরাজি বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ ইত্যাদি | এই বিদ্বোহগুলি যেমন শিক্ষিত 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্বের বিস্তার ঘটিয়েছিল তেমনি সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের শোষণের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামের প্রশ্নে জনগণকে সাহসী করে তুলেছিল | পাশাপাশি শিক্ষা ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের 
ne EN OT Slant See eee ee ee ET 








সুস্পষ্ট বা রাগ 
জন্মলাভ করে | উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের স্বাদেশিকতার ক্ষেত্রটি গড়ে ওঠে প্রধানত জোড়াসাকোর 
ঠাকুর পরিবারের কেন্দ্রে এবং ব্রাম্মাসমাজের আন্দোলনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে | তত্ত্ববোধিনী 
সভা, তত্তবোধিনী পাঠশালা ও তত্ববোধিনী পত্রিকাকেন্দ্রিক দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ এবং 
রবীন্দ্রত্রাতাদের স্বদেশ-চেতনামুলক নিগুঢ় প্রেরণায় কিশোর রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে উদ্দাপিত 
হন । হিন্দু মেলা, স্বদেশী মেলা সঞ্জীবনী সভা ইত্যাদি ছিল স্বাদেশিকতার রোমান্টিক চর্চার ক্ষেত্রসমূহ 
বাহ্মসমাজের ধর্মীয় সংস্কার প্রয়াসের পাশাপাশি হিন্দু পুনরুখানবাদের উত্তবও রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ 
করেছিলেন। বাংলার নবজাগরণে ধাত্রী-ক্রোড়ে যে রবীন্দ্রনাথের আর্বিভাব ও বিকাশ ছিল 
সাবজেকটিভ তাই যৌবনে পল্লী বাংলার ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপনে বাস্তবরূপ পরিশ্রহ করে। শুধু 
ভাবরূপে নয় বস্তুরূপে যেমন দেশ তার দর্পণে মূর্ত হয়ে ওঠে তেমনি দেশ-দেশাত্তরের অভিজ্ঞতা 
তাকে বিশ্ববিবেকের অন্যতম পুরোধা পুরুষরূপে গড়ে তোলে | 

নবজাগরণোত্তর ইয়োরোপীয় ধনবাদী সমাজ-সভ্যতার সঙ্গে অস্তরঙ্গ পরিচয় ও বিপ্রবোত্তর 
সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া ভ্রমণ রবীন্দ্রনাথের চেতনা প্রবাহে নবতর শক্তি ও প্রাণাবেগ সঞ্চার করে। 
ইয়োরোপীয় ধনবাদী সভ্যতার প্রগতিশীল চরিত্র যখন প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে, ইয়োরোপ যখন 
তার সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী নীতি প্রসারিত করে এবং রবীন্দ্রনাথ যখন ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার 
বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রতিবাদী তখনই তার জীবন শেষের তীর্থদর্শন রাশিয়া ভ্রমণ । রবীন্দ্রনাথের 








ব্রমবিকাশমান চিস্তা-চেতনায় রুশ ভ্রমণের প্রভাব কী অতলস্পর্শা হয়েছিল তা তার রাশিয়ার +" 


চিঠি এবং পত্র রখীন্দ্রনাথ, পুত্র বধু প্রতিমা দেবীকে লিখিত চিঠি পত্রে বিধৃত। ররীন্দ্রনাথের 
সৃষ্টিক্ষম প্রজ্ঞা সুদীর্ঘকালের এই দেশীয় ও আন্তর্জাতিক জটিল ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে বহমান। 


ক-৪৮ Q রবীন্দ্রচর্চা 





জীবৎকালে রবীন্দ্রনাথের বড় পরিচয় ছিল গুরুদেব’ অভিধায়। এই সম্বোধন শুধু 
শার্তিনিকেতনের আবাসিকদের মধ্যে প্রচলিত হয়েছিল তাই নয়, বিদেশেও পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। 
আজানুলম্বিত পোষাক, শ্মসশ্রমন্ডিত সৌম্যকান্তি, মানবিক ক্ষুদ্রতা বর্জিত উধর্বমুখী জীবনদর্শন 
তার গুরুদেব পরিচয়কে এতখানি মহিমময় করেছিল যে তাকে অনেকে AAG ভাবতে শুরু 
করেছিলেন। অধ্যাত্মবাদী উপনিবদের কবি বলে তাকে মৃত্যুর পরেও দীর্ঘদিন জনমানব থেকে 
নির্বাসিত রাখার প্রচেষ্টা হয়েছিল | আজ খুব স্বল্প সংখ্যক মানুষই রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব পরিচয়ে 
অভিহিত করেন। 

ভারতবর্ষের মত বহু-ধর্ম, বহু-সম্প্রদায় এবং জাতপাত-জল-চল-অচলের দেশে আজও ধমীয়ি 
সমস্যাটি ক্রমশ প্রকট হয়ে দেশে এঁক্য ও সংহতিকে বিপন্ন করে তুলেছে। সুতরাং যে রবীন্দ্রনাথ 
সমকালের জাতীয় ও অস্তর্জাতিক সমস্ত ঘটনাবলী সম্পর্কে সরব, তিনি ধর্ম, জাতপাত, সম্প্রদায় 
এবং তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিষয়ে কী চিন্তাভাবনা ও পথ নির্দেশ করেছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য। 
বিশেষ করে আজ এ আলোচনায় প্রাসঙ্গিকতা বড় বেশি অনুভূত হচ্ছে। 

বলাই বাহুল্য অন্যান্য প্রসঙ্গের মতোই ধর্ম, বর্ণ, জাতপাত সম্পর্কে রবীন্দ্র চিস্তাভাবনা 
সারাজীবন এক ক্ষেত্রিক ছিল না, থাকা সম্ভবও ছিল না। এক্ষেত্রেও তার চিন্তার বিবর্তন 
বিস্ময়করভাবে প্রগতিমুখী। যিনি কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মাসমাজের সচিব পদে FS 
হয়েছিলেন, ব্ৰহ্মা মন্দির ও ব্রহ্মাচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করে নিয়মিত সাধনা-উপাসনায় কিছু সময় ব্যয় 
করতেন তিনিই ধর্মকে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক শোষণের অন্যতম অস্ত্র বলে অভিহিত করেছেন। ধর্ম 
সম্পর্কে তিনটি উদ্ধৃতি রবীন্দ্রচিস্তার প্রগতি রেখা সূচিত করবে : 

ক. ব্রাহ্মাধর্ম পৃথিবীর ধর্ম বটে, পৃথিবীকে আমরা এ ধর্ম হইতে বঞ্চিত করিতে পারি না, চাহিও 
না -ভোরতীঃ মাঘ ১২৯১) 

খ. অবশ্য ধর্মমত আমার আছে, কিন্তু কোন সম্প্রদায় আমার নেই। আমি নিজেকে ব্রাহ্ম বলে 
গণ্যই করিনে (পত্র ১০৩, চিঠিপত্র ৯)। 

গ. এ পর্যস্ত দেখা গেছে, যে রাজা ASCH দাস করে রাখতে চেয়েছে সে রাজার সর্বপ্রধান 
সহায় সেই ধর্ম যা মানুষকে অন্ধ করে দেয়। ধর্মমোহের চেয়ে নাস্তিকতা অনেক ভালো। 

_ রাশিয়ার চিঠি। 
প্রকৃতপক্ষে এটা ভার উপলব্ধির উত্তরণ । গোরা, অচলায়তন, রক্তকরবী, রথের APSA ব্রমধারা 
অনুসরণ করলে এর সত্যতা প্রতীয়মান হবে। 

মনুষ্যত্ব ও ধর্ম এই উভয় বিষয়ে সারা জীবন দার্শনিক ভাবনার ফলশ্রুতিতে রবীন্দ্রনাথ যে 
প্রতীতিলাভ করেছিলেন তার মর্মকথা মানুষের ধর্ম। ‘জিগীযা’ নয়, জিঘাংসা নয়, প্রভূত নয়, 
বিদেশের ভেদ বিরোধ বিচ্ছেদ নয়_ ছোট বড়ো আত্মপর সকলের মধ্যেই উদারভাবে প্রবেশের 
যে সাধনা সেই সাধনাকেই আমরা আনন্দের সঙ্গে বরণ করবো ।'__(বিশ্বরোধ: শাস্তিনিকেতন 
২)। তিনি ধর্ম ও আচার সর্বস্ব 'ধর্মতন্ত্রকে' Peres COU ee রানার ধর্ম 





আর hoy এক জিনিস নয় । ধর্মতস্ত্রের কাছে ধর্ম যখন খাটো হয় তখন নদীর বালি নদীর জলের 
উপর মোড়লি করিতে থাকে । তখন স্রোত চলে না, মরুভূমি Y Y Bra তার উপরে, সেই 
অচলতাটাকে লইয়াই মানুষ যখন বুক ফোলায় তখন গণুস্যোপরি বিস্ফোটকং...মুক্তির wy পড়ে 
ধর্ম, আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্মতিন্ত্র। (Sia ইচ্ছায় কর্ম £ কালাম্তর)। 


॥ ভিন।। 

ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিভেস হিন্দুধর্মের মধ্যে বর্ণ বিভাগজনিত 
ভেদাভেদ অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি সমস্যা স্বাধীনতা আন্দোলন ও ভারতীয় সমাজ বিপ্লবের পথে 
প্রতিনিয়ত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে | আজও এর অভিশাপ থেকে ভারতীয় জনগণকে মুক্ত করা 
যায় নি বরং তা আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে নিত্য দাঙ্গা, হাঙ্গামা, হরিজন" হত্যার মাধ্যমে | 
অস্পৃশ্যতার বর্তমান রূপের জন্য বর্ণাশ্রমকে অধিকতর দায়ী করা চলে । বর্ণাশ্রম ধর্মানুযায়ী হিন্দু 
সমাজ ara, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণে বিভক্ত । জন্মসুত্র ছাড়া যেমন হিন্দু হওয়া 
সম্ভব নয় তেমনি বর্ণপ্রাপ্তিও ঘটে জন্মসূত্রে | জন্মগতভাবে এই বিভাগের সৃষ্টি হওয়ায় উচ্চবর্ণ ও 
নিম্নবর্ণের Hora সঙ্গে ব্যবধান ঘোচান সম্ভব ছিল না। বস্তুত দীর্ঘকাল শ্রমজীবী জনসাধারণকে 
অশুচি ও নিম্মবর্ণের আখ্যা দিয়ে দূরে সরিয়ে রাখার মধ্যে শোষণের প্রক্রিয়াটি জোরদার রয়েছে। 
মুসলমান ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ সম্পর্কেও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মনোভাব একই দোষে দুষ্ট । শিক্ষা- 
দীক্ষা যা কিছু উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই ভোগ করেছে। ফলে বাংলার নবজাগরণের যা কিছু সুফল 
উচ্চবর্ণের হিন্দুরা লাভ করেছে বলে পরবর্তীকালে অভিযোগ উঠেছে। এ অভিযোগ কালবারণ 
দোষে দুষ্ট। বাংলার নবজাগরণ শিল্প-__বিপ্রবোত্তর কোন ধনবাদী দেশে ঘটে নি, ঘটেছে একটি 
ওপনিবেশিক দেশে । অর্থনৈতিক বৈষম্য বিষয়ে বিশেষ না হলেও সামাজিক বৈষম্য সম্পর্কে 
বাংলায় এই সমস্যা অনেক PN অস্পৃশ্য বিরোধী গান্ধীজীর “হরিজন-আন্দোলন" যে সমস্ত প্রদেশে 
সংঘটিত হয়েছিল, পরবর্তীকালে তা কোন গভীর প্রভাব রেখে যেতে পারেনি । যদি পারত তাহালে 
আজ এত হানাহানি TCS না। জাত ধর্ম অস্পৃশ্য বিরোধী রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা এদেশে এখনও 
কমই আলোচিত, যদিও এক্ষেত্রে তিনি সমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথের জম্ম হয় বর্ণশেষ্ট ব্রাহ্মণ 
পরিবারে এবং পিতা দেবেন্দনাথ ছিলেন বর্ণাশ্রমে বিশ্বাসী আর ব্রান্মসমাজের পুরোধা | এখানেই 
প্রশ্ন জাগে রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-বিষয় মতামত ও অস্পৃশ্যতা তথা বর্ণাশ্রম বিরোধিতা কি প্রথম 
জীবন থেকে ছিল? না, ছিল না। সমাজ পরিবর্তনের ধারায় মানুষের দৃষ্টি ভঙ্গিরও পরিবর্তন 
ঘটে। রবীন্দ্রনাথও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। নিনবর্ণের হিন্দু মুসলমান জনগোষ্ঠীর সঙ্গে 
: রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় ঘটে পল্লী বাংলায় অর্থাৎ ১৮৯১ সালের পর থেকে৷ 

১৯৮০ সাল পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ে সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথ বর্ণাশ্রম অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে দ্বিধাচিত্ত 
ছিলেন, কখনও কখনও সমর্থনও করেছেন এই দ্বিধার অবসান দ্বিতীয় পর্যায়ে ঘটে | সমাজ ও 
ধর্মভাবনায় পিতার মতাদর্শের প্রভাব থেকে মুক্তি (দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু ১৯০৫ সালে) এবং বঙ্গভঙ্গ 
পর্যায় অর্থাৎ তার জীবনের শেষ দুটি দশকে তিনি বর্ণাশ্রম ও অস্প্রশ্যতার বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা 
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লক্ষ্য করা যায়। এই সময়ের মধ্যে তিনি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহু বিষয়ে প্রগতিশীল 
চিন্তার পরিচয় দিলেও জন্মগত সংস্কারসমূহের প্রশ্নে দ্বিধা গোপন করতে পারেন নি । সমাজে 
*অস্পৃশ্যতা থাক আধুনিক উদার বুদ্ধির প্রেরণায় তা তিনি চান নি। কিন্ত অস্পৃশ্যতাকে লালন 
করে যে বর্ণাশ্রম ধর্ম তাকে তিনি শ্রেয় বলে কখনও কখনও মনে করেছেন৷ পল্লী বাংলার সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ সংযোগের সূত্রে তিনি নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে অমানবিক ব্যবহার 
সম্পর্কে সম্যকরূপে অবহিত হন | তিনি উপলব্ধি করেন পেশাগত দিক দিয়ে তো নয়ই, কোন দিক 
থেকেহ এরা অপমানিত বা ঘৃণিত হওয়ার যোগ্য AA বরং এদের লোকায়ত ধর্মের মধ্যে তার 
চির-আকাঙ্িক্ষত মানব ধর্মের পরিচয় দেখে তিনি মুগ্ধ হন। শুরু হয় আদি ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষায় 
লালিত রবীন্দ্রনাথ ও মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথের দ্বন্দ্ব | 

সংস্কারমুক্তির প্রেরণা তিনি সমান্যভাবে হলেও পরিবারের মধ্যে পেয়েছিলেন । পিতামহ 
দ্বারকানাথ আচার-বিচারের ক্ষেত্রে অনেকখানি উদার ছিলেন | পিতা দেবেন্দ্রনাথ ও প্রথম জীবনে 
হতো না, পাছে অব্রান্মাণ কেউ তা শুনে ফেলে । ১৮৪২ সালে তত্তবোধিনী সভা ব্রান্মাসমাজের 
দায়িত্ব গ্রহণের পরে দেবেন্দ্রনাথ ঘোষণা করেন প্রকাশ্যে বেদপাঠ হবে | ১৮৪৩ খৃস্টাব্দে ব্রাহ্ম ধর্মে 
দীক্ষা গ্রহণের পরে ১৮৬১ সালে দেবেন্দ্রনাথ নিজে উপবীত ত্যাগ করেছিলেন এবং উপনয়ন 
প্রথমে তুলে দিয়েছিলেন । কিন্তু তার এই মনোভাব অধিক দিন স্থায়ী হয়নি | ব্রাঙ্মাসমাজ ও হিন্দু 
সমাজের মধ্যে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথ বর্ণাশ্রমের প্রতি প্রবলভাবে মোহ গ্রস্ত 
হন। তিনি যখন উপবীত ত্যাগ করেন তখন যে রাজনারায়ণ বসু তাকে একাজ থেকে নিবৃত্ত হতে 
উপনয়ন বাসর থেকে অব্রান্মাণ বলে অপসারিত হতে হয় । দেবেন্দ্রনাথের এই রক্ষণশীলতা 
রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দিকে SSSA আবদ্ধ করে রাখে | কিন্ত পিতার মৃত্যুর পর বাস্তব জীবনের 
, অভিঘাতে তিনি সম্পূর্ণভাবে সংস্কারমুক্ত হয়ে উঠেছিলেন। 
শহর কলকাতার পরিবেশে জাত-ধর্ম-অস্পশ্যতার অভিশাপ তত বেশী দৃষ্টিগ্রাহ্য ছিল না। 
বিশেষতঃ ঠাকুর পরিবারের সন্তানের বৃহত্তর সমাজ পরিবেশে মেলামেশার সুযোগও ছিল না। 
তত্তুগত কিনু ধারণা থাকলেও রবীন্দ্রনাথ এই সমস্যার ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেন পল্লী বাংলায় | 
১৮৯১ সালের লোকগণনার বিবরণ থেকে জানা যায় নদীয়া, পাবনা ও রাজশাহী জেলায় মুসলমান 
জনসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫৮%, 18%, ও ৭৯%। এদের অধিকাংশ ছিল কৃষিজীবী। হিন্দুদের 
মধ্যে মাত্র ১০% ছিল উচ্চবর্ণের বাকী বিপুল সংখ্যক হিন্দু ছিল নিম্নবর্ণের অর্থাৎ অস্ত্যজ । জমিদারি 
তদারকি উপলক্ষ্যে তিনি নিবিড়ভাবে জনসমাজ্জের পরস্পরের মধ্যে সামাজিক ও ব্যবহারিক 
সম্পর্কের চরম অবনতি প্রত্যক্ষ করেন। নীচের দুটি উদ্ধৃতি থেকে তার পর্যবেক্ষণের পরিচয় 
মিলবে £ 
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খ. আমি চি টাল বর রানির নার জটনরনির ররর 
তাহাদের ধান কাটে না, তাহাদের ঘর তৈরী করিয়া দেয় না__অর্থাৎ পৃথিবীতে বাচিয়া থাকিতে 
হইলে মানুষের কাছে মানুষ যে সহযোগিতা দাবী করিতে পারে আমাদের সমাজ ইহাদিগকে তাহার 
অযোগ্য বলিয়াছে, বিনা অপরাধে আমরা ইহাদের জীবনযাত্রাকে দুরূহ ও দুঃসহ করিয়া তুলিয়া 
জন্মকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইহাদিগকে প্রতিদিনই দণ্ড দিতেছি! 

অথচ এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের বর্ণাশ্রমপ্রিয়তা কিছু কম ছিল ari এর প্রধান কারণ আদি 
ব্রাম্মাসমাজের প্রচলিত রীতিনীতি, পিতা দেবেন্দ্রনাথের কঠোর অনুশাসন এবং PANKA 
উপাধ্যায়ের ভেবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) পশ্চাদপদতা । ব্রন্মাবান্ধবের ব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথের 
ব্রন্মাচর্যাশ্রমে (১৯০১) কঠোর হিন্দু অনুশাসন পালিত BS রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার 
মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'উপাধ্যায়ের কঠোর ব্যবস্থায় ছাত্রদের জুতা-ছাতা ব্যবহার নিষিদ্ধ, নিরামিষ 
ভোজন সার্বজনিক তবে আহার স্থানে বর্ণ ভেদ মানাই আবশ্যিক ।” রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন মনোভাব 
এর অনুকূলে ছিল । কায়স্থ শিক্ষক কুঞ্জলাল ঘোষকে ব্রাহ্মণ ছাত্ররা প্রণাম করবে কি না এ নিয়ে 
সমস্যা দেখা দিলে রবীন্দ্রনাথ হস্তক্ষেপ করে এক পত্রে জানান, “যাহা হিন্দু সমাজ বিরোধী তাহাকে 
এ বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া চলিবে না, সংহিতায় যেরূপ উপদেশ আছে ছাত্ররা তদনুসারে ব্রাহ্মাণ্‌ 
অধ্যাপকদিগকে পদস্পর্শপূর্বক প্রণাম এবং অন্যান্য অধ্যাপকদিগকে নমস্কার করিবে এই নিয়ম 
প্রচলিত করাই বিধেয়।” স্বভাবতই এই বিধান নিয়ে রবীন্দ্রনাথ খুশি হতে পারেন নি, তাই পত্রের 
শেষে লিখেছেন, “অব্রান্মাণকে প্রণামের ব্যবস্থা কি কোথাও নাই?’ 

যা কিছু প্রাচীন তাই শ্রেয় এবং আধুনিককালের সব কিছুই খারাপ এই প্রচলিত মনোভাব 
থেকে রবীন্দ্রনাথও মুক্ত ছিলেন না এই যুগে। একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন: “বর্তমান 
সমাজেরও যদি একটা মাথার দরকার থাকে, সেই মাথাকে যদি উন্নত করিতে হয় এবং সেই 
মাথাকে যদি ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করা যায় তবে Sa ও শ্রীবাকে ক্ষেত্রিয় ও বৈশ্য-লেখক) 
একেবারে মাটির সমান করিয়া রাখিলে চলিবে না। সমাজ উন্নত না হইলে তাহার মাথা উন্নত 
হয় না এবং সমাজকে সর্বপ্রযত্তে উন্নত করিয়া রাখাই সেই মাথার কাজ!’ (Ara £ রচনাবলী 
৪। পৃঃ ৩৯৫)। প্রসঙ্গত বলা যায় ‘ব্রাহ্মণ’ কবিতায় “মাল্যদান' একটি আফাঢে গল্প প্রভৃতি, 
গল্পে, বর্ণাশ্রম সমস্যাকে প্রাসঙ্গিকভাবে এনেছেন ঠিকই কিন্তু সমস্যাটির গভীরে প্রবেশ 
করেননি । প্রথম অস্পৃশ্যতার সমস্যাটি আলোচিত হয়েছে, “প্রকৃতির প্রতিশোধ’ নাটকে। কিন্তু 
নাটকে প্রকৃতির অস্ত্যজ জীবনের জন্য তার জন্ম দায়ী নয়, দায়ী পিতার ধর্মত্রষ্টতা। এখানেও 
কবির উদার মানবিকতা সমস্যাটির সামাজিক দিকের উপর প্রলেপ দান করেছে। অথচ এই 
পর্বেই একটি প্রবন্ধে তিনি লিখছেন £ “ প্রথমত আমরা সকলেই যে বিশেষরূপে পবিত্রতার 
চর্চা করেথাকি তা নয়, অথচ অধিকাংশ মানবজাতিকে অপবিত্র জ্ঞান করে একটা সম্পূর্ণ 
অন্যায়-অবিচার, অমূলক অহংকার পরস্পরের মধ্যে অনর্থক ব্যবধান সৃষ্টি করা হয়। এই 
পবিত্রতার দোহাই দিয়ে এই বিজাতীয় মানব ঘৃণা আমাদের চরিত্রের মধ্যে যে কীটের ন্যায় কার্য 

A অস্বীকার করে থাকেন। তারা অন্নান মুখে বলেন, কই, আমরা ঘৃণা কই করি। = 
আমাদের শাস্ত্রেই যে আছে বসুধৈব কুটুম্বকম্‌। শাস্ত্রে কী আছে এবং বুদ্ধিমানের ব্যাখ্যায় কী 
দীড়ায় তা বিচার্য নয়, কিন্ত আচরণে কী প্রকাশ পায় এবং সে আচরণের আদিম কারণ যাই 
থাক তার থেকে সাধারণের চিন্তে স্বভাবতই মানব ঘৃণার উৎপত্তি হয় কিনা, এবং কোনো একটি 


ক-৫২[] রবীন্দ্রচ্ল- 














চি তরলের ররযান্রররে রা tone 
বিবেচনা করে দেখতে হবে ।” (POA ও পুরাতন 2 রচনাবলী ১১, পৃঃ ৪৭০)। ১৮৯৫ সালে 
“বিদ্যাসাগর চরিত’ গ্রন্থ লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের অস্পৃশ্যতা বিরোধী 
ঘৃণাপ্রবণ মনও আপন yo মানব ধর্মবশতঃ ভক্তিতে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে At” 


11 পাঁচ।। 

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন রবীন্দ্রনাথকে সমাজ ভাবনায় আরও উদার করে তোলে। 
যায় | ব্রিটিশ সরকার এই বিভেদের সুযোগ নিয়ে বঙ্গভঙ্গের চক্রান্ত করে. এবং সদ্য গঠিত মুসলিম 
লীগ তার প্রতি সমর্থনও জানায় । রবীন্দ্রনাথ এই রাজনৈতিক ঘটনার তাৎপর্য শুধু অনুধাবন 
করেছিলেন তাই নয় এক মহামিলন Woy সকলকে এক্যবদ্ধ করতে চেষ্টা করে ছিলেন । এই পর্বে 
রচিত “গীতাঞ্জলি” কাব্যেই সর্বপ্রথম সুস্পষ্টভাবে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যভেদ লুপ্ত করে 
+ বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের সুর ধ্বনিত হয়, তার কামনা “যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে/মুক্ত করো হে বন্ধ ৷” 
T ভারততীর্থ কবিতায় আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেছেনঃ 

“এসো ব্রান্মাণ, শুচি কর মন 





এসো হে পতিত করো অপনীত 

সব অপমান ভার | 

মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা 

মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা সবার পরশে পবিত্র করা 
তীর্থনীরে। 


আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ।” 

, যে রবীন্দ্রনাথ একদিন ভারতীয় শান্ত্র ও হিন্দুধর্মের আনুগত্য ব্রান্মণত্ব তথা বর্ণাশ্রমের শ্রেয়ত্ব 
ভেদাভেদকে বিনিপাত জানিয়ে আগামী সর্বনাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন_-'হে মোর 
দুর্ভাগা দেশ" কবিতায় | কবি বলেছেন, AG দেরী হয়ে গেছে এখনো সবারে না যদি ডাক তাহলে 
সর্বনাশের চরম ACA মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান” । এ সময় আর কেউ জাতিকে 
এমন করে সতর্ক করে দিয়েছেন বলে জানা নেই। 

কথা সাহিত্যের মধ্যে ‘গোরা’ উপন্যাসে সমগ্র সমাজের সামগ্রিক সমস্যাবলী আলোচিত হয়েছে। 

“গোরা” বাংলা সাহিত্যে আজ পর্যন্ত একমাত্র উপন্যাস, যে উপন্যাসে সমগ্র শিক্ষিত বাঙালী মধ্যেবিত 
সমাজের একটি বিশেষ যুগের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারা ও আদর্শ সমস্ত বিক্ষোভ ও আন্দোলন, 

»--.. ধর্ম ও জাতীয় জীবনের নতুন আদর্শ সন্ধানের সমস্ত ভাবাবেগ ও চিস্তা-বিপর্যয়, যুক্তি তর্কের 
উত্তাপ, অনুভূতি উদ্দীপনা, বুদ্ধি ও বীর্যের দীপ্তি, এক কথায় একটি সমগ্র দেশ ও জাতির পুরোগামী 

এক শ্রেণীর সমগ্র জীবনধারা রূপ গ্রহণ করেছে। গোরা চরিত্রটি যেন আংশিকভাবে রবীন্দ্রনাথেরই 


সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় Q ক-৫৩ 





টিনার বা ee, a en 
ঘটেছিল । গোরা প্রত্যেক দিন সকালবেলায় নিশ্নশ্রেণীর মানুষদের পাড়ায় মেলামেশা করতে যেত 
এবং তানদর আতিথ্য গ্রহণের জন্যই তামাক খাওয়া ধরেছিল | তাকে তারা দাদাঠাকুর বলে GIFS | 
মানবতাবাদী গোরা তাই পুনর্জন্ম লাভের পরে সগর্বে আত্ম ঘোষণা করে, “আমি আজ ভারতববীয়ি। 
আমার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান -শ্রীষ্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ CS | আজ এই ভারতবর্ষের 
সকলের জাতই আমার জাত, সকলের GAS আমর GA!” এই উপন্যাসেই পরেশবাবুর কণ্ঠে 4 
রবীন্দ্র উপলব্ধির প্রতিধ্বনি শুনতে পাই-__“একটা বিড়াল পাতের কাছে বসে ভাত খেলে কোন 
দোষ হয় না অথচ একজন মানুষ সে ঘরে প্রবেশ করলে ভাত ফেলে দিতে হয়। মানুষের প্রতি 
মানুষের এমন অপমান ও ঘৃণা যে জাতিভেদে জন্মায় সেটাকে অধর্ম না বলে কী বলব" “ঘরে 
বাইরে" উপনাসে নিখিলেশের জবানীতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “আমার ভারতবর্ষ শুধু ভদ্রলোকেরই 
ভারতবর্ষ নয় | আমি স্পষ্টই জানি আমার নীচের লোক যত নাবছে ভারতবর্ধই নাবছে, তারা যত 
মরছে ভারতবর্ধই Wary” 

“অচলায়তন"" নাটকে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু সমাজের এঁতিহ্য সমস্যা ও রক্ষণশীর্দমতাকে নিমর্মভাবে 
আঘাত করেছেন। শোনপাংশু ও দর্ভকদের রূপকে তিনি মুসলমান ও অস্পৃশ্য হিন্দুদের মুখ্য 
ভূমিকায় এনেছেন তাই নয় অচলায়তন ভাঙার কাজে তারাই শরিক হয়েছে। রবীন্দ্র-চিস্তাদশ * 
বিভিন্ন নাটকে ঠাকুরদা বা ধনঞ্জয় বৈরাগীর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে । এই নাটকে ঠাকুর্দা তথাকথিত 
স্লেচ্ছদের নিয়েই হিন্দু ধর্মের তথা হিন্দুপ্রধান সমাজের আচলায়তন ভেঙেছেন এবং তাও সশস্ত্র 
উপায়ে ৷ এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ সমস্যার ভাগবত রূপের অতিরিক্ত কার্যকরী ভূমিকায় উদ্বুদ্ধ 
করেছেন জনসমাজকে। 

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পরে ভাতরবর্ষের রাজনীতি নতুন দিকে মোড় নিল । দীর্ঘকাল অপমানিত 
ও অবহেলিত হওয়ার ফলে মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দুরা কংগ্রেসের স্বদেশী আন্দোলনেও বহু 
ক্ষেত্রেযোগদান করেনি | বিলাতি পণ্য বয়কট আন্দোলন ব্যাপক হলেও মুসলমান ও নমঃশুদ্ররা 
সেই আন্দোলনে নিজেদের যুক্ত করেনি। ১৯১৭ সাল পর্যস্ত অস্পৃশ্যতা বিরোধের জন্য কোন 
কার্যকরী পঙ্থা কংগ্রেসে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারেনি | তারা রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে পরস্পরের | 
পাশে এসে দীড়াবার পথের বাধাটা অনুধাবন করতে সক্ষম হননি | রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বাধাটা কোথায় 
গভীর বিশ্লেষণে ধরিয়ে দিলেন-_“জাজিম তোলা আসনে মুসলমান বসেছে, তারপর এদের 
ডেকে বলেছি, “আমন্রা ভাই, তোমাকেও আমার সঙ্গে ক্ষতি স্বীকার করতে 
RCA তখন হঠাৎ দেখি অপর পক্ষ লাল টকটকে নতুন ফেজ মাথায় দিয়ে বলে, “আমরা AAF | 
আমরা বিস্মিত হয়ে বলি রাষ্ট্র ব্যাপারে পরস্পর পাশে এসে দীড়াবার বাধাটা কোথায়? বাধা এঁ 
জাজিম তোলা আসলে বহুদিনের মস্ত ফাকটার মধ্যে l” -_(কালাস্তর) 

তাই হিন্দু-মুসলমান বিভেদকে ইংরেজ কাজে লাগাচ্ছে, এই অভিযোগকে রবীন্দ্রনাথ FG 
না দিয়ে বলতে চেয়েছেন নিজেদের FÈ সম্পর্কে আত্মানুসন্গান করো । তিনি বলেছেন, 





“মুসলমানকে যে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগানো যাইতে পারে এই তথ্যটাই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, কে =a 


লাগাইল সেটা তত গুরুতর বিষয় নয় 1 শনি তো ছিদ্র না পাইলে প্রবেশ করিতে পারে না, অতএব 


ক-৫৪ Q রবীন্দ্রর্চা 


© 
enue? সুতরাং রাজনৈতিক ও মনুব্যতবের দাবীতে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিভেদ 
অস্পৃশ্যতার অবসানের উপর রবীন্দ্রাথ জোর দিয়েছিলেন। 


IEN il 

শারম্তিনিকেতনে জাতিবোধ দূরীকরণে রবীন্দ্রনাথকে বেশ বাধার সম্মুখীন হতে হয়। তিনি 
কোন কিছুই জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার বিরোধী ছিলেন ফলে তাকে অপেক্ষা করতে হয় । ১৯১৪ 
সালে মহাত্মা গান্ধীর ফিনিঝ্সস বিদ্যালয়ের বিশ জন ছাত্রের শার্ভতিনিকেতনে আগমন এবং ১৯১৫ 
সালে গান্ধীর শান্তিনিকেতন ভ্রমণ, আশ্রমের পরিবেশ পরিবর্তনে এবং জাতিভেদ প্রথা দূরীকরণে 
সহায়ক হয়েছিল। ১৯২০ সালে খিলাফত আন্দোলন উপলক্ষে সৌকত আলী বাংলাদেশে আসেন 
এবং গাঙ্ধীজীর সঙ্গে শান্তিনিকেতনে সাক্ষাৎ করেন। বিধর্মী এই মাননীয় অতিথির আগমনে 
আশ্রমের সমস্ত বাধানিষেধ দূরীভূত হয়ে যায়। রবীন্দ্র ভজীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায় 
লিখেছেন 2 

“এখানে এতকাল মুসলমানদের সম্বন্ধে যে গৌড়ামি কমীদের মধ্যে ছিল, তাহা আজ রাজনৈতিক 
উত্তেজনার মুখে হঠাৎ ভাঙিয়া গেল। বিধুশেখর ভট্টাচার্য স্বয়ং সৌকত আলীকে সাধারণ 
ভোজনাগারে লইয়া গিয়া আহার স্থানে বসাইলেন। অথচ কয়েক বৎসর পূর্বে যখন একটি মুসলমান 
বালক ছাত্ররূপে আসিবার প্রার্থী হয় তখন তাহাকে কোথায় কিভাবে আহার করিতে দেওয়া 
যাইবে, তাহা লইয়া অনেকের কী দুর্ভাবনা দেখা দিয়েছিল | সাময়িক উত্তেজনায় ও আশু রাজনৈতিক 
ফললাভের আশায় মানুষ হঠাৎ বড় কাজ করিয়া ফেলে-_ ইহা তাহারই অন্যতম দৃষ্টান্ত ৷... 
রবীন্দ্রনাথের শত উপদেশেও একাজ এতদিনে হয় নাই কারণ সেখানে উত্তেজনা ছিল না, ছিল 
বিশুদ্ধ ধর্মবুদ্ধির উপর নির্ভর । বস্তুত যুগপ্রভাব রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত ও F 
সচেতন প্রয়াসে শাস্তি-নিকেতন জাতিভেদ, বর্ণভেদ প্রথা IGE eal ae a ane 
আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হয় ১৯২১ সালে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বিশ্বভারতীতে বূপাস্তরণের মধ্য দিয়ে। 
তিনি বিশ্বভারতীকে সমস্ত মানুষের তপস্যার ক্ষেত্ররূপে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন | 

১৯৩২ সালে MAN গান্ধী অস্পৃশ্যতা উচ্ছেদ অভিযান সফল করার উদ্দেশ্য নিয়ে “নিখিল 
ভারত অস্পৃশ্যতা নিরোধ সমিতি" গঠন করেন । এই সময় কেরালায় কেলাপান নামে একজন 
গুরুভায়ুর মন্দিরে অস্পৃশ্যদের প্রবেশাধিকার দাবিতে আমরণ অনশন করেন । রবীন্দ্রনাথ কোচিনের 
মহারাজের কাছে লিখিত এক পত্রে দাবী স্বীকার করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। রবীন্দ্রনাথ 
ও গান্ধীজীর মধ্যে সখ্য সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও বহু প্রশ্নে মতবিরোধিতাও ঘটেছে। গান্ধীজী বহু 
ঘোষিত ‘হরিজন’ শব্দটিকে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি । কারণ ‘হরিজন’ বলতে একটি 
অস্পৃশ্য সম্প্রদায়কে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে তাই নয় একটা অনুকম্পার ভাবও বিজড়িত রয়েছে। 
বিবেকানন্দের 'দরিদ্রনারায়ণ’ নামটিও রবীদ্রনাথের পছন্দ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ শার্তিনিকেতনে 
গঠন করলেন ‘সংস্কার সমিতি’ আর অস্পশ্যদের নাম দিয়েছিলেন ‘Bots’, একটি প্রতিজ্ঞাপত্রে 
শাস্তিকেতনের সমস্ত কর্মীর স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয় । উক্ত প্রতিজ্ঞা পত্রে লেখা ছিল “এতকাল হিন্দু 
সমাজে যাহারা অস্ত্যজ বলিয়া গণ্য, অদ্য হইতে তাহাদের সহিত পানাহারে সামাজিক বাধা মানিব 


সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় (] ক-৫৫ 


























না। ইহাতে সমাজে তিরস্কৃত হইলেও এই Tine ten খা রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝেই 
সার্বজনীন ভোজের আসর বসিয়ে সমস্ত বর্ণ ধর্মের মানুষকে এক পঙ্ক্তিতে আসন গ্রহণ করার 
ব্যবস্থা করতেন । এমন একটি আসরে তিনি বলেন, “আমার লজ্জা বোধ হয় যে, মানুষ মানুষকে 
ভালবাসবে এই সহজ কথাটি এত শান্ত্র বচন ও তর্ক দিয়ে আমাদের এই দুর্ভাগা দেশকে এখনও 
বলতে হয়। হাজার হাজার বৎসর ধরে এদের পেছনে ফেলে রেখেছি, সব দেশকে অন্ধকার মগ্ন 
করে রেখেছি, আমরা শিক্ষিতেরা | আজ কি তাদের এত করে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বলতে হবে?” 
এই গর্বে রচিত প্রথম পূজা, শুচি, মুক্তি, স্নান সমাপন, রঙরেজিনী, অচলা বুড়ি প্রভৃতি কবিতায় 
অস্পৃশ্যতা ও আচরণিক ধর্ম বিষয় স্থান পায়। ‘চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যে চণ্ডাল কন্যার বেদনাকে 
তিনি মানবিক আবেদনে মহান করে তুলেছেন। অপরদিকে “রথের রশি’ নাটকে সমগ্র সমাজকে 
একত্র করে তিনি দেখাতে চেয়েছেন “CTA হস্তক্ষেপ ছাড়া সমাজের রথ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার 
ক্ষমতা কারও নেই। এই শ্রমজীবী জনগণই সমাজের মূলশক্তি। 

শ্রীনিকেতনের একটি উৎসবে তিনি বলেন, “আমাদের দেশে আমরা পরবাসী অর্থাৎ আমাদের 
জাতের অধিকাংশের দেশ আমাদের নয়। সে দেশ আমাদের অদৃশ্য অস্পৃশ্য | যখনি দেশকে মা 
বলে আমরা গলা ছেড়ে ডাকি তখন মুখে যাই বলি মনে মনে আমরা জানি সে মা গুটিকয়েক 
আদুরে ছেলের মা। এই করেই কি আমরা বাঁচব ৮” সমাজ ও দেশ সম্পর্কে ভাবনা-চিত্তার সঙ্গে 
নিঃসন্ধিঞ্চ ছিলেন তিনিই উত্তরকালে ধর্মের তকমাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান FAA | ১৯৩০ সালে 
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানচেস্টার কলেজে ‘The Religion of Man’ নামের বক্তৃতায় 
এবং ১৯৩৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে “মানুষের ধর্ম' শীর্বক ভাষণে রবীন্দ্রনাথ যে অভিমত 
সাহিত্যের শেষ পর্যায়ে ঈশ্বর নামে মাত্রই উপস্থিত মানব কল্যাণের প্রেরণা এবং প্রেম সেখানে 
মুখ্য স্থান অধিকার করে আছে। মানবপ্রেম নির্ভর রবীন্দ্রনাথের এই ধর্ম উপেক্ষা করে সমস্ত 
প্রকার সংকীর্ণ জাতীয়তা, সাম্প্রদায়িকতা, এমন কি মানুষের পক্ষে অকল্যাণকর সমস্ত প্রকার 
সংস্কারসমূহকে | শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথের অধিকতর অস্পৃশ্যতা বিরোধী হয়ে ওঠার সঙ্গে তার 
ধর্মভাবনার এই বিকশিত রূপের সম্পর্ক আছে বলে মনে হয়৷ 


॥ সাত।। 


১৯৩২ সালের পুনা চুক্তিতে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় জনসংখ্যার অনুপাতে সব 
সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার সংরক্ষিত থাকে। বাংলাদেশের সংখ্যালঘু উচ্ভবর্গীয় 
হিন্দুদের এ চুক্তি মনঃপুত হয়নি | রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন । শরৎচন্দ্র যিনি তার 
গল্প-উপন্যাসে নিম্নবর্ণের মানুষের ব্যথা-বেদনার রূপ দেন তিনিও এই চুক্তিকে মেনে নিতে পারেন 
নি। শরৎচন্দ্র, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, তুলসীচরণ গোস্বামী, শাস্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে বলেন, 

“পুনাচুক্তি মানিয়া লওয়ায় তাহাদের স্বার্থ সংস্কৃতি বিপন্ন । রবীন্দ্রনাথেরর অস্পৃশ্যতা বিরোধিতা 
যে সম্পূর্ণ স্বার্থচিস্তা শূন্য ছিল, এ তথ্যের তার প্রমাণ মেলে । অতি আবেগে ধর্মকে বিজ্ঞানের সঙ্গে 
গুলিয়ে ফেলারও তিনি বিরোধী ছিলেন। ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে বিহারে নিদারুণ ভূমিকম্পে 
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a a বা 
কোপ হিসেবে বর্ণনা করেন। রবীন্দ্রনাথ এই ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করে লেখেন £ “অস্পশ্যতার পাপে 
Ole ee Nee ee CEE T eee 
এই যুক্তি মানিয়া লওয়া সম্ভভ ACEI 

গান্ধীজী ছিলেন রাজনীতিবিদ, তার কার্যপদ্ধতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ মিল না হওয়াই 
সম্ভব। তাছাড়া গাহ্ধীজীর মন ও চিস্তা-ভাবনার ভিত্তিমূলে বিজ্ঞানের ভূমিকা সামান্যই ছিল। 
রবীন্দ্রনাথের ঠিক উল্টোটা । বিজ্ঞান নির্ভরতা ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত ভাবনা-চিস্তার মূলে | 
এ কারণে মতের অমিল হেতু তাকে অনেক সময় কংগ্রেস নেতাদের বিরাগভাজন হতে হয়েছে। 
শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-ভাবনাও এমন একটি স্তরে এসে পৌছায় যার মধ্যে কোন সামাজিক 
কুসংস্কারের ছায়াপাত ছিল না। “মানুষের ধর্ম নিবন্ধে সেই বিশ্বজনীর মানবতা মহিমময় রূপে 
প্রকাশিত। এই আলোচনায় তিনি উপনিষদের কোন কোন শ্লোকের যেমন নতুন ব্যাখ্যা দেন, 
তেমনি বাউল ও সুফী মতবাদকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। বস্তুত তার মানবধর্ম পরিণতিতে 
পাশ্চাত্যের নাস্তিক হিউম্যানিজমের এক আস্তিক সংস্করণ | সব মানুষের মধ্যে ঈশ্বরোপলন্ধি এই 
মানব-ধর্মের মূলকথা | অস্পৃশ্যতার আন্তরিক বিরোধিতা ও তথাকথিত অস্পৃশ্য সাধারণের প্রতি 
মহৎ মনের প্রকাশ । গ্রামবাংলার গণজীবনের অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের মধ্যবিত্ত মানসকে কোন 
দিন বিদীর্ণ হতে দেয়নি, কালের দাবীতে নিত্যসচল প্রাণ প্রবাহে তিনি ছিলেন চলমান, প্রগতিমুখী | 
রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা একারণেই জীবনবিমুখ অকর্মক নয় সকর্মক। বিশ্বজগতাশ্রী চলমান 
মানবপ্রেমই তার সর্বাস্তিবাদী ধর্ম বিশ্বাসের মূল DLA | 

ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা শুধু নয় নাস্তিকতাকেও রবীন্দ্রনাথ শ্রেয় মনে করেছেন 
জীবন সায়াহে, এবং এই ধর্মকারার প্রাচীর ভাঙার উদাত্ত আহান জাগিয়েছেন তার “ধর্মমোহ' 
কবিতায়। বর্তমান ভারতের ধর্মাঙ্ধতাজনিত বিকার-্রস্ত পরিস্থিতিতে এই কবিতার গুরুত্ব অপরিসীম 
তাই পুরোটাই উদ্ধৃত হলো ঃ 

“ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে 

অন্ধ যে জন মারে আর শুধু মরে। 

নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর, 
ধার্মিকতার করে না আডম্বর। 
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো, 
শান্ত্র মানে না, মানে মানুষের ভালো | 
বিধর্ম বলি মারে পরধর্মেরে, 
নিজধর্মের অপমান করি ফেরে, 
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অনেক যুগের লজ্জা ও NPAT, 
ধর্মের মাঝে আশ্রয় দিল যারা 
প্রলয়ের ওই শুনি শৃঙ্গধ্বনি, 
মহাকাল আসে লয়ে সম্মানী | 

যে দেবে মুক্তি তারে খুঁটিরূপে গাড়া। 
যে মিলাবে তারে করিল ভেদের খাঁড়া, 
যে আনিবে প্রেম অমৃত-উৎস হতে 
তবু এরা কারে অপবাদ দেয় ক্ষোভে | 
হে ধর্মরাজ, ধর্মবিকার নাশি 


এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আলো 1°” *%* 
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প্রাককথা = রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর থেকে পাশ্চাত্য দেশগুলির 
aisle alight ili 
রা os রর 
দর্শক ও শ্রোতা হিসেবেই সীমাবদ্ধ থাকে । পরে, বিশেষভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের 
পরে, নানাকারণে বিদেশের সঙ্গে এদেশের সঃংস্কৃতিক আদান-প্রদান বাড়তে থাকায় বিদেশীদের 
ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণ ঘটতে শুরু হয়। যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যাপারে 
রবিশঙ্কর, আলি আকবর খা, আমজাদ আলি খান, বিসমিল্লা খান প্রমুখ ব্যক্তি, নৃত্যে 
উদয়শঙ্কর, চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ রায়ের মতো প্রতিভাধর ব্যক্তি, বাংলা তথা ভারতের প্রতি দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন। সত্যজিৎ রায়ের ছবির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ছাড়াও রবীন্দ্রসঙ্গীতের 
প্রতিও বিদেশী কিছু কিছু ব্যক্তি আকৃষ্ট হতে থাকেন। বর্তমান বিষয়ের আলোচনায় এহ 
সংক্ষিপ্ত ভূমিকাটুকুর কিছু প্রয়োজন আছে। 

প্রসঙ্গ ডেনমার্ক স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার WIS একটি দেশ এবং স্ক্যাপ্ডিনেভিয়ারই অন্য একটি 
লাভ করার পর সুইডেন, ডেনমার্ক ও নরওয়ের আমন্ত্রণে এ দেশগুলোতে ভ্রমণ করেছিলেন। 
ফলে, ওই দেশগুলিতেও রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি খানিকটা আগ্রহ সৃষ্টি, 
হয়। আর, তার পরিণামস্বরূপ কোবেনহাওন, স্টকহোল্ম ও ওসলো বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র 
বিভাগ হিসেবে অথবা বিভাগের অংশ হিসেবে ভারতচর্চার অধ্যয়ন-অধ্যাপনা শুরু হয়। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মক্ষেত্র মূলত ভারতের প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য দর্শন, আধুনিক কোনো 
কোনো ভারতীয় ভাষাচর্চার মধ্যেই সীমিত থাকে । সঙ্গীত নৃত্য ইত্যাদির প্রতি কোনো কোনো 
অংশে আগ্রহ থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধ্যয়ন-অধ্যাপনার তালিকায় তা প্রাধান্য পায়নি | 

প্রথম পরিচয় 3 ১৯৮১-তে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে যন্ত বিশ্ব সংস্কৃত সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয়। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে এঁ সম্মেলনে ভাষাবিজ্ঞান-বিভাগে একটি প্রবন্ধ পড়ার 
জন্য আমস্ত্রিত হই। এই সম্মেলনে মেত্রেয়ী দেবী উল্লিখিত মিচার সঙ্গে যেমন আলাপ হয়, 
তেমনি আরও একজনের সঙ্গে আলাপ হয় যার সঙ্গে আমি পরবর্তীকালে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের 
সম্পর্কে আবদ্ধ হই। সম্মেলনের উদ্বোধন-অনুষ্ঠান শুরু হয় উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী 
বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংএর ভাষণ দিয়ে। এই অনুষ্ঠানে আমার পাশেই বসেছিলেন সেই বিদেশি 
ভদ্রলোক । মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ইংরেজিতে আমরা আলাপ 
করতে থাকি । আলাপচারিতার মাঝখানে তিনি যখন জানতে পারেন যে, আমি পশ্চিমবঙ্গের 
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গিয়েছি, তখন বলে ওঠেন- “আমি fee বাংলা জানি ।” স্বভাবতই 
আমি চমকে উঠলাম। সংস্কৃতে কথা বললেও না হয় তার যৌক্তিকতা বুঝতে পারতাম, কিন্তু 
বহুভাষী ভারতের পুর্বপ্রাস্তের এই বাংলা ভাষায় । স্বভাবতই, ভদ্রলোক সম্পর্কে আমি 
কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। জানলাম, তিনি ডেনমার্কের অধিবাসী নাম ফিন ্বীসন-_ 
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কোবেনহাওন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ও হিন্দী পড়ান। ঠিকানা-বিনিময় হলো। ইংরেজিতে তার 
ডেনমার্কের ঠিকানা লিখে দেবার সময় ওপরে লিখে দিলেন বাংলা হরফে-_“এই জে আমার 
ঠিকানা-_"। তার সম্পর্কে আরও আগ্রহী হলাম সারনাথে গিয়ে | দুজনে একসঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে 
আমি একটা wera পাথরে খোদাই করা একটি মূর্তির প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য 
ডাকলাম-_“ফিন, এদিকে একটা মুর্তি দেখে ate ফিন যেখানে ছিলেন সেখান থেকেই উত্তর 
দিলেন- “আই ZY না।’ আশ্চর্য হলাম বাংলার উপভাষা সম্পর্কেও তার গভীর জ্ঞানের 
সন্ধান পেয়ে । ক্রমশ জানতে পারলাম বাংলা, তামিল, হিন্দী, উর্দু, সংস্কৃত, ফারসী, আরবী, তুকী 
সহ ২০টির ওপর ভাষা তিনি জানেন। জানেন লিখতে, পড়তে ও অনর্গল কথা বলতে। 
নিলাম। তখন মনে হয়েছিল, এটা বিদায় সম্ভাষণের একটা চিরাচরিত আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি মাত্র | 
কিন্তু এটা যে সত্যিই হয়ে উঠবে তা কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি । 

বিদেশ ভ্রমণ £ ১৯৮৩-তে ব্রাসেল্‌সের ফ্রেমিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে 
একটা আমন্ত্রণ পত্র পেয়ে জানতে পারলাম যে, আস্তর্জাতিক ফলিত ভাষাবিজ্ঞানের AILA- 
84° সম্মেলন ১৯৮৪-র আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত হবে। আমি যদি এতে অংশগ্রহণ করতে চাই 
তাহলে শর্তগুলি যথাযথভাবে পূরণ করে যেন তাদের সত্বর জানিয়ে দিই। সম্মতি জানিয়ে 
আমি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে শুরু করলাম এবং সেই সঙ্গে ফিনকে তার দেওয়া ডেনমার্কের 
ঠিকানায় জানিয়ে দিলাম যে, আমি কোলকাতা থেকে SAS-9 (স্ক্যাণ্ডিনেভিয়াণ এয়ারলাইন্স 
সিস্টেম) ভায়া কোবেনহাওনঃ ব্রসেল্স্‌ যাচ্ছি আগস্টের ৩ তারিখে । যখন ফিরে আসবো 
তখন কোবেনহাওনে স্টপ-ওভার নেবো । সে যদি রাজি থাকে তাহলে হয়তো এই সময়ে তার 
সঙ্গে আবার আমার দেখা হওয়া ASA! ১৯৮৪-র গোড়ার দিকে তার কাছ থেকে একটা চিঠি 
পেলাম। জানতে পারলাম, কোবেনহাওনে ফিরে আমি ar তার <a সত্যব্ৰত মুখার্জির 
বাড়িতে এক সপ্তাহের মতো থাকি । কারণ, সে এখন সপ্তাহে একদিন মাত্র কোবেনহাওনের 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ায়। ওখানের চাকরি ছেড়ে দিয়ে সে বছর খানেক হলো ওসলো 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্দো-ঈরাণীয় বিভাগে যোগ দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালিত এবং ওসলোর পরিবেশ 
তার খুব ভালো লাগছে। ওসলোতে সে এখন ফারসী ও উর্দু পড়াচ্ছে। আমার ব্যাপারে সে 
যা মোটামুটি একটা ঠিক করেছে তা হলো, কোবেনহাওন, ওসলো ও স্টকহোল্ম বিশ্ববিদ্যালয়ে 
আমাকে হয়তো অতিথি অধ্যাপক হিসেবে দুদিন করে কয়েকটি বিষয়ের ওপর বক্তৃতা দিতে 
হতে পারে। আমি যেন ওকে আমার বিষয়গুলো জানিয়ে দিই। তাহলে, তার পক্ষে একটা 
পাকাপাকি বন্দোবস্ত করা সম্ভব হবে। কর্মসূচীর নির্দিষ্ট তারিঝগুলো সে আমার ব্রাসেল্সে 
পোৌঁছোনোর পর জানিয়ে দেবে | তার চিঠিমতো আমি কয়েকটা প্রবন্ধের বিষয় তাকে জানিয়ে 
দিলাম | এরপর, ব্রাসেলসে পৌছোনোর পর আমি দু-একদিনের মধ্যেই তার কাছ থেকে পাওয়া 
আর একটা চিঠিতে জানলাম বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আমার বক্তৃতার নির্ধারিত দিনগুলো কবে 
কবে । এর আগেই অবশ্য ব্রাসেলসে পৌছোনোর আগের রাত্রিতে আমাকে যখন SAS কর্তৃপক্ষ 
দিয়েছিলেন তখন আমি আমার ঘরের রুম-সার্ভিস থেকে বাপিদাকে ফোনো জানিয়ে দিলাম, 
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ছিল, যাতে বাপিদা বিমানবন্দর থেকে আমাকে নিয়ে যেতে পারেন। 

ব্রসেল্স্‌ থেকে যথাসময়ে বাপিদার বাড়ি পৌছে ফিনের পাঠানো খবরে জানতে পারলাম 
যে, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ইনস্টিটিউট আফ এশিয়ান স্টাডিজ (SIAS) আমার ভ্রমণের জন্য ২,০০০ 
ডেনিশ ক্রোনার মঞ্জুর করেছে। আমি যেন কোবেনহাওনে থাকতে থাকতেই ওদের অফিসে 
গিয়ে টাকাটা তুলে নিই। ওখানে গিয়ে S1A5-এর অধ্যক্ষ ড. সুজবার সঙ্গে দেখা করে টাকাটা 
নিলাম। উনিই একটা ট্রাভেলিং এজেন্টের মাধ্যমে কোবেনহাওন-ওসলো-স্টকহোল্ম- 
কোবেনহাওনের সার্কুলার টিকিট কিনিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন । নির্ধারিত দিনে ও সময়ে 
ওসলো এসে পৌছোলাম। ওখানে দিন পনেরো থাকার কর্মসূচী ছিল। আর ফিন তারহ্‌ ফ্ল্যাট 
বাড়িতে আমার থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। 






দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা £ এইবার, প্রসঙ্গের দিকে লক্ষ্য রেখে, কোবেনহাওন ও ওসলোয় আমার 
দুটি অভিজ্ঞতার উল্লেখ করবো । 915-এ যেদিন টাকা আনতে যাই সেদিন টাকা আসা পর্যস্ত 


অপেক্ষা করার সময়, যখন লাউঞ্জে কিছুক্ষণ বসেছিলাম তখন দেখলাম এক প্রবীণ ভদ্রলোক 
একটি বছর VASA বালককে কিছু একটা নিচু গলায় পড়াচ্ছিলেন পাতলা একটা বই থেকে | 
তার দৃষ্টি যখন কালো রঙের এই লোকটার প্রতি আকৃষ্ট হলো তখন তিনি জানতে চাইলেন, 
আমি ফিনের কাছ থেকে এসেছি কিনা । তারপরে, সেই অল্পসময়ের মধ্যেই তার সঙ্গে অনেক 
কথাবার্তা হলো | জানলাম, তার নাম ©. কার্ল রাইনহোল্ড হেলকুইস্ট। তিনি 9145-এর দক্ষিণ 
এশীয় বিভাগের গবেষক ও গবেষণা পরিচালক । ভারতবর্ষের ইতিহাসই তার অধ্যাপনা 
একজন বিদেশি সদস্য। এই কাজে বার কয়েক তিনি দিল্লী এসেছিলেন, দক্ষিণ ভারতেও 
নিমন্ত্রণ জানালাম | তিনি বললেন, এবার যখন তিনি দিল্লী যাবেন তখন আমার অনুরোধ রক্ষা 
করার চেষ্টা করবেন। তারপর, সঙ্গের বালকটি সম্পর্কে জানালেন, এটি তার দৌহিত্র 
টোবিয়াস। এতক্ষণ তাকে ভারতের প্রাচীন এঁতিহ্য বোঝাবার জন্যে হিতোপদেশের গল্প 
ইংরেজি বইটা থেকে সুইডিশ ভাষায় অনুবাদ করে শোনাচ্ছিলেন। কিছুকাল ধরেই উনি 
টোবিয়াসকে বিশাল ভারতের প্রাচীন এতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলার চেষ্টা করছেন। 
এরপর থেকেই কার্ল আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে পড়লেন । দেশে ফেরার পর, তার কাছ থেকে 
কয়েকমাস পরে একটা চিঠি পেয়ে তার ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রবল অনুসন্ধষিৎসা ও 
পণ্ডিতের প্রকৃত মানসিকতাকে বোঝার জন্য। 

ভারত প্রসঙ্গে প্রশ্ন £ ১৯৮৫-র গরমের ছুটিতে যখন তিনি তার বাড়ি দক্ষিণ-পশ্চিম 
নবম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা 
করেছিলেন। তার কাছ থেকে হিন্দু ব্রাহ্মণদের প্রাচীন সংস্কৃতির কথা শুনে একটি ছাত্রী তাকে 
প্রশ্ন করেছে, ব্রাহ্মাণরা যদি চামড়ার জিনিস ব্যবহার না-হ করতো, তাহলে এখনকার ব্রাম্মণরা 
চামডার জুতো ব্যবহার করে কেন? তিনি তাকে বলেন, “দেখ, সংস্কৃতির যে-বিকাশের ফলে 
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এই ব্যাপারটা ঘটেছে তার ইতিহাসটা আমার জানা নেই। আমি তোমাদের এখন বলতে 
পারবো না। ভারতবর্ষে আমার এক হিন্দু ব্রাহ্মণ বন্ধু আছেন- তার কাছ থেকে চিঠি লিখে 
CGA নিয়ে পরে তোমাদের জানাবো বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তাকে উত্তর 
দিয়েছিলাম এবং তিনি তা তার সেই ছাত্র-ছাত্রীদের বলেছিলেন। 

দ্বিতীয় অভিজ্ঞতাটি হলো, ওসলোয়-_ফিনকে নিয়ে | ওসলোয় আমার থাকাকালীন ফিন 
একটা বাংলা বই-এর ভিত্তিতে বাংলা ভাষার গঠন-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে জানতে 
চাইলেন এবং অনুরোধ করলেন, যতোদিন আমি ওখানে থাকবো ততোদিন সময়মতো দু-ঘন্টা 
করে তাকে যেন সত্যজিৎ রায়ের “ফটিকষাদ” বইটা বিশ্লেষণ করে পড়াই। বই-নির্বাচন, 
আল্লাচনা-পদ্ধতি ও অন্যান্য অভিজ্ঞতা থেকে বুঝলাম, উনি প্রাচীন ভারতীয় ভাষার সাহিত্য 
সম্পর্কে আগ্রহী হলেও আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহী নন। বাংলাভাষার চলিত রূপ 
সম্পর্কেই তার আগ্রহ, তাই সত্যজিৎ রায়ের বইটা নির্বাচন করেছেন। অবশ্য এ বইটার গল্পও 
তার ভাললেগেছে, তাই ইচ্ছে আছে-_এটা আমার কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে নেওয়ার 
পর ডেনিশ ভাষায় অনুবাদ Para! আমি থাকতে থাকতেই তিনি সত্যজিৎ রায়ের কাছে 
অনুবাদ করার অনুমতি চেয়ে চিঠি দিলেন। পরে জেনেছি, লেখক সম্মতি জানিয়েছেন । কিন্তু, 
সেই অনুবাদ এখনও পর্যস্ত হয়েছে বলে আমি জানি না। 

রবীন্দ্রনাথ £ বাংলা ভাবা ও সাহিত্য সম্পর্কে যখনই মাঝে মাঝে আলোচনার সুযোগ 
হয়েছে, তখনই তার কাছে রবীন্দ্রনাথের কথা তোলায় তিনি জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ পড়তে 
তার ভালো লাগে না। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক এবং তার ভাষা- কোনোটাই তাকে 
আকর্ষণ করে না। কারণ হিসেবে মনে হয়েছে তার ক্লাসিক মেজাজের ব্যাপারটা । তা না হলে, 
যিনি হাফিজ-আলী ভালোবাসেন, হিন্দী “কামায়ণী”র ওপর যিনি কাজ করেছিলেন, তার যে 
কবিতা ভালো লাগে না তা বোধ হয় বলা যায় না। আর একদিন, রবীন্দ্রনাথের কথা ওঠায়, 
তিনি বললেন, “আচ্ছা, আপনার সঙ্গে কোবেনহাওনে থাকার সময় রাইনারের আলাপ হয়েছে 
কি? নামটা এই প্রথম শুনছি বলায় তিনি খানিকটা বিস্মিত হয়ে বললেন, “কেন, বাপিদার কাছে 
তার কথা কিছু শোনেননি?’ আমি বললাম, “না, উনি তার কথা আমাকে কিছু বলেন নি। বলার 
কি কোনো কারণ আছে? উনি জানালেন, ডেনমার্কে, শুধু ডেনমার্কেই নয়, গোটা 
স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায়, এখন রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা করছেন একমাত্র উনিই। তাই তিনি আশা করেছিলেন, 
বাপিদা হয়তো তার কথা আমাকে বলেছেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন, আমি যখন স্টকহোল্ম্‌ 
থেকে কোবেনহাওন ফিরবো, তখন যে-কদিন ওখানে থাকবো তার মধ্যেই তার সঙ্গে আলাপ 
করিয়ে দেবেন। 

এরপরেই রাইনার সম্পর্কে আমি খুবই আগ্রহী হয়ে উঠলাম। কারণটা হলো, বিদেশির 
STATS আগ্রহ । এটা খুবই কঠিন ব্যাপার। যস্ত্রসঙ্গীতের কোনো ভাষা নেই, অথবা তার 
ভাষা বিশ্বজনীন | তাই, তাদের পক্ষে যন্ত্রসঙ্গীতে দক্ষতা অর্জন খুব একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে 
ওঠে না। এমনকি ব্ল্যাসিক্যাল কণ্ঠসঙ্গীতের ক্ষেত্রেও সঙ্গীত বোধই প্রধান ভিত্তি ভাষার স্থান 
সেখানে নগণ্য । কিন্ত, রবীন্দ্রসঙ্গীত ? ভাষা বাদ দিলে তার অস্তিত্বই ক্ষুণ্ন হয়ে পড়ে | তার ওপর, 
বিদেশীরা তাদের ভাষা ব্যবহারে যেভাবে ধ্বনি উচ্চারণে অভ্যস্ত, বাংলা ভাষার ধবনিগুলি 
সঠিক ও স্বাভাবিকভাবে উচ্চারণ করা তাদের পক্ষে খুবই কঠিন। এমন কি বাংলা সম্পর্কে 
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বিশেষজ্ঞ বিদেশির কাছেও। তার ওপর রবীন্দ্রসঙ্গীতের মতো গানের ক্ষেত্রে ভাষার উচ্চারণ 
দোষ সহজেই আমাদের অভ্যস্ত কানে আঘাত সৃষ্টি করে রসাস্বাদনে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে৷ 
সম্ভবত, এই কারণেই বিদেশিদের ভারতীয় সঙ্গীত চর্চার অন্যান্য ক্ষেত্রে আশ্রহ থাকলেও 
ক্সঙ্গীতের ব্যাপারে আগ্রহ দেখা যায় না বললেই চলে | তাই, রাইনার সম্পর্কে আমার আগ্রহ 
তখন প্রবল হয়ে উঠেছিল। 
ওসলো থেকে স্টকহোল্ম্‌ গেলাম ৷ থাকার কথা তিন দিন, তিন রাত। ওখানে বাংলা ভাষা 
ও সাহিত্যের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ড. উইলিয়াম স্মিথের সঙ্গে পরিচিত হলাম | ওসলোয় থাকার 
সময়েই ফিন তার কথা আমাকে বলেছিলেন । ড. স্মিথ ওখানের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতত্ত 
বিভাগে সর্কক্ষণের জন্য নিযুক্ত অধ্যাপক ছিলেন Al) কারণ, ওখানকার কোনো ছাত্র বাংলা 
পড়ায় আগ্রহী নয়। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে দু-চার জনকে অল্পসময়ের পাঠক্রমের ভিত্তিতে কাজ 
চালানোর মতো বাংলা শেখানো হয়ে থাকে। তারা সাধারণত বাংলাদেশের দূতাবাসে নিযুক্ত 
হন। ড. স্মিথের পরিচালনায় সুইডেনে তাদের বাংলা শিক্ষার ব্যাপারটা নিয়মিতভাবে 
পরিচালিত হয়। উইলিয়াম রাদিচের মতোই তিনিও ইংরেজি মাধ্যমে বাংলা-শিক্ষার একটা বহ 
লিখেছেন। কিন্তু, বাঙালী-সংস্কৃতি-চর্চার ব্যাপারে বলতে গেলে বলতে হয়, রাদিচে যেমন 
আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহী স্মিথ তেমন নন। তার আগ্রহ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য 
ও বাঙালী সংস্কৃতি সম্পর্কে। এই যুগের বাঙালী সংস্কৃতিকে তিনি পূর্বাঞ্চলের তুলনামূলক 
সংস্কৃতি ও yous ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণ করারই পক্ষপাতী । তার দুটি মূল্যবান এই জাতীয় 
গবেষণা-গ্রহ্থের কথা আমাদের বাংলা সাহিত্যের অনেক অধ্যাপকেরই কাছে হয়তো অজানা-__ 
(এক) The One-Eyed Goddess : A study of the Manasa Mongal (Stockholm, 
1980), (দুই) Ramana Tradition in Eastern India (Stockholm, 1988) 
স্টকহোল্ম থেকে কোবেনহাওনে ফিরে আসার পর ফিন সেই দিনই রাত্রে ফোনে 
যোগাযোগ করে ঠিক করলেন, পরের দিনই বিকেলে আমরা রাইনামের ফ্ল্যাটে যাবো । 
নির্ধারিত সময়ে রাইনারের সাততলার ফ্ল্যাটে পৌছোলাম। কোন ব্যক্তিকে ভালোভাবে বুঝতে 
হলে সে যে পরিবেশে থাকে সেটাকে ঠিকমতো বোঝার দরকার আছে। রাইনার ও তার 
রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা পর্বে যাওয়ার আগে তাই সেই পরিবেশটার কিছুটা হদিশ নেওয়া যাক। 
কোবেনহাওনের জনবহুল এলাকায় সাততলায় এক কামরার ফ্ল্যাট । ফিনের মতোই 
অবিবাহিত। তবে ফিনের চেয়ে প্রায় ১৩/১৪ বছরের ছোট । বয়স হবে বত্রিশের মতো। এটা 
আগেই জেনেছি বলে, এক কামরার ফ্ল্যাট বলে অবাক হইনি | অবাক হলুম, ঘরে একটা ছাড়া 
টেবিল-কাম ক্যাসেট প্রেয়ার ইত্যাদির শেল্ফ। টেবিলের একদিকে ইলেক্ট্রনিক টাইপরাইটার, 
কাগজপত্র ইত্যাদি। বুঝলুম, ঘরের মালিক যখন ক্যাসেট বাজান বা টাইপ করেন বা 
লেখালেখির কাজ করেন তখনই এ চেয়ারটা ব্যবহার করেন। তাহলে, অতিথি-অভ্যাগতদের 
বসার ব্যবস্থা কি? রাইনার আমাদের অভ্যর্থনা করে বসালেন- ঘরের মেঝে জুড়ে বিছোনো 
eal ae রা গা খা ee তার আগে, আমাদের জুতোগুলো খুলে রাখতে 
হয়েছিল দরজার কাছে। দরজার বিপরীত প্রান্তে ছোট্ট একফালি রান্নার ব্যবস্থা । দরজার বা 
পাশে একেবারে দেয়াল ঘেঁষে একজন শোয়ার মতো একখানা খাট । ঘরের দেয়ালে যেখানেই 
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Sous ০ 2 Ville: annie ‘Sneek: St OUI প্রায় গোটা 
আস্টেক হবে। টেবিলের ওপর ফটো-স্ট্যাণ্ডে রবীন্দ্রনাথের একখানা alas 

ফিন আনুক্ঠানিকভাবে আলাপ করিয়ে দেবার পর, আমি ওকে প্রশ্ন করলুম, “আপনি 
রবীন্দ্রনাথের গান কার কাছে শিখলেন £ উত্তরে তার কাছ থেকে যা শুনলুম তা আমার কাছে 
ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত । উনি জানালেন, ডেনমার্কে রবীন্দ্রসঙ্গীত জানা কোনো গায়ক বা 
ee ee ee eee 
ও 
HMV কোম্পানির রেকর্ড আনাতেন। এইভাবে নিয়মিত ওইসব গান শুনতে শুনতেই তার 
সঙ্গীত শিক্ষা চলছে । ঠিক সেই মুহূর্তে আমার তাকে মহাভারতের একলব্য বলে মনে হয়েছিল | 
জিজ্ঞেস PAT, পাশ্চাত্য সঙ্গীত নয়, প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীত নয়, হঠাৎ কিভাবে তিনি 
রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হলেন । উনি জানালেন, পাশ্চাত্য সঙ্গীত ওর একেবারেই ভালো 
লাগে না। আর, রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি তার আকর্ষণ দেখা দিয়েছিল তখন যখন সত্যজিৎ রায়ের 
ছবি ‘চারুলতা’ ডেনমার্কে দেখানো হয়েছিল। তখন তার বয়স হবে প্রায় বারো বছর। এ ছবির 
গানগুলো তাকে এতোই মুগ্ধ করেছিল যে সে-রকম আনন্দ তিনি আর কোনো গানের মধ্যেই 
কোনোদিন অনুভব করেন নি। তারপর তার সংগৃহীত ক্যাসেট থেকে দু-একটা বাজালেন। 
এবার আমি তার ইচ্ছেমতো দুটো রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে অনুরোধ করলুম। তানপুরা ব্যবহার না 
করে হারমোনিয়াম ব্যবহার করলেন। একটা বিশেষ স্কেলে হারমোনিয়াম বেঁধে নিলেন। 
তারপর সেই CHESTS রেখে গানের খাতা দেখে গাইতে শুরু করলেন “আবার এসেছে HAIG’ | 
স্কেল পাল্টে পরে যে গানটি গাইলেন, “ফুলে ফুলে দুলে দুলে" | লক্ষ্য করলুম, গানের খাতায় 
গানগুলি তোলা হয়েছে রোমান হরফে । দ্বিতীয়ত, গানের প্রতিটি শব্দ ও ধ্বনি উচ্চারণ 
করলেন একেবারে স্পষ্ট করে, আমাদের কিছু কিছু গায়ক-গায়িকার মতো চাপা ও অস্পষ্ট নয়। 
সম্ভবত, দীর্ঘকাল ধরে ক্যাসেট ও রেকর্ড শুনতে শুনতে এত নিখুত উচ্চারণ আয়ত্ত করেছেন 
যা একজন বিদেশির কাছে MSS অপ্রত্যাশিত | 

এবার জানতে চাইলুম, উনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথাগুলোর অর্থ বোঝেন কি না। বাংলা 
ভাষাটাই বা কিরকম শিখেছেন। উনি জানালেন, একটু আধটু বোঝেন। সব কথার অর্থ 
ঠিকমতো বোঝেন না। এই সময়ে ফিন আমাদের দুজনের কথার মাঝখানে বলে উঠলেন, দেখুন 
তো, ওকে বোঝান। আমি ওকে কতোবার বলেছি বাংলা ভাষাটা ঠিকমতো শিখে are | 
এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ও আমার কাছে একটা পাঠক্রম শেষ করলেও, হঠাৎ পড়া ছেড়ে 
দিল, পরীক্ষাও দিল না। আমি রাইনারকে বললুম, দেখুন, আপনি রবীন্দ্রসঙ্গীত এত 
ভালোবাসেন | বুঝতে পারছি, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরহ আপনার প্রধান আকর্ষণ। কিন্ত, আপনাকে 
মনে রাখতে হবে, প্রতিটি গানের সুরের মধ্যে AP বৈচিত্র্যগুলোকে ভালোভাবে বুঝতে হলে 
তার কথাগুলোকেও বোঝা দরকার | কারণ, রবীন্দ্রনাথ ক্লাসিক গানের মতো বিমূর্ত সুরের VBI 
ছিলেন ali ভাবের বৈচিত্রকে কথা ও সুরের অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের মধ্য দিয়েই তুলে ধরেছেন। 
বাংলা ভাষার উচ্চারণ SG শুনে শুনে আপনি যেভাবে আয়ত্ত করেছেন তাতে আমি মনে 


ক-৬৪ Q রবীন্দ্রচর্চা 














করি, আপনি অল্প সময়ের মধ্যেই ভাষাটাকেও আয়ত্ব করতে পারবেন | আমার বক্তব্যটা ওর 
রবীন্দ্রনাথ কিভাবে ঘটিয়েছেন তা কিছু কিছু ব্যাখ্যা করলুম। 

দেশে ফিরে আসার পর ১৯৮৫-র জানুয়ারি মাসে রাইনারের কাছ থেকে একটা চিঠি 
CATT | জানতে পারলাম, উনি এ মাসের শেষেরদিকে কোলকাতা আসছেন, উঠবেন বাপিদার 
বেহালার বাড়িতে। ওখানে কয়েকদিন থেকে বর্ধমানে আমার বাড়িতে আসবেন এবং তারপর 
এখান থেকে একটা কর্মসূচী ঠিক করে শান্তিনিকেতনে গিয়ে কিছুদিন থাকবেন ও রবীন্দ্রসঙ্গীত 
বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে এ সম্পর্কে কিছু স্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলার চেষ্টা করবেন। এই হলো 
তার প্রথম এদেশে তথা পশ্চিমবঙ্গে আসা । এখানে আসার পর তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার 
একটা ছক আমার কাছে তুলে ধরলেন। তারপর, আমরা একসঙ্গে শান্তিনিকেতন গেলুম। 
luc SUT ATE COU SOA UU EOP T রান নিলা 
থেকে মার্চের প্রথম দিকে দেশে ফিরে গেলেন। তার অনুরোধ মতো, তাকে রবীন্দ্রসঙ্গী 
de বার “te akan hank ও ad NOE es 
বছরই একবার করে আসতে লাগলেন এবং আমার বাড়িটা হলো তার কেন্দ্রীয় বাসস্থান 
কোলকাতা ও শাস্তিনিকেতন দু-জায়গার সঙ্গেই নিয়মিত যোগাযোগ রাখা যায় বলে। 

১৯৮৮-র গোড়ার দিকে যখন এলেন তখন তার কাছ থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে তার 
'একটা নতুন উপলব্ধির কথা শুনলুম। বললেন, এখন বুঝতে পারছি, রবীন্দ্রসঙ্গীত ভালোভাবে 
জানতে হলে ভারতীয় ক্লাসিক সঙ্গীত সম্পর্কে কিছু ধারণা না থাকলে চলে না। বাপিদা দীপালি 
নাগচৌধুরীর বেহালার বাড়ির ঠিকানাও তাকে একটা চিঠি দিয়েছেন | এবারে তাই Sra প্রধান 
উদ্দেশ্য হচ্ছে, তার সঙ্গে যোগাযোগ করে তার সুবিধে অনুযায়ী সময় করে কিছু পরামর্শ 
নেওয়া। সেই সঙ্গে তার কাছ থেকে এও জানতে পারলুম যে, আগামী বৎসর সেপ্টেম্বর- 
অক্টোবর মাস নাগাদ ডেনমার্কে তিনি ও কার্ল-নরিক ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজ 
(NIAS; পূর্বের 91/5-এর পরিবর্তিত নাম)-এর সহায়তায় একটু ব্যাপকভাবে 
রবীন্দ্রজন্মোৎসব পালনের চেষ্টা করছেন। প্রধান সমস্যা হচ্ছে টাকা কডির। তাই, ব্যাপারটা 
এখনও আলোচনার স্তরেই রয়ে গেছে, কোনো কিছুই চুড়াস্ত হয়নি । ফিরে গিয়ে ব্যাপারটা 
কতোখানি কি দাড়ালো তা তিনি আমাকে জানাবেন | বছরের শেষদি '* তার কাছ থেকে একটা 
চিঠি পেলুম । জানলুম, টাকার সমস্যাটা মিটে গেছে-_ডেনিশ সরকারের শিক্ষা-সংস্কৃতি বিভাগ 
বহন করতে রাজি হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে এই সবুজ সঙ্কেত পাওয়ার পর থেকেই কাল 
ও তিনি পরিক চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার ব্যাপারে ব্যস্ত আছেন। তারই কিছুটা আভাস যা 
দিলেন তা মোটামুটি এইরকম। 

১৯৮৯-র অক্টোবর নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে অনুষ্ঠানটা করার পরিকল্পনা নেওয়া 











-* হ্য়েছে। কোবেনহাওনে তিন দিন ধরে এবং ওডেনসে প্রেখ্যাত ডেনিশ সাহিত্যিক হান্স 


ক্রিশ্চয়ানসন এ্যাশ্ডারসনের জন্মভূমি) ও অরহুশে একদিন করে অনুষ্ঠান পালন করার ইচ্ছে 
আছে। আর সেইমতো প্রাথমিক যোগাযোগের ব্যাপারটা চলছে। ইচ্ছে আছে, শাস্তিনিকেতনের 


গিবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) ক-৬৫ 





চি বাটন Pesce tse ted amen 
সেতারবাদক এবং একজন তবলা ও পাখোয়াজ বাদককে নিয়ে আসার । সঙ্গীতানুষ্ঠানের 
দিনগুলোয় আমার কোনো ভূমিকা থাকবে না। কিন্তু, বাংলা সঙ্গীতের বিবর্তনের পটভূমিকায় 
রবীন্দ্রসঙ্গীতকে উপস্থাপনার ব্যাপারে আলোচনা ও প্রাসঙ্গিক গান নির্বাচনের দায়িত্ব থাকবে 
আমার ওপর, আর সেই গানগুলি পরিবেশিত হবে অরূপরতনের দ্বারা । তৃতীয় অংশ হিসেবে 
রাখা হয়েছে, সঙ্গীতস্রষ্টী হিসেবে কথারূপ নির্মাণে রবীন্দ্র প্রতিভার ক্রমবিকাশ । এই আলোচনা 
সভায় শ্রোতার সংখ্যা ১০/১২ জনের বেশি তারা আশা করেন না। সবশেষে জানিয়েছেন, 
অনুষ্ঠানের এই মুল ব্যাপারটা নিয়ে খুঁটিনাটি আলোচনা করার জন্যে তিনি ১৯৮৮-র 
নভেম্বরেই আবার আসছেন। এবারে আসার প্রধান উদ্দেশ্য অরূপরতনের সঙ্গে একটা 
পাকাপাকি বন্দোবস্ত করা । আমাকে চিঠি লেখার সঙ্গে সঙ্গে তাকেও তাই একটা চিঠি দিয়েছেন 
তার আসার সংবাদ জানিয়ে । যথাসময়ে রাইনার এলেন এবং আমরা একসঙ্গে একদিন 
শার্ভিনিকেতন গেলুম। সেখানে অরূপরতনের সঙ্গে কথাবার্তার পর তিনি দায়িত্ব নিলেন তার 
টিম তৈরি করার। agar তাকে জানালেন যে, ফিরে গিয়ে তিনি তাদের প্রত্যেককে 
আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণপত্র পাঠাবেন ৷ ইতিমধ্যে তারা যেন পাসপোর্ট ইত্যাদির ব্যবস্থা করে 
রাখেন। আমার সঙ্গে তার কথা হলো আমাদের যৌথ অনুষ্ঠান নিয়ে। কথা হলো, বিশদ 
আলাচনার জন্য তিনি একদিন আমার বাড়ি আসবেন । আমি তাকে একটু তাড়াতাড়ি আসার 
জন্যে অনুরোধ করলুম; কারণ, তার সঙ্গে আলোচনা না করে আমি তার পছন্দমতো 
রবীন্দ্রনাথের গানগুলি নির্বাচন করতে পারবো না। তিনি রাজি হলেন। 

নিয়ে আমার বাড়ি এলেন। তার সঙ্গে কথাবার্তা প্রসঙ্গে লক্ষ্য করলুম, জীবনে এই প্রথম তিনি 
বিদেশ যাচ্ছেন বলে ভীষণ নার্ভাস বোধ করছেন । তাকে বোঝালুম যে, ওখানে আমার অনেক 
চেনা-পরিচিত বন্ধুবান্ধব আছেন। তার কোনো অসুবিধেই হবে না। তাছাড়া, আমি তো তার 
সঙ্গেই থাকবো | ইচ্ছে করলে তিনি স্বাধীনভাবে হোটেলে থাকতে পারেন, না হলে কোনো না 
যৌথ কর্মসূচীর বিষয়টা নিয়ে আলোচনা শুরু করলুম। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কিছু গানের 
বিশিষ্ট ধারার দৃষ্টাস্তসহ রবীন্দ্রসঙ্গীতের সমান্তরাল কিছু উদাহরণ তাকে শোনালুম। তারপর, 
যে-সব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কবিতাকে নিজেই গানে রূপ দিয়েছেন, অথবা গানকে কবিতায়, 
তাদের ক্ষেত্রে কবি ও সঙ্গীতশ্বষ্টার পারস্পারিক সম্পর্কের দিকটা তুলে ধরার প্রসঙ্গটাও 
আলাচনা করেছি। দু-একটি গানের ব্যাপারে তাঁর নির্দেশ অনুসারে কিছু রদবদল করলুম। 
সমস্ত পরিকল্পনাটা শুনে তিনি খুব উৎসাহিত বোধ করলেন বলে মনে হলো । 

আবার এলেন। আমেরিকান এক্সপ্রেসের মাধ্যমে আমাদের ভিসা ও টিকিট ইত্যাদির ব্যবস্থা 





করলেন। রাইনার জানালেন, খরচ বাঁচাবার জন্যে যুগোশ্রাভিয়ান এয়ার ট্রাভেল্সের (JAT- 


এর) টিকিটে আমাদের কোবেনহাওন যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে । আমেরিকা:এক্সপ্রেসের পক্ষ 
থেকে আমাদের জানানো হলো, আমাদের পাসপোর্টগুলো যেন তাড়াতাড়ি ওদের কাছে জমা 
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দিই। এ পৰ্যন্ত সব ঠিকঠাক চলছিল | কিন্ত, raene edit taut. ni 
পালট হয়ে গেল | বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে একটা কাল্পনিক ভীতি যেমন নার্ভাস করে তুলেছিল 
এবং যার কিছুটা পরিচয় আমি আগেই পেয়েছি, এখন সেটা এমন চরম রূপ নিল যে নানা 
১ তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলুম। বললুম, এখন সব কিছু চূড়ান্ত হয়ে গেছে, পোস্টার, 
টিকিট ইত্যাদি ছাপানো; ওডেনশে ও অরহুশে হল বুক করা, ইত্যাদি হয়ে গেছে। ওরা এখন 
ডেনিশ টিভি ও রেডিওতে প্রচারের ব্যবস্থা সেরে ফেলেছে। এই অবস্থায় আপনি যদি এখন 
যাওয়া পিছিয়ে দেন, তাহলে উদ্যোক্তাদের আর্থিক খেকে আরম্ভ করে নানারকম বিপদে 
পড়বে । ভারতীয় হিসেবে আমাদেরও বদনাম হবে । সবচেয়ে বড়ো কথা, আপনি এরকম 
করলে রবীন্দ্রনাথেরই প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হবে । কিন্তু, কে শোনে কার কথা! উনি ওর 
সিদ্ধান্ত থেকে নড়লেন Al) বললেন, তাহলে আমাকে বাদ দিয়েই ওদের অনুষ্ঠান করতে বলুন | 
রাইনারকে জরুরি টেলিগ্রাম করে ব্যাপারটা জানিয়ে দিলুম । রাইনার জানালেন, অরূপরতনকে 
বাদ দিয়ে প্যারিসের শর্মিলা রায় পোমোর কথা ভেবেছেন। তার সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। 
ইতিমধ্যে আমি যেন তার সহকারী দুজনের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের নিয়ে আসার চেস্টা 
করি। অরূপরতনের শাস্তিনিকেতনের যে সহকর্মীটি আমার বাড়ি এসেছিলেন তার 
কোলকাতার Serra চিঠি লিখলাম। চিঠি পেয়েই একদিন আমার বাড়ি এলেন। জানালেন, 
ব্যক্তিগতভাবে তার খুবই যাওয়ার ইচ্ছে আছে। কিন্ত সঙ্গীতে সহকারীদের চাকরির উন্নতি 
সঙ্গীতশিল্পীর সাহায্য ছাড়া হতে পারে না। আজ তিনি যদি নিজের সিদ্ধান্তে বিদেশ যান, তবে 
কর্মজীবনে তিনি প্রতিপদে অসহযোগিতা করে তাকে বিপদে ফেলবেন | সুতরাং তাকে যেন 
আমি ও আমার বন্ধু ক্ষমা করি। অন্য সহকারীটি সম্পর্কে বললেন, যদিও তিনি অরূপরতনের 
সহকর্মী নন- _রবীন্দ্রভারতীর সঙ্গীতবিভাগের সঙ্গে যুক্ত, কিন্ত তার পক্ষেও এইজন্যে যাওয়া 
সম্ভব নয় যে, তিনি অরূপতরনের নিকট আত্মীয় । অতঃপর নতুন পরিস্থিতিটাও রাই 
জানালাম। উনি লিখলেন, আমি যেন পূর্ব পরিকল্পনামতো আমার কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে চলি। 
নির্ধারিত সময়েই কোবেনহাওন গিয়ে পৌছোলুম। বিমানবন্দরে কার্ল উপস্থিত ছিলেন | 
রা ee ee ee cet os ce en ine 
সামলাতে হচ্ছে যে, তিনি আসার pare পাননি। NIAS-9 পৌছে প্রথমেই রাইনারকে 
অনুরোধ করলাম, শর্মিলা রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবার জন্যে। কারণ, আমাদের 
যৌথ কর্মসূচীর পরিকল্পনাটা তৈরি হয়েছিল গায়ক হিসেবে অরূপরতনের সঙ্গে আলোচনা 
করে, যা সম্পর্কে পরিবর্তিত গায়িকার কোনো ধারণা না থাকারই কথা । কথাটা বললুম তাকে। 
এ্রতিহাসিক পটভূমিকায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের উপস্থাপন প্রসঙ্গে প্রাচীন গানের যে দৃষ্টাস্তগুলি 
অন্তর্ভূক্ত করেছিলুম তা তাকে শুনিয়ে জানতে চাইলুম, তিনি এগুলির মধ্যে যেগুলি গাইতে 
_ পারবেন তাই যেন গান_ _অন্যগুলি আমি অন্যভাবে উপস্থাপন করবো। উনি রাজি হলেন। 
** দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে জানালুম, রবীন্দ্রনাথ তার কোন্‌ কোন্‌ কবিতা গানে রূপায়িত করেছেন 
এবং কোন্‌ কোন্‌ গান কবিতায় পুনরুপস্থাপন করেছেন। এ ব্যাপারেও তিনি গররাজ্ষি হলেন 
ati কিছুটা নিশ্চিস্ত বোধ করলুম। 
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এরপর রাইনার কোবেনহাওনের মুল 
জানালেন। আমাদের যৌথ কর্মসূচী 11/,5-এর ক্রাসরুমে WA! কারণ, এ দু'দিন উপস্থিতি 
২০/২৫ জনের বেশি হবে না। শুধুমাত্র আগ্রহী বুদ্ধিজীবিরাই উপস্থিত থাকবেন । কিন্তু তৃতীয় 
দিনের অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেক্ষাপৃহে। এটির জন্যে টিকিট বিক্রির ব্যবস্থা 
আছে। এছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল রেস্তোরার বিভিন্ন জায়গায় অনেকগুলি টি.ভি সেট ও | 
মাইক্রোফোন সিস্টেমের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। রেস্তোরা যতোক্ষণ খোলা থাকবে ততক্ষণ তিন 
সময়ের বাসগৃহ, পাখি, ফুল ইত্যাদি গানের প্রসঙ্গের সঙ্গে যথাসম্ভব সঙ্গতি রেখে । হলের 
একটি পৃথক ঘেরা অংশে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সের প্রায় ৪০টি বিশাল ছবি, কয়েকটি 
বইয়ের প্রথম সংস্করণ, রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরের ফটোকপি, ভারতীয় বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে 
স্বতন্ত্র একটি প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়েছে. রবীন্দ্রনাথের ছবিগুলির মধ্যে একটি আমাকে 
খুবই আকৃষ্ট করলো যা আমি আগে কখনো কোথাও দেখিনি__মুণ্ডিতমস্তক রবীন্দ্রনাথ । 

রাইনার জানালেন শর্মিলার পারিবারিক কিছু অসুবিধে থাকায় কোবেনহাওনের অনুষ্ঠানের 
৭ দিন পরে ওডেনসের অনুষ্ঠানের তারিখ ঠিক করা হয়েছে, তারপরে VARA | দু-জায় গাতেই 
কেবল টিকিট বিক্রি করে অনুষ্ঠান। কোবেনহাওনের অনুষ্ঠান শেষ করেই শর্মিলা প্যারিস ফিরে 
যাবেন, আর আমার জন্যে সুইডেনের শুটেনবার্গ ও ওসলোতে দুটো করে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা 
হয়েছে এই সময়ের মধ্যে | ওসলো থেকে ফিরে সেইদিনই ওডেনসেতে আমরা যাত্রা করবো। 

ওসলোতে ফিন তার বাংলার ছাত্র আরিল এঙ্গেলসন রুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। 
তিনি মূলত ইতিহাসের ছাত্র, এম-এ-র গবেষণাপত্রের বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন, 
১৯৬৭-র পর থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে কষক-আন্দোলনের হতিহাস | তাই, শ্রামে গ্রামে 
গিয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তিনি বাংলা শেখার প্রয়োজন বোধ করেছেন। 
সাধারণভাবে পশ্চিমবঙ্গের কৃষক ও ক্ষেতমজুর শ্রেণী যে-সমস্ত মানুষকে নিয়ে গড়ে উঠেছে, 
তাদের নৃতাত্বিক বিন্যাস, সামাজিক অবস্থান, সামাজিক বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি” 
সম্পর্কে ভবিষ্যতে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে গভীরভাবে গবেষণা করার ইচ্ছের কথাও জানালেন। 
তার বাংলা শিক্ষা সাহিত্যিক আগ্রহপ্রসৃত নয়-_-আরও ব্যাপক, বাঙালী সংস্কৃতির ভিত্তিমূলক 
অনুসন্ধান করা। 

আমার এবারের স্থ্যাণ্ডিনেভিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে দেখলাম, সীমাবদ্ধভাবে হলেও বাঙালীর 
সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে কিছু কিছু চর্চা শুরু হয়েছে। যদি ছেদ না পড়ে তাহলে তা 
প্রসারিত হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। রাইনারের রবীন্দ্রসঙ্গীত উচ্চারণ 
সুরবোধ গলার ওপর নিয়ন্ত্রণ যে শর্মিলাকে আকৃষ্ট করেছিল তা বুঝলুম, যখন আমাদের যৌথ 
অনুষ্ঠানের সময় দু-একটি গান তার সঙ্গে একত্রে গাইবার জন্যে রাইনারকে অনুরোধ 
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RIG যেমন, বহির্বঙেও তেমনি__দিনক্ষণ দেবে বাঙালির উৎসব-অনুষ্ঠান পালন করা 
” সবসময় সম্ভব হয় না। ছুটির দিনকেই উত্তম লগ্ন বলে গণ্য করা হয়। এমনকি পুজা-আচ্চার 
ক্ষেত্রেও এই হেরফের বাঙালিরা মেনেই নিয়েছেন বলা যায়। পঁচিশে বৈশাখের তিনদিন আগে, 
রবিবারে, দিল্লির প্রধান রবীন্দ্রজন্মোৎসবের অনুষ্ঠানে তাই সকাল সাতটাতেই দিল্লির 
চার প্রান্তের বাঙালিরা সমবেত হবেন, এ অবাকের ছিল না। সাহিত্য অকাদেমি, ললিতকলা 
অকাদেমি, সঙ্গীত নাটক অকাদেমি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং বেঙ্গল আ্সোসিয়েশন-__এই পাচ 
সংস্থার সম্মিলিত উদ্যোগে প্রতি বছর এই অনুষ্ঠান হয় মান্ডি হাউসের রবীন্দ্রভবনের অঙ্গনে__ 
যেখানে তিনটি অকাদেমির অফিস। অবশ্যই পঁচিশে বৈশাখের কাছাকাছি কোন রবিবার 
সকালে- আগে বা ATA | | 
` অনুষ্ঠানের কাঠামো জোড়াসীকো কিংবা রবীন্দ্রসদনের অনুষ্ঠানের আদলেই গাছের নিচে 
খোলামঞ্চে সার বেঁধে ভিড় করে বসেন গায়ক-গায়িকা এবং আবৃক্তিকারদের দল | অনেকগুলো 
TADA টানা অনুষ্ঠান | 

এবার ২৫ বৈশাখ পড়েছে বুধবার, কাজের দিনে | তাই চিত্তরঞ্জন পার্কের কালীমন্দিরের 
টিলা অঙ্গনে স্থানীয় সংস্থাগুলোর সম্মিলিত উদ্যোগে বিকেলের মনোরম অনুষ্ঠান ছাড়া আর 
কোথাও রবীন্দ্রজয়স্তী উদ্যাপনের প্রোগ্রাম ছিল ati তবে আগামী রবিবার দিল্লির কোন 
এলাকাতেই বাদ থাকছে না রবীন্দ্রজন্মোৎসব পালন । এই উৎসব এখন রবীন্দ্রনাথের ছবিকে 
সম্মানে সামনে রেখে বাঙালির রবীন্দ্র-সংস্কতির আন্তরিক যে ব্যাপক চর্চার উৎসব হয়ে 
উঠেছে। বহির্বঙ্গের অন্যত্রও এ ছবিটাতে খুব হেরফের নেই। আমার বক্তব্যের সমর্থন মিলবে 

_ জামশেদপুরের রবীন্দ্র-পরিষদের কার্যকর্মেও। গতমাসে সেখানে বসেছিল তাদের পাঠচক্রের 
হাজারতম বৈঠক। সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গ ও বহির্বঙ্গের রবীন্দ্রচর্চার প্রবাহমানতায় এটি একটি 
রেকর্ড । রবীন্দ্র-সংস্কৃতি চর্চা বহির্বঙ্গের যেখানে বাঙালি সেখানেই বিস্তার পেয়েছে বটে, তবে 
সর্বত্রই তার গভীরতা বিস্তৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়েছে বলা যায় না। দিল্লি সম্ভবত সেদিক 
থেকে ব্যতিক্রম। এখানে বিস্তৃতি কম হলেও গভীরতা নিয়ে আর প্রশ্ন তোলা যায় না। 
গার ঠা সার ae 
চক্রবর্তী, আভেরী চৌরে, জহর কানুনগোর মত সংবেদনশীল আবৃত্তিকাররা যেমন ছিলেন, 
তেমনি ছিলেন সুমন চৌধুরী ও সুনৃতা সরকারের মত গায়ক-গায়িকাও। সমবেত গানে 
ঝর্ণধারা গোষ্ঠী যখন “পুরানো সেই দিনের কথা’ গেয়ে উঠলেন তখন কয়েকশ’ শ্রোতাও 

স্‌ তাদের সঙ্গে কণ্ঠ মেলাতে দ্বিধাম্বিত হননি-_প্রভাতি অনুষ্ঠানে এই আবেগময় FSCS 
নানি সা 














দের সবাই এই অনুষ্ঠানে ছিলেন তা নয়। প্রতি বছরই কিছু 
অরুণ চক্রবর্তী 2] ক-৬৯ 





ও মা ক a এ 
পাঁচজন কিশোর-কিশোরী গায়ক-গাযিকা। সমবেত সঙ্গীতে রাজধানীর পাঁচটি বাংলা স্কুলের 
ছাত্র-ছাত্রীরাও ছিল, সেই সঙ্গে ছিল ভানুতীর্থ, রবিমগ্জুষা, উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন ও পূর্বাচলের 
মত রবীন্দ্রসঙ্গীতচর্চা কেন্দ্রশুলির ছাত্র-ছাত্রীরা | 

দিল্লিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চার অন্যতম স্তম্ভ সুধীর চন্দ। এই অনুষ্ঠানে তিনি প্রায় অনুপস্থিতই 
থাকলেন । শুচিশুদ্ধ পরিমণ্ডল সৃষ্টিতে তার সৃষ্টিশীল মননের পরিচয় পেতে বিকেলের 
অনুষ্ঠানে অনেকেই ছুটলেন চিত্তরঞ্জন পার্কে। বাংলার সঙ্গীতচর্চায় নিয়োজিত রূপমঞ্জরী 
ফাউণ্ডেশন, রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্র্যাসিক্যালিটির উৎসারি গায়ক আশীষ ঘোষ, আবৃক্তিকার রুমা 
ঘোষ dare আছেন পঁচিশে বৈশাখের বৈকালী অনুষ্ঠানে | 

রবীন্দ্রসঙ্গীতচর্চার বিষয়ে দিল্লির বাঙালিরা যতটা আগ্রহী, uses ও সফল-__ 
রবীন্দ্রসাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে কিন্তু বলা যায় ততটাই স্থিতিশীলতা বিরাজ করছে রাজধানীতে | 
রবীন্দ্রসাহিত্য মূলত বন্দি হয়ে আছে শ' খালেক Ser অধ্যাপকদের ক্রাশরুমে | তাও 
মেধাবী ছাত্রের অভাবে গতিহীনতায়। রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে চর্চা একই কারণে অবাঙালি 
বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও অনাপ্রহের বিষয় হয়ে উঠেছে। মানতেই হয় সঙ্গীত জনসাধারণের 
মননের সহজতম মাধ্যম, সাহিত্য সে অর্থে বেশি মেধার আধার । বাঙালি-মেধার ক্ষেত্রে 
বাঙালিরা কিছুটা শক্তিহীন, সেকথা বলার সময় এসেছে, তা অবশ্য নয়। তবে একটা গড়ান 
টের পাওয়া যায়। 

রবীন্দ্রনাথের নাটক নিয়েও একই কথা | রবীন্দ্রনাথের কোন নাটক এখানকার বাঙালিরা 
মঞ্চস্থ করেছেন বলে শুনিনি। হলেও তা বিস্মাত। এখানে নাটক বরাবরই আমোদ-অনুষ্ঠানের 
বিষয়__তাই ‘প্ৰফুল্ল’ থেকে "টিনের তলোয়ার’ সবই অনুষ্ঠিত হয়েছে বিনোদনের দিকে লক্ষ্য 
রেখে। রবীন্দ্রনাট্যের প্রবাহ ১৯৫৪ সালে বহরূপীর মাধ্যমে এখানে এসেছিল বটে, কিন্ত তার 
প্রভাব গত ৪০ বছরে লক্ষ্য করা যায়নি | 

অথচ একথা অনস্বীকার্য যে, এখানকার সমাজজীবনে বহির্বঙ্গের বাঙালির অস্তিত্বের যে 
সঙ্কট সর্বত্র প্রকট হয়ে উঠছে, তার মোকাবিলায় হাতিয়ার হতে পারত সাংস্কৃতিক বিন্যাসের 
কোন ভদ্যোগ। সেই উদ্যোগ নেওয়ার সুযোগ সাধারণত আসে রবীন্দ্র জয়স্তীর মত বাৎসরিক 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সময় কিন্তু এই সুযোগ সর্বত্র সবাই সার্থকভাবে ব্যবহার করছে বলে 
মনে হয় না। আমি এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করি তা হয়ত নয়, তবে আমাদের সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠানগুলিকে সাংস্কৃতিক উৎসবে রূপান্তরিত করতে না পারলে-__বহির্বঙ্গে বাঙালির অস্তিত্ব 
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বক-৭০ |) রবীন্দ্রচর্চা 








রবীন্দ্রনাথের সস = 


আমি ছোটবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথের নাটক পড়েছি এবং তখনই আমার মনে হ'ত যে 
এগুলো ভালো নাটক এবং করণীয় নাটক। আমরা যখন প্রথম “মুক্তধারা” করেছিলাম তখন 
ig ecu আন হাটি রান রা হারা জান টার গা 
কিভাবে করলে তা ঠিকমত হবে 1 এরপর আমরা “চার অধ্যায়” করেছিলাম । আমাদের 
ছিল “চার অধ্যায়: ডা see পা ten পারার ek রা বিশেষ করে যাঁরা 
বুঝবেন বলে আশা করেছিলাম তারা অনেকেই বুঝলেন না। আবার একশ্রেণীর দর্শক এতই 
বিচলিত হলেন যে তাদের মনে হয়েছিল এর আগে এত সুন্দর, এত কাব্যময় নাটক আর 
হয়নি। আবার এমন লোকের প্রশংসাও পেলাম যা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল। এই অভিজ্ঞতা 
নিয়ে যখন আমরা “রক্তকরবী” করি তখন তার জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল৷ 
তবুও ‘রক্তকরবী’ নাটক আমি করেছিলাম। কারণ এ নাটক আমার অত্যন্ত প্রিয় ছিল__অতি 
অল্প বয়স থেকেই আমার মনে ওর ছবিগুলি আমি আকতাম_ যাদের অনেকগুলিই আজ 
হারিয়ে গেছে, কারণ তাদের ধরে রাখবার ক্ষমতা আমাদের স্টেজের নেই। তাই মনে পড়ে 
যেভাবে ছবিগুলি তৈরী করেছিলাম, করার সময়ে সেগুলির অনেক পরিবর্তন হ'ল। 
‘রক্তকরবী’ দর্শকদের বিস্মিত করল, বিস্মিত করল আমাদেরও । এর থেকে কিন্তু দুটো 
জিজ্ঞাসার আমরা জবাব পেয়েছিলাম- কেন রবীন্দ্রনাথের নাটক বুঝতে আমাদের অসুবিধা 
হয়েছে আর কেনই বা তা অন্য নাটকগুলো থেকে পৃথক | 

রবীন্দ্রনাথের নাটক দুভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এক তার অন্তর্নিহিত GATS খুব স্পষ্ট 
করে, মঞ্চোপযোগী করে তৈরী করে, আর নয়তো খুব মোটা তুলির দাগ টেনে তাকে 
“ভাল্‌্গারাইজ' করে। রবীন্দ্রনাথের নাটক ভালো না লাগার কারণও আবার একাধিক। CHS 
বা ওর মধ্যে নাটকীয়তা খুঁজে পান, কেউ বা পান না। এতে বৃদ্ধির প্রশ্ন ততটা নেই যতটা আছে 
রসবোধের ও ব্যক্তিগত ভালোলাগার প্রশ্ন । এই একই কারণে যে নাটকে এক শ্রেণীর দর্শককে 
তৃপ্তি দিতে পারে, তা আবার আর এক শ্রেণীর দর্শকের কাছে বিরক্তিকর মনে হতে পারে। 
দর্শকদের রুচি, রসবোধ ও চাহিদার নিত্য পরিবর্তনশীলতাই এর কারণ। আবার নাটক 
সমালোচনা এদেশে প্রায় পত্রিকার গ্রন্থ সমালোচনার মত। অর্থাৎ নাট্যাভিনয়ের আলোচনা 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র নাটকের আলোচনা | অভিনেতাদের পক্ষে এটা মস্তবড় একটা 
ক্ষোভের কথা কারণ কথার সঙ্গে সুর সংযোজিত হলে তা যেমন তার শব্দসীমা ছাড়িয়ে সংগীত 
হয়ে ওঠে তেমনি সুঅভিনেতার অভিনয় নৈপুণ্যই নাটকের বক্তব্যকে বহুদূর প্রসারিত করে 
দেয়। একথা যেমন সেক্সপীয়রের নাটক সম্বন্ধেও তেমনি রবীন্দ্রনাথের নাটক সন্বন্ধেও সত্য। 
রবীন্দ্রনাথ দেশের সাধারণ মানুষের জন্যেই নাটক লিখেছিলেন, গান লিখেছিলেন। কিন্তু সেই 
সাধারণ মানুষই রবীন্দ্রনাথকে তার সময়ে বুঝতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেরহ 
ব্যবসায়িক ভিত্তিতে যদি তা মঞ্চস্থ করা হ'ত তাহলে রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা গ্রহণে অপারগ 
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সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার বোঝাবুঝির ভুল নিয়ে লড়াই বেধে যেত-_যে লড়াই প্রায় সমস্ত 
মহৎ শিলেরই সৃষ্টি। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'-র অর্থ যে সে সময়ে খুব স্পষ্ট ছিল 
না তার কারণ এ নাটকের ফর্মটা বা ধরণটা আলাদা । ঠিক এ জাতীয় ফর্ম-এর সঙ্গে আগে 
আমাদের পরিচয় ছিল না। 

আমাদের দেশের থিয়েটারের আদিপর্ব শুরু হয়েছিল গিরিশবাবুর নাটক ও তার নিজস্ব 
ছন্দ বর্তমানে যার নাম “গেরিশ ছন্দ’ তাই নিয়ে | খানিকটা যাত্রা os, খানিকটা সেক্সপীয়রের 
রীতির মিশ্রণে তিনি যে নাটক লিখেছিলেন ও ছন্দ তৈরি করেছিলেন তা সেকালের লোকের 
মন জয় করেছিল অনায়াসেই | এরপর ক্রমশ আমাদের থিয়েটারকে খুব বেশী বাস্তবানুগ করে 
তোলার চেষ্টা হতে থাকে । এই বাস্তবানুগ নাটক তৈরীর চেষ্টার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাটক 
একেবারেই খাপ খেল না। এরও একটা কারণ এই যে দেশভেদে, জাতিভেদে, বাস্তবতার 
Clas ভিন্ন । বাস্তবকে মুর্তিতে অনুবাদ করার ধরণের সঙ্গে আমাদের মুর্তিগুলির তুলনা 
করলেই তা বোঝা যায়। মহৎ শিল্পসৃষ্টির প্রচেষ্টা হয়েছে দুই ক্ষেত্রেই ; শুধু ধিরণ'-টি আলাদা । 
আভে মারিয়ার সুর শুনে ওঁরা বিচলিত হবেন, আমরা বিচলিত হব ভালো কীর্তন শুনলে | 
প্রতিটি মানুষই তার অজান্তেই দেশের রীতিনীতি, পরিবেশ, সমাজ, সবকিছুর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে 
তার নিজের দেশের মানুষ হয়েই গড়ে উঠে । এই যে back ground এইটাই ফর্মের জন্ম দেয়। 
রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলোতে এইরকম একটা দেশী ফর্ম আছে। খুবই দেশী! যাত্রায় যেমন পাই 
এক ধরণের দেশীয় ফর্ম। এই ধরনের বিভিন্ন ফর্ম বা নাট্যরূপ ভারতবর্ষে আরও আছে। যেমন 
রাসলীলা, নওটঙ্কি, ভাওয়াই প্রভৃতি । কিন্তু এই সমস্ত বিভিন্ন প্রাদেশিক নাট্যরূপগুলি, 
যেগুলিকে আমরা লোকনাট্য বলি তাদের মধ্যে আশ্চর্য একটা সামঞ্জস্য বা মিল খুঁজে পাওয়া 
যায়, তার থেকে আমাদের বাস্তববোধের ভঙ্গীটুকু ধরা পড়ে। এই ভঙ্গীটুকু আমরা যেখানে 
বংশে রক্ষা করতে পারি না সমস্যা দেখা দেয় সেখানেই। আর এ সমস্যা ইংরাজী শিক্ষায় 
শিক্ষিত, দেশের আধুনিক মানুষের সৃষ্টি। একটি ক্রাউন কল্পনা করতে হলেই আমাদের দেশের 
শতকরা নব্বই জন শিক্ষিত মানুষ চ্যাপলিনকে চিস্তা করেন। কিন্তু চ্যাপলিন তার পোশাক, 
তার হাবভাব, তার আচরণ নিয়ে তার দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক সংগত ও সুন্দর, 
আমাদের দেশে তা হয় না, হতে পারে না। এই সত্যটুকু ভুলে গিয়ে আমরা যা করি তা অন্ধ 
অনুকরণ মাত্র, আত্মীকরণ নয়। অথচ আমাদের দেশী যাত্রায় আমি খুব BISA দেখেছি-_নানান্‌ 
অসম্ভব। শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে, ইংরাজীর ব্যবহার বা প্রয়োগ যেন কেবলমাত্র নিষ্প্রাণ অনুবাদ 
না হয়, তা যেন যথার্থ আত্মীকরণ হয়। আসল কথা কোনও বিদেশী ভাষা ও ভাবধারার সঙ্গে 
গুরুতর বিরোধগুলো স্পষ্ট করে বুঝতে পারলে আত্মীকরণটা সহজ হয়। আর এই 
আত্মীকরণটা সম্ভব হলে কোনও সৃষ্টিই অনুবাদমাত্র অথবা অনুকরণ মাত্র না হয়ে তা যথার্থ 
“সৃষ্টি” হয়ে ওঠে । তা তখন এমনই একটি নিত্যরস সৃষ্টি করে যা সকল দেশের মানুষের পক্ষেই 
সমান উপভোগ্য হয়ে ওঠে | আমরা যখন মনে করি “সাদা-চামড়া'-দের ওখানে যা হচ্ছে তার 
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রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ও এক সার্বজনীন মানবতাবাদে বিশ্বাসী 
»- পুরুষ, একথা নতুন করে বলার নয়। সারা জীবনের কাজের মধ্যে তার Baa আদর্শের 
বাস্তবায়নের প্রয়াস দেখতে পাই ৷ শুধুমাত্র সাহিত্য, দর্শন বা চিত্র শিক্ষার ক্ষেত্রেই নয় মানুষের 
জীবনে শরীরচর্চা বা খেলাধূলার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিও রবীন্দ্রনাথের কাছে পরম গুরুত্বের 
সঙ্গে বিবেচিত হয়েছিল । ছোটবেলায় কানা পালোয়ানের কাছে তার কুস্তি শিক্ষার উল্লেখ 
রবীন্দ্রনাথের “জীবনস্মৃতিতে” পাই। এছাড়া জিম্ন্যাস্টিক, সাঁতার, ট্রেকিং এর প্রতিও 
রবীন্দ্রনাথের আগ্রহের কথা নানা সূত্রে প্রকাশিত | 
খেলাধূলার মাধ্যমে শরীরচর্চাকে রবীন্দ্রনাথ গুরুত্ব দিয়েছিলেন প্রধানত কয়েকটি কারণে | 
প্রথমত খেলাধুলা প্রতিটি মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশে সক্রিয় সহযোগিতা করে, দ্বিতীয়ত, 
মহিলারা কিছু খেলাধূলার মাধ্যমে আত্মরক্ষার কয়েকটি সহজ উপায় রপ্ত করতে পারেন ও 
গ তৃতীয়ত, পরাধীন ভারতবর্ষে খেলাধূলা ও শরীর চর্চা শরীর ও মনকে প্রস্তুত করে তুলে বিদেশী 
শোষণের বিরুদ্ধে তরুণ-তরুণীদের সচেতন করে তুলবে, এ-ও রবীন্দ্রনাথের চিস্তাধারার অংশ 
বিশেষ ছিল। 
রবীন্দ্রনাথকে তাই লাঠিখেলা, হাড়ুড়ু ইত্যাদি বিষয়ে বার বার সকলকে উৎসাহিত করতে 
দেখি। 
একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন £ 
হাড়ুড়ু বহখানি পাইয়া আনন্দিত হইলাম, এই খেলা fara আমাদের দেশে প্রচার করিবার 
জন্য আপনারা যে চেষ্টা করিতেছেন তাহা সম্পূর্ণ সফল হউক এই কামনা করি । আমাদের 
এখানকার ছাত্রদের মধ্যে এ খেলার AAS আদর আছে। (২৬ মাঘ ১৩৩৪) জাপান ও 
জাপানের মানুষ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। ১৯০১ সালে জাপানে যাওয়ার 
ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন তিনি। ১৯০২ সালে জাপানের লব্ধ ates শিল্পী তেন্শিন্‌ 
ওকাকুরার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা হয়। সে সময় রবীন্দ্রনাথ ওকাকুরাকে অনুরোধ করেন 
যেন তিনি জাপান থেকে একজন জুজৎসু শার্তিনিকেতনে পাঠান, আশ্রমিকদের জুজুৎসু 
শেখানোর জন্য। সে সময় জুজুৎসু এখনকার মত এত বিখ্যাত ছিল না ১৯২৯ সালে রবীন্দ্রনাথ 
কানাডা থেকে ভারতে আসার পথে কিছুদিন জাপানে থাকেন। সে সময় একটি রবীন্দ্র-অভ্যর্থনা 
সমিতির প্রধান কুনিহিকো ওওকুরাকে ফের অনুরোধ করেন শার্তিনিকেতনে একজন জুজুৎসু 
শিক্ষককে পাঠানোর ব্যবস্থা করার জন্য কুনিহিকো ওওকুরা ছিলেন জাপানে প্রাচ্যসংস্কৃতির 
অন্যতম প্রবক্তা | রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন তিনি | তারই ব্যবস্থাপনায় ১৯২৯ সালের 
»& শেষের দিকে তাকাগাকিকে শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রণ জানান। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ 
শার্তিনিকতেনে ফিরে এসে ERX শেখানোর ব্যবস্থা পাকা করে এক টিনের ঘর নির্মাণ 
করলেন। জুদো চর্চার জন্য জাপানে এক বিশেষ মাদুর ব্যবহৃত হয়। না হলে খেলতে খেলতে 
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রর রা রা এ এ এ 
জাতীয় কিছু পেতে তা জুজুৎসুর জন্য উপযুক্ত করে নেওয়ার কথা চিস্তা করা হল। 

১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে তাকাগাকি শার্তিনকেতনে আসেন । সেদিন সন্ধ্যায় 
নানি eee নার ae রানা eee EOE CCU EA NTE OU 
চন্দন আর গানের ডালি সাজিয়ে সকল আশ্রমবাসীরা সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করলেন। 
তাকাগাকির ভাষণ বাংলায় অনুবাদ করে দিলেন জাপানী দারুশিল্পী কোওনোসান। 
শান্তিনিকেতনে আসর পর প্রথম দু'দিন তাকাগাকি শার্তিনিকেতন বাড়িতে ছিলেন। পরে 
অবশ্য বর্তমান বিশ্বভারতী সমবায় সমিতির পিছনে, খড়ের চালওয়ালা একটি বাড়িতে তার 
থাকার পাকাপাকি ব্যবস্থা করা হয়। তাকাগাকি শার্তিনিকেতনে আসার প্রায় দু'মাস পর 
রবীন্দ্রনাথ একটি গান লিখে উপহার দিয়েছিলেন তাকে ....... ““সঙ্কোচের বিহুলতা নিজের 
অপমান। 
হল। চারপাশে পর পর দুই স্তরে ইট সাজিয়ে তার ভিতর খড়, কাপড়ের টুকরো ইত্যাদি ভরে 
দেওয়া হল। তার উপর জাপানী মোটা মাদুরের বদলে মোটা কানভাস সেলাই, করে পাতা EA 
এভাবে নির্মিত ক্ষেত্র বেশি নরম বা বেশি শক্ত হল না- যা জুজুৎসু লড়ার পক্ষে উপযুক্ত | 
জুজুৎসুর বিশেষ পোশাক তৈরি করার জন্য তাকাগাকি জাপান থেকে এক ধরনের মোটা ছিট 
আনান। ক্যানভাস জাতীয় সেই feo জাপানি-কায়দায় সেলাই করে জুজুৎসু লডার পোশাক 
তৈরি হল। এরপর শুরু হল জুজুৎসু শিক্ষা । পাঠভবনের উচু ক্লাসের কিছু ছাত্রদের আবশ্যক 
হয়েছিল জুজুৎসু শিক্ষা । অভিভাবকের সম্মতি সমেত ছাত্রীদের মধ্যে জনা-পাঁচেক উৎসাহী 
হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন | 

ছাত্রদের জন্য নির্ধারিত আবশ্যিক ট্রেনিং ছাড়াও অন্য এক বিশেষ ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা 
হয়েছিল। অঙ্কের শিক্ষক খেলাধুলায় ওস্তাদ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় সেই বিশেষ ট্রেনিং-এর 
সুযোগ পেতে ইচ্ছুক সকলের নির্বাচনের ভার নিয়েছিলেন। তার নির্বাচনের পর অবশ্য POTS 
নির্বাচন করেছিলেন তাকাগাকি নিজেই । কর্মী, শিক্ষকদের মধ্যে মনোমোহন দে, প্রফুল্ল কুমার 
দাশগুপ্ত, নৃপেন্দ্রনাথ দত্ত _নির্বাচিতদের কয়েকজন । এদের সকলেরই বলিষ্ঠ চেহারা জুজুৎসু 
শেখার পক্ষে উপযুক্ত ছিল। মেয়েদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ নিয়ে ব্রেনিং-এ অংশগ্রহণ 
করেছিলেন_ অমিতা সেন, নিবেদিতা ঘোষ, যমুনা সেন, গীতা রায়, প্রমুখরা | অন্যদের মধ্যে 
গৌরগোপাল ঘোষ, ভূপেন কর, গোরা্টাদ বসুর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে । শাস্তিনিকেতনে 
জুজুৎসু শেখানো হচ্ছে খবর পেয়ে ভারতের নানা জায়গা থেকে অনেকে শান্তিনিকেতনে 
আসেন। তাদের মধ্যে কেরল থেকে মেনন ভ্রাতৃদ্বয় ও কলকাতা থেকে নির্মলকুমার বসু 
উল্লেখযোগ্য | গৌরগোপাল ঘোষের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ১৯০৫ থেকে 
১৯০৮ পর্যস্ত জিন্নোৎসুকে সানোর কাছ থেকেও জুজুৎসু শিখেছিলেন। 

তার প্রচেষ্টায় শার্তিনিকেতনে জুজুৎসু ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা পঞ্চাশ 











থেকে চারশ’য় গিয়ে দীড়ায়। ফলে সিংহসদনে স্থান সন্কুলান অসম্ভব হয়ে ওঠে। ফলস্বরূপ -4 


এরপর থেকে গৌর প্রাঙ্গণের মাঠেও জুজুৎসুর শিক্ষা চলতে থাকে। সাধারণত সপ্তাহে তিন দিন 
এক ঘন্টা করে জুজুৎসু শেখাতেন তাকাগাকি। মোটামুটি পঞ্চাশজন ছাত্রছাত্রী তাকাগাকির 


ক-৭৪ 0] রবীন্দ্রচর্চা 


কাছে এই বিশেষ বিদ্যাচর্চা করতেন। জুজুৎসু লড়ার বিভিন্ন কায়দা শেখানো SS 1 যেমন-_ 
‘ASS নাগে’ অর্থাৎ আক্রমণকারীর পোশাকের গলার কাছের অংশ চেপে ধরে পিঠ দিয়ে তার 
দেহটি তুলে ফেলে সামনে আছাড় মারা অথবা “আশি বারাই’ অর্থাৎ অকস্মাৎ আক্রমণ করে 
বিপক্ষের খেলোয়াড়ের পায়ে পা লাগিয়ে মাটিতে ফেলে দেওয়া ইত্যাদি। নানা কৌশল অভ্যেস 
করানো হত । রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই ERA এইসব কলাকৌশল দেখতে হাজির হতেন। 

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তার রবীন্দ্রজীবনীতে (তৃতীয় খণ্ড, ই গার ee 
“কবির ইচ্ছা ছিল বাংলার ছেলেও বিশেষভাবে বাংলার মেয়েরা এই আত্মরক্ষার বিদ্যাটি 
আয়ত্ত করে। বাংলাদেশে নারী নির্যাতন ও অপমান নিত্য ঘটনা। দুর্বৃত্তদের হাত হইতে 
আত্মরক্ষার এই সহজ Safe বাঙালি আনন্দে গ্রহণ করিবে ইহাই ছিল কবির আশা I”? 

তাকাগাকি আসার একবছর বাদে ১৯৩০ সালের ৬ নভেম্বর তার স্ত্রী শান্তিনিকেতনে 
আসেন। তার সঙ্গে আসেন জাপানী চা উৎসব ও জাপানী প্রথায় ফুল সাজানোর শিক্ষা 
দিতে__মাকি হোসি। তারও একবছর পর ১৯৩১-এর ৬ অক্টোবর তাকাগাকির এক পুত্রের 
জম্ম হয়। রবীন্দ্রনাথ সূর্যের দেশ থেকে আগত তাকাগাকির, সেই পুত্রের নাম দিয়েছিলেন__ 
“উজ্জ্বল Al” জাপানী ভাষায়, পরে এই নামের অর্থ বজায় রেখে তাকাগাকির পুত্রের নাম 
রাখা হয় “আকিরা”। 

১৯৩২ সালের প্রথম দিকে আফগানিস্তানের রাজার বিশেষ আমন্ত্রণে তাকাগাকি 
সপরিবারে সেখানে যান। রাজার সৈন্যদের, রাজপরিবারের সদস্যদের তিনি জুজুৎসু 
শেখাতেন। 
দেশ- _জাপানে। পথে ব্ৰহ্মদেশ, মালয়, ইন্দোনেশিয়াতেও জুজুৎসু প্রচারের চেষ্টা করেছিলেন 
তিনি। 

আফগানিস্তানে থাকাকালীনই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাকাগাকি। দেশে ফিরে গেলে, 
তাকাগাকির জন্য আয়োজন করা হয়েছিল এক বিশাল অভ্যর্থনা সভার। এরপর বিভিন্ন সময় 
চীন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর দক্ষিণ আমেরিকার কিছু জায়গায় জুজুৎসু প্রচারের প্রয়াস চালান 
তাকাগাকি। জাপানের কোদোকান জুদো কেন্দ্রের আন্তর্জাতিক বিভাগের প্রধান হয়েছিলেন এর 
পর। ভারত-জাপান-রবীন্দ্রসংস্থার এক সভায় তাকাগাকি শান্তিনিকেতনে তার জুজুৎসু 
প্রচারের মুল্যবান অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করেন স্মৃতিভারাতুর Ws | জুজুৎসু প্রচারের জন্য 
রবীন্দ্রনাথের আহানেই শার্তিনিকেতনে গিয়ে পর পর বিভিন্ন জায়গায় সেই বিদ্যা শিক্ষণের 
সুযোগ পান তাকাগাকি। জুদোকে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিষ্ঠা করার তার এই প্রয়াসে 
রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা অটুট হয়ে থাকবে চিরকাল মন্ত্রের মত যেন বেজে ওঠে সেই সুর__যে 
সুরে একদিন রবীন্দ্রনাথ আহান জানিয়েছিলেন তরুণ তাকাগাকিকে, শার্তিনিকেতনের AR 











তরুছায়াতলে-__ 
“মুক্ত করো ভয়/আপন মাঝে শক্তি ধরো নিজেরে করো জয়/ 
সঙ্কোচের বিহুলতা নিজের অপমান............ এ 





সাম্প্রতিক চীনে রবীন্দ্রচর্ডা 

১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথের চীন ভ্রমণের মূল্যায়ন তার মৃত্যুর পর দেশ স্বাধীন হবার পর 
হয়েছে কিনা জানা নেই । কিন্তু প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ, ক্ষিতিমোহন সেন, 
এলম্হারষ্ট, অমিয় চক্রবর্তী আরো অনেককে লেখা তার চিঠিপত্রে ভ্রমণ, অভিজ্ঞতা আর 
এতিহাসিক বৃত্তান্ত এখনো পর্যন্ত অনালোচিত। এই অনালোচিত পর্যায় যদি তৎপরবর্তী পর্যায়ে 
আলোচনার অবকাশ থাকতো তাই পৃথিবী তথা এশিয়ার সর্ববৃহৎ জনবহুল দেশের সঙ্গে 
ারতবর্ষের সাংস্কৃতিক, পররাষ্ট্রনীতির কাঠামো অন্য রকম হতে পারতো | ভারত চীন সম্পর্ক 
নিয়ে এতো মাথা ঘামাতে হতো না। এশীয় হস্তক্ষেপে এশীয়ার অস্থিরতা দমন করা সম্ভব হত। 
রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা সেই সম্ভাব্যতাকে অন্যের হাতে সঁপে দিল। বৃহত্তর ভারত বলতে যা 
বুঝায় রবীন্দ্রনাথ তার সাংস্কৃতিক যাত্রায় সে ধারণাকে অনেকখানি বাস্তবের কাছাকাছি আনতে 
সক্ষম হয়েছিলেন। বৃহত্তর ভারত নিয়ে এতিহাসিক গবেষণার উপযোগিতা তিনিই প্রথম 
উপলদ্ধি করেন। 

রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধির দান কী অসাধারণ তা অনুধাবন করতে পেরেছি আমার চীন 
ভ্রমণকালে | সেই সময়ের “বিতর্কিত রবীন্দ্রনাথ” একা সব ঝুঁকি যেমন সামলে ছিলেন তেমনি 
তার বুদ্ধিদীপ্ত হৃদয়ের আলোকে অনেকের গ্রানিও হরণ করেছিলেন। তার সেই অভিজ্ঞতার 
পরিস্থিতিতে তিনি সব কিছুর মোকাবিলা করেছিলেন তার নিজের কথায় সেই স্মৃতি স্মরণীয় 
হয়ে থাক। 

সেই স্মরণীয় অভিব্যক্তির পর আমার ক্ষুদ্র চিন্তায় সংস্কৃতির বিনিময় যোগ্য ক্ষণিকা 
উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি মাত্র | 








O রাণু মুখোপাধ্যায়কে চীন থেকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রগুচ্ছের নির্বাচিত অংশ 

“ইয়াং সি নদীতে ভেসে চলেচি। সাংহাইয়ের ঘাট অদুরে দেখা যাচ্চে। বোধ হয় আর 
আধঘন্টার মধ্যেই পৌছব। তার পরে আগামী ৩১শে তারিখে সমুদ্রে পাড়ি দিতে হবে। জাপানে 
পৌছব ৪ঠা জুন। 

নানা বক্তৃতা এবং নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ আদর সমাদরের আবর্তের মধ্যে একটুও অবকাশ পাচ্ছি 
নে। জীবনে এত খাটুনি খাটিনি এত বক্তৃতা দিইনি, এত লেখা লিখিনি। 

পথে পথে বক্তৃতা দিতে দিতে আসচি। আমি যেন দক্ষিণ পশ্চিমের হাওয়া__ভারতবর্ষ 
থেকে বসন্তের অভিবাদন ছড়িয়ে দিয়েচি। ad গিয়েছিলুম ন্যান্কিডে। এই শহরের খবর 
নিশ্চয় তোমাদের ভূগোল বিবরণে পড়েছ চীনের প্রাচীন রাজধানী । সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বন্তৃতাশালায় আমার সভা ছিল। প্রকাণ্ড wai উপরে দেয়াল ঘিরে একটা গ্যালারি । বিষম 
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ভীড় | তারস্বরে আমি যেই বক্তৃতা আরস্ত করেছি, দু চারটে কথা বলেছি মাত্র এমন সময় ধড়াম 
করে একটা শব্দ, সভা কেঁপে উঠল, সমস্ত লোক চঞ্চল হয়ে বেরিয়ে পড়ল দরজার দিকে মুখ 
করেছে। আমি যে-মঞ্চে দাড়িয়ে বক্তৃতা করছি ঠিক তারি মাথার উপরের গ্যালারি লোকের 
ভারে হঠাৎ বাধন ছাড়িয়ে চার পাঁচ ইঞ্চি নেবে পড়ল । ভেঙে পড়বার মত ভাব। অতি অল্প 
একটুতে আটকে গেল। যদি ভাঙত তাহলে সেই মুহূর্তেই আমারও কপাল ভাঙত। আমার 
মাথার উপর পুষ্পবৃষ্টি না হয়ে নর-নারী বৃষ্টি হত। এল্ম্হস্টের মুখ বিবর্ণ, কালিদাস ব্যস্ত হয়ে 
আমাকে টেনে বাইরে আনবার চেষ্টায় AGG! আমি নড়লুম না। হাত তুলে সবাইকে শাস্ত হতে 
ইঙ্গিত করলুম। যদি আমি ভয়ে ব্যস্ত হয়ে পালাবার পথ দেখতুম তাহলে সেই তিন হাজার 

াঠেলিতে সৰ্ব্বনাশ কাণ্ড Worse আমি জোর করে কালিদাসকে থামিয়ে 
দিয়ে APS করে চললুম। আশ্চর্য্য এই, আমারএই বক্তৃতা সবাই বললে আমার সবচেয়ে 
ভালো বক্তৃতা হয়েছিল। এল্ম্হস্ট বেরিয়ে এসে বল্‌্লে, তোমার শুভ AR আমাদের সবাইকে 
নি সিজার CONG eee টা নি ee Oe সনির দার নী ০০ 





ন্যান্‌কিঙের বক্তৃতা অভিনয় প্রভৃতি সেৱে কাল সকাল বেলায় রেল গাড়িতে চড়লুম। 
জন্যে বরাবর ছিল। 

আজ ভোরবেলায় এসেছি__হিসনাম্সু asa | কিছুকাল পুবের্ব এই নগর জর্ম্মানির হাতে 
ছিল, তার পরে জাপানীর ৷ এখন আবার চীনেরা ফিরে পেয়েছে। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় আছে! 
বিকেলে সেখানে অভ্যর্থনা ও বক্তৃতা হবে। কিন্তু বড় ক্লান্ত হয়ে আছি। বিকেলের হাঙ্গামের 
কথা মনে করে, ভয় BA! আবার সেই ঠেলাঠেলি ভিড় 1 আবার সেই চিৎকার শব্দে বক্তৃতা 
ইত্যাদি Boris | এই সমস্ত গোলমাল শেষ করে ফেলে কিছুকাল ষোলো আনা নৈন্কর্ম্ম্যের মধ্যে 
বিশ্রাম করতে পারলে বাঁচি । কিন্ত আমার কর্মস্থানে শনি-_অতএব আমাকে শেষ পর্যস্ত কর্ম 
করাবেই। সুতরাং বিশ্রামের দরবার করে কোনো লাভ নেই। AGA হবে না। 

কাল সকালে পিকিনে যাত্রা করব- সন্ধ্যাবেলায় পৌছব। 

আজ প্রায় তিন সপ্তাহের উপর হল পিকিনে এসেছি। এসে অবধি লোকের, আর কাজের 
ভিড়ের অস্ত নেই। এই কয়দিনের মধ্যে অস্তত চল্লিশটা বক্তৃতা করেছি। কোনো কোনো বার 
দিনে তিনটে বক্তৃতাও হয়েছে। তার উপরে সমস্ত দিনই দেখা সাক্ষাৎ নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ লেগেই 
আছে। কোথাও নিরালায় বসে মন স্থির করে চিঠিপত্র লিখব তার অবসর পাইনি । আমি 
স্বভাবত কুঁড়ে মানুষ, এত বেশি কাজের চাপ, এত জনতার দাবী আমি সইতে পারিনি । তিমি 
মাছ বেচারাকে জলের মধ্যে ডুবে থাকতে হয় কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে ভেসে ভেসে তাকে হুহু শব্দে 
Aol ছেড়ে নিশ্বাস নিতে হয় । আমিও যখন ভিড সমুদ্রে একেবারে মগ্ন হয়ে থাকি তখন মাঝে 
মাঝে নিজ্জন অবকাশের মধ্যে ভেসে উঠে খুব পেট ভরে হাওয়া খেয়ে নিতে ইচ্ছে করে। 

আমাদের শান্ত্রীমশায়কে দু বছরের জন্যে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় পাঠিয়ে দেব 
স্বীকার করেছি-__-শুনে এরা উৎসাহ প্রকাশ করে আমাদের ধন্যবাদ দিয়েছে । এখানকার একজন 
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রিয়ার নাস্রাদরলরর বররন রঃ 
করেছে শার্তিনিকেতনে গিয়ে সংস্কৃত, পালি বৌদ্ধশাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়ন করবে । এখন থেকেই 
দিনরাত সে ক্ষিতিবাবুর সঙ্গে লেগে রয়েচে। সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়তে আরম্ভ করেছ। তার 
নিষ্ঠার অস্ত নেই, ব্যাকরণ তার হতে সৰ্ব্বদাই আছে। ছোট ছোট সংস্কৃত বাক্য তৈরি করবার 
চেষ্টা করে। যেমন তার বুদ্ধি তেমনি অধ্যবসায় | গেল বারে কাশীতে যখন ছিলুম তখন বিড়লা 
আমাদের আশ্রমে বিশ হাজার টাকা দান করেছিলেন- সেই টাকা দিয়ে ওখানে এসিয়াবাসী 
ছাত্র ও যাত্রীদের জন্য বাড়ি তৈরি করতে বলে দিয়েছি। নইলে, এখন যে রকম স্থানাভাব 
তাদের কোথায় রাখব £ তোমরা হলে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-র বিশ লাখ টাকার কম কোনো 
অঙ্ক মুখে উচ্চারণ করতে তোমাদের লজ্জা হয়। আমাদের গরীব আশ্রমে বিশ হাজার টাকার 
ধরমশালার প্রস্তাব শুনে বোধ হয় তোমাদের ভয়ঙ্কর এক চোট হাসি পাবে। কিন্ত জেনো 
উপকরণ প্রাচুর্য দিয়ে প্রাণবান জিনিস তৈরি হয় না, অমৃত দিয়েই হয়। সেই অমৃত যদি 
সাধারণের মধ্যে থাকে তাহলে আমাদের দরিদ্র নগ্নতার থেকেই Pa প্রকাশিত হবে । মেঘের 
আড়ালে দিয়ে আলোক উজ্জ্বল হয় না__রিক্ত মেঘের উপকরণ বিরলতার ভিতর দিয়েই 
সত্যের সূর্য্য আপন মহিমা বিস্তার করে। সেই মহিমার দিকেই আমরা লক্ষ্য রাখব। 


আজ রাত্রে পিকিন ছেড়ে যাব । ভারতবর্ষ ছাড়ার পর আজ প্রথম তোমার চিঠি পেলুম। 
পিকিনে পৌছবার আগে পর্যস্ত খুব ব্যস্ততার মধ্যেও তোমাকে আমি নিয়মিত চিঠি লিখে 
এসেচি। মনের ভিতর অল্প একটু আশা ছিল যে পিকিন এসে তোমাদের খবর পাওয়া যাবে। 
কোনো চিঠি পেয়েচেন। আমি বলেচি যে, না আমি চিঠির প্রত্যাশা করিনে | কথাটা সম্পূর্ণ সত্য 
নয়। কিন্ত ওদের কাছে আমার গুমর নষ্ট করতে চাই নি। বিশেষত যখন এলম্হাস্ট আমাকে 
জিজ্ঞাসা করত, why no news from Benares, আমি বল্তুম রাণু জানে আমাকে চিঠি দিলে 
আমি পাব না। একেই বলে অহঙ্কার | যাই cars পিকিনে এসে ঠিক করলুম। অনেক চিঠিতো 
লিখেচি, এবার চিঠি না পেলে আর লিখব না। সুতরাং প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবার জন্যে এত দিন 
লিখিনি। তাছাড়া সময় এত কমছিল যে চিঠি লেখা দুঃসাধ্য হয়েছিল | 

আজ ২৫শে বৈশাখের দিনে এখানে খুব ধুম ধাম করে আমার জন্মোৎসব হয়ে গেল । দেশে 
ফিরে গিয়ে সে গল্প হবে। হয়ত কালিদাস ক্ষিতিবাবুরা তার সমস্ত বিবরণ পাঠিয়ে দিয়েছেন, 
হয়ত বা কোনো-না-কোন কাগজে ছাপা হয়ে গেছে। যাই হোক এখান থেকে আর একটা 
জায়গায় ভ্রমণ সেরে ৩১শে তারিখে সাঙ্যাই থেকে জাহাজ ধরে জাপানে যাত্রা করব। ৪ঠা জুনে 
কোবে পৌছব। চীন দেশের পালা এখনকার মত শেষ হল। জাপান থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েছি। 
সেখানে হয়ত জুনের শেষ পর্যস্ত কাটবে । জাপানে না পৌছলে ঠিক বলতে পারি না। সেখানেও 
MAPS কাজ করবার আছে। হয়ত AHS করে বেড়াতে হবে। তার পরে Indo-China, 
Siam এবং জাভা, তার পরে-_ভারতবর্ষ। 

আমি ফিরে গিয়ে তোমার বাপীকে বলব তোমাকে বিশ্বভারতীতে ভর্তি করে দিতে । আশা 
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তাহলে খুসি হব। না হয় অশোক সুদ্ধ এখানে ভর্তি হবে। যাই হোক তুমি যদি ডিগ্রি পাবার 
মোহ কাটিয়ে থাক তাহলে বিশ্বভারতীতে এলে তোমার উপকার হবে সন্দেহ নেই। তুমি মনে 

গত কয়দিন বক্তৃতা নিমন্ত্রণ প্রভৃতিতে দিন একেবারে ঠাসা । পর শুতে রাত্রি সাড়ে দুপুর, 
কাল রাত্তির দুটো হয়েছিল। আজ খালি ঘুম পাচ্ছে। অতএব এইখানেই শেষ করি।” 

স্মৃতি শব্দের ব্যাকরণগত মানে শব্দতাত্বিকরা ভালো বুঝবেন কিন্তু আমার রচনা লিখতে 
গিয়ে একে ট্রাডিশান জাতীয় সাংস্কৃতিক যোগ, সৃজনশীল সংঘাত এই সমস্ত কথা বা চিস্তা- 
ভাবনার সঙ্গে যুক্ত করে ফেলেছি হয়তো এই ধারণা অযৌক্তিক, বেহিসেবী। আমার মনে 
হয়েছে হিসেবে বা যুক্তিতে মনের অনেক গভীর ধারণাকে ব্যক্ত করতে পারিনে। এই অধরা 
চিন্তা ব্যাপ্তি পেয়েছে বিদ্রোহের মতো আধুনিক কবিতা, চিত্রকল্লে | ট্রাডিশানের না-ছোয়া অজাত 
সা রা 
রা পা 00 Glee oE a On tak Olan Tenens alan 
ওরিয়ান্টাল বা প্রাচ্য দর্শনই aaa) আমাদের রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য চিন্তার অনন্য পথপ্রদর্শক, 
যোগাযোগের কারণ। তার যে কোন স্মৃতি বহন যারা করেন তারও বাহিত চিস্তা বা বস্তুর সঙ্গে 
একাত্ম হয়ে যান। 

আমার এবারের চীন ভ্রমণ বাহন কর্মের সঙ্গে দুই প্রান্তের স্মৃতির চুম্বন যখন ঘটে গেল 
তখন তার কবিতার এক লাইন অসামান্য হয়ে দেখা দিল। “ভরা থাক স্মৃতি সুধায়--.... 

অবনীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত ছবি “পদ্মপত্রে নীর’ কার কাছে দেখেছিলাম বহুবার | একটি 
জলবিন্দু কী ভাবে sere সম্পদে পরিণত হয় দেখেছি। সেই অভিজ্ঞতা থেকে জীবনের 
অনেক দেখা জিনিস দ্বিতীয়বার মেলাতে পারিনি, অনেক ক্ষুদ্র দর্শনকে রূপের জগতে 
উপস্থাপিত করতে পারিনি, মনে হয়েছে- দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া-_ ঘর হতে শুধু দুই পা 
মেলিয়া_ একটি ধানের শীষের ওপর একটি শিশির বিন্দু। আমার অনুপপলুর্ধ চিত্তাকে একটু 
কাজে লাগাবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে ধরছি। 

চীনা শিল্পীরা স্মৃতির অভিজ্ঞতাকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়েছেন । এই প্রাচ্য ধারণা আসে 
ছিল আলাদা | দুটিকে মিলিয়ে দেখার সুযোগ এই প্রথম, সেই সঙ্গে হেলাফেলা সারাবেলার কাজকে 
মন দিয়ে বুঝবার সুযোগও | অথচ পয়ত্রিশ বছরের বেশীকাল ধরে আকছি লিখছি। চীনা শিল্পী সু 
বেইহোং-এর ববীয়িসী সহধর্মিণীর সঙ্গে এমনি ধারার কথা হচ্ছিল | কথায় কথায় তিনি বললেন 
বেইহোং এর বাবাকে একবার ইসিং কাউপ্টির সম্মান দেবার প্রচেষ্টা হয়েছিল, সম্মান থেকে 
অব্যাহতি পাবার জন্য ভাজহাং (Dazhang) পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছিলেন। একদিন যখন 
শিশুর মতো- _খেলিয়া চলেছি চাদে আর বাতাসে ধরিতে পারি ar 

অনস্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে এক শিশু হিসাবে প্রতিপন্ন করে ; পুরস্কারের অনুপযুক্ত বলতে 
চেয়েছিলেন ডাজহাং। 

বেইহোং বাঘ না দেখে, রতি ছাড়াই বাথের ছবি একে ডাজহাং কে দেখাতে ভিনি মন্তবা 


সমর ভৌমিক] ক-৭৯ 








করেছিলেন-__“এটাকে কুকুরের মতোই বেশী মনে হচ্ছে । তারপর উপদেশ দিয়েছিলেন 
একজন শিল্পীর প্রথম কর্তব্য অক্কিতব্য বিষয় ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করা, তারপর 
পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো | রবীন্দ্রনাথের ছবিও পর্যবেক্ষণ জনিত অভিজ্ঞতার 
প্রতিফলন । সামনে বসে চীনা শিল্পীদের ছবি আকা দেখতে দেখতে এ ধারণায় এসেছি। 
শিল্পী পত্নীর সাক্ষাৎ মতো তারও কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছে। তিনি বলেছিলেন-_ প্রথমেই হচ্ছে 
মাউন্ট, দ্বিতীয়তঃ খসড়া ; বিষয় নিসর্গ, মানুষ, ফুল, মাছ, SAS ; একটা পরিচ্ছন্ন 
প্রেক্ষাপটে চীনা তুলি কালির ব্যবহারে এবং সর্বশেষে বিস্তারিত মুদ্রা সহ লিখন-__যা ছাড়া 
ট্রাডিশনাল ছবি সম্ভব নয় । সেই বর্ণনায় বিষয়, সময় ও শিল্পীর তথ্য থাকে । একই ছবি সম্বন্ধে 
শিল্পীর মানসিক প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটলে শিল্পী পুনরায় নতুন মুদ্রা সহ আরও একটু বর্ণনা 
দিয়ে থাকেন। এইভাবে মূল চীনা ছবি লিখন তো ছবি- পিক্টোগ্রাফ। সেই দিক থেকে কেবল 
লিখন ও মুদ্রা সমন্বয়েও চিত্র রচিত হতে পারে। চীনা শিল্প শাস্ত্রে পদ্ধতি গত নির্দেশের সঙ্গে 
ভাবাদি দিকটি যুক্ত করা হয়েছে। 

চীনা শিল্প শাস্ত্র পড়ার সৌভাগ্য আমার ঘটেছে। কিন্ত শিল্পীর অগ্রগতির মধ্য দিয়ে 
অভিজ্ঞতা লাভ হয় অনেক । একটা বড়ো কথা হল সমালোচক কখনো কাজের অগ্রগতি না 
জেনে কেবল প্রদর্শনী ভিত্তিক তাত্ক্ষণিক আলোচনা লেখেন না। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে 
এই তাৎক্ষণিক সমালোচনা বা পৃষ্ঠপোষকতাই বেশী হয়। রবীন্দ্রনাথের চিত্র সমালোচনা 
আমাদের মতোই হয়েছে, তার ছবি আঁকার মন, প্রেক্ষাপট, লেখা, রেখার মিলনের কথা তিনি 
নিজে না বললে আমাদের জানার উপায় ছিল না। চীনা চিত্রকর, দর্শকদের দেখেছি চিত্রকে 
সার্বিকভাবে, সৃজনশীলতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে বিচার করতে | 
তাদের জন্য চাই আলো, বর্ণ, শব্দ ও আন্দোলনের সমাহার | বিশ্বভারতীর শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে 
চিত্ত বুদ্ধি-বৃত্তির সংযোগ থাকবে পূর্ণ মানুষ সৃষ্টির তাগিদ। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শহুরে 
বিদ্যার্থীর দাবীতে তোমরা শিক্ষাকে বিদেশী গোত্রীয় করে তুলেছ চীনে কিন্ত তা হয়নি, সেখানে 
একজন বিজ্ঞানী ক্যালিগ্রাফ করতে পারেন, তার জ্ঞানের বিষয়কে চিত্রে রূপাস্তর করতে 
পারেন। একটি প্রাচীন জাতির কাছে এর জায়গায় অন্য কিছু চাওয়াটাই অপ্রত্যাশিত। কিন্ত 
একালের ভারতীয় মানের প্রাচীন মূল্যবোধের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। যদি মনে করা হয় 
মূল্যবোধ এখন ভারতীয় উপমহাদেশে রয়েছে, সেটা সার্বিক অর্থে মনে হয় না। সামাজিক 
মূল্যবোধ ছাড়া আমাদের অনেকটাই গেছে। যেটা উৎকটভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে__ 
ধর্মনৈতিক শক্তির রাজনৈতিক বিকাশ । রবীন্দ্রনাথের ন্যাশনালিজম, রিলিজিয়ন অফ ম্যান 
আমাদের একালের শিক্ষণীয় নয়। 

চীনে তাও. কনফিউসিয়স্‌ বুদ্ধ সকলেরই সমাদর তাদের মূল লক্ষ্যের জন্য। কিন্তু 
বিচ্ছিন্নভাবে এমন মাতামাতি তো সেখানে নেই। সব ধর্মের মন্দিরে তারা ধূপ, ফুল দিয়ে 
থাকেন প্রাচীন সংস্কৃতিকে ভালোবাসার তাগিদে। আত্ম সংস্কৃতি বিকাশের জন্য। সেখানে 
শিল্পের কাছেই তাদের প্রত্যাশা একাস্ত। 

আত্মসংস্কৃতি বিকাশের মাধ্যম অনেক সংগীত, নাটক, সাহিত্য, চিত্রকলা, নিয়মিত 
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অধ্যয়ন, দেশ দেখা, নিজেদের পরিবেশ ভালো রাখা এবং প্রকৃতিকে সজীব রাখা । এই 








বিষয়গুলি তথাকথিত রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার বা আয়ান্তের aera এবং নিজেদের প্রস্তুত 
উপলব্ধি করেছেন। ভাষা ও সংস্কৃতি তাদের নিজেদের-__এ চৈতন্য তাদের আছে কাজেই সেই 
ভাষায় কথা বলে, সেই সাংস্কৃতিক আবহকে রক্ষা করে তারা দেশাত্মবোধের আবহমানতাকে 
শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করছে, সেই সঙ্গে অন্য সংস্কারকে জানবার চেষ্টা করছে-_ এই ক্ষুদ্র দুনিয়ায় 
ন্যাশানালিজম সম্বন্ধে ১৯২৪-এর বিরোধী ধারণা অনেকদিন কেটেছে। আজকের দিনে 
রবীন্দ্রনাথের ধারণার উপযুক্ততা নিয়ে চীন যতখানি বিচার করছে আমরা বোধ হয় নাচ, গান 
ক'জনের হাতে পড়েছে তার হিসেব আমাদের হাতে নেই । এদেশের গ্রামের লোক তার গান 
শোনেনি, নিরক্ষর তাকে বুঝতে পড়তে পারে না_ পঞ্কাশ বছর পরও এটাই তো আমরা 
দেখছি। এটাও বুঝেচি কপিরাইট আ্যাক্টে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বুর্জোয়া ব্যবসা করা চলে কিন্তু 
তার আদর্শের সেবা করা যায় না। ভাবতে পারেন ১৯১৫ থেকে ১৯২৪ পর্যস্ত ছোট বড়ো 
মিলিয়ে চীনা অনুবাদের সংখ্যা ১৯২। ১৯২৪ পর্যস্ত সংস্করণ পিছু ১০,০০০ মুদ্রণ! ১৯৪২ 
থেকে ’৯১ সাল ALB অনুবাদের সংখ্যা ৬২, সংস্করণ পিছু মুদ্রণ সংখ্যা ১ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ | 
গ্রামে গঞ্জে এত গ্রন্থাগার, লেনডিং এজেন্সী যে সাধারণ মানুষের পক্ষে ধার পাওয়া কষ্টসাধ্য 
নয়। আর বই-এর দাম! ভারতীয় বিনিময়ের হিসাব ১ থেকে ১০ টাকার মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের 
মৃত্যুর ছাপান্ন বছর পূর্তি হয়ে গেল এ বছর । আমাদের প্রকাশক রবীন্দ্রনাথকে বড়োলোকের 
ড্রইংরুমের শোভা বর্ধন ছাড়া আর কী বা করতে পেরেছেন। কিন্তু চীন রবীন্দ্রনাথকে 
ভালেবেসেছে, এখনো ভালোবাসে তিনি এশিয়ারও বিশ্বের সম্পদ বলে! অবশ্য অনুবাদের 
নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে আমার এ মুহূর্তে বিশেষ বলার নেই। এ বিষয়ে পরে আলাদা নিবন্ধে 
আমার সুযোগ হয়েছিল বেঞ্জিং ও সাংহাইর সাহিত্যিকদের সঙ্গে মিলিত হবার । আমাদের 
আলোচনা ওঁদের কাছে হয়তো যোগ্য সমাদর লাভ করেছে, কিন্ত আমাদের কাছে ওদের 
দরকার, কারণ চীন এশিয়ার সবচেয়ে জনবহুল দেশ। ইয়াং রুইলিন, ওয়া হংউই, লিড 
চুংওয়ান, প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তি যারা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সাংস্কৃতিক সম্পর্ক নিয়ে চিন্তা করেন 
তারা লি মনজালা আর সি মনজালার (এপার বাংলা ওপার বাংলার) সাংস্কৃতিক মিলন 
আমাদের আগেই ঘটিয়ে দিয়েছেন! এবার আমরা কোন পথে এগুবো আমরাই ভাববো। 
সাংহাইতে আমার দোভাষিনী মহিলার মাধ্যমে ইংরাজীতে আমার বক্তব্য পেশ করেছিলাম, 
শেষ করেছিলাম, “দাউ হাষ্ট মেড মি ফ্রেস টু দোজ হুম উই নিউ নট” তার Vera টাং 
ইয়ংকোইন, লু লু, দু জংয়ু, চাও টিয়েন লো, জু চাং মিং দাড়িয়ে উঠে খাঁটি বাঙ্গলায় “কত 
অজানারে জানাইলে' গেয়ে দিয়ে আমার চোখ অশ্রসজল করে তুলেছিলেন | কিন্তু চীনে ভাষা 
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4 - cn ORES "OUEST SUE STE 
কোনদিন যদি আমাদের জানতে হয় বিস্মিত হব না। তার প্রধান কারণ উত্তর রবীন্দ্রকাল শব্দ 
চয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের শ্রীবৃদ্ধি তেমন ঘটানি এদেশে | 

দুটো ভালো কথার মুল্য অনেক কথার বেশী । আমাদের অনেক কথা কমিয়ে ছোট ছোট 
ভালো কথার উৎকর্ষ যা চীন স্থাপন করেছে, তা কি আমরা গ্রহণ করতে পারি না? 

তেমনি সংক্ষিপ্ত বিষয় বস্তু নিয়ে আকা চীনা ছবি ও একালের ভারতীয় মাত্রায় নতুন করে 
উপস্থাপন করা যায় না কি? 

বেজিং আর্ট একাডেমী সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা এক কেন্দ্রীয় চারুকলা 
গবেষণা কেন্দ্র ও শিল্পী উপনিবেশ। এই একাডেমীর তত্তাবধানে ট্রািশনাল চাইনিজ 
রিয়ালিস্টিক এণ্ড কালার্ড পেন্টিং এসোসিয়েশান, চাইনিজ আটিস্টস্‌ এসোশিয়েসন, দি সেন্ট্রাল 
আর্ট একাডেমী প্রভৃতি সমগ্র চীনের শিল্প প্রচার ও প্রসারণের কাজে DS গ্রাম ও শহরের 
পার্থক্য ও প্রশ্ন এই সব সংস্থার কাছে বড়ো কথা নয়, আসল কাজ হল প্রতিটি মানুষের মধ্যে 
নান্দনিক মানসিকতা গড়ে তোলা । এঁদের নানা ধরণের কাজ কর্ম আমাকে বিস্মিত করেছে। 
অজ্ঞাতে যিনি কাজ করছেন, যিনি গৃহবধু হিসাবে, যিনি চাষবাসের কাজে থেকেও শিল্প কর্ম 
চালাচ্ছেন কাউকেই তাদের মাসিক বা বার্ষিক পঞ্জি থেকে বাদ দেননি বা উদ্বৃত্ত করেননি ; 
মতো। যে ay করে তারা প্রতিটি স্কুল আঁকেন প্রত্যেকটি প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন । বাশ গাছের, 
মাছের, ফুলের, পাহাড়ের, ঘোড়ার, মানুষের, পাখীর, জীব-জন্তর নিসর্গের বিশেষিকরণ 
দর্শকদের নির্বাচনের মধ্যে পড়ে । বিশেষজ্ঞরা মনে প্রাণে যেন নির্বাচিত বস্তুতে রূপাস্তরিত হয়ে 
যান। এইভাবে কেউ ঘোড়া, কেউ ছাগল, কেউ মুর্গি। এরা সকলেই সংগ্রাহকদের সওদা। 

সাংহাইতে ও বেজিংএ বিখ্যাত শিল্পীদের এক সভায় আমাকে বলতে বলা হয়েছিল৷ 
উপস্থিত ছিলেন দু কুইং পিং, সা কুয়ান, ওয়াং কুইসেং, are চেংমিন, G সি, গং জুনসিয়া, 
লিহাই তাও আর অনেকে যাঁদের গবেষণা ও বাসস্থান কেন্দ্রীয় শিল্প উপনিবেশগুলিতে | আমার 
আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল ভারতীয় আধুনিক চিত্রকলা ও রবীন্দ্রনাথ । ছবিতে সাধারণ মানুষ 
ও সাধারণ বিষয় বস্তুর প্রতি রবীন্দ্রনাথের নিষ্ঠার কথাই আমার বক্তব্যের মূল সুর ছিল । 
বক্তব্যের শেষে অনেকেই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। নানা টেকনিক্যাল দিক যেমন 
চীনে শিল্পীদের আলোচ্য ছিল তেমনি সপাট লক্ষ্য ভেদ করার চেষ্টা করেছিলেন রবীন্দ্রোত্তর 
কালের ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে, সমকালীন ভারতীয় চিত্রকলার ইয়োরোপীয় ও নানা দেশী 
নকল নবীশি সম্পর্কে, বক্তব্যের মূল কথা ছিল বর্তমানে ভারতীয় চিত্রকলা ভারতীয় 
চিত্রশিল্লীদের নামাঙ্কিত হয়ে যতখানি ভারতীয়, প্রকৃতপক্ষে তারা রচনা বৈশিস্ট্যয ভারতীয়তা 
হারিয়ে বসেছেন। ভারতীয়তার চর্চার মধ্য দিয়ে যা সম্ভব ছিল, বর্তমান ক্রিয়াকৌশল আর 
কিছুকাল চললে ভারতবর্ষের সাধনার ধারা বিপর্যস্ত হতে বাধ্য। চীন চরম আধুনিকতাকে গ্রহণ 
করেছে তার নিজস্ব ফরম্যাটের মধ্যে। এই আলোচনা থেকে যা উদ্ভূত হয় তার অনেকটাই 
আমাদের পক্ষে প্রণিধান যোগ্য। ভারতীয় চিত্র অনুধাবন শক্তির মান ও ব্যাপকতা নিয়েও 
পৃথিবীর নানা দেশের আলোচনায় আমি বিচলিত। আমি আগেই সংকেত দিয়েছি চীনে গড় 


ক-৮২ Q রবীন্দ্রচর্চা 




















মানুষ ছবি আকন, লেখেন, ee প্রদর্শনী সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত না 
হলে শহরের লোকই তার খবর রাখেন না। এক্ষেত্রে শিল্প শিক্ষার ব্যাপারটা কতখানি 
সর্বজনসম্মত সুপরিকল্পিত ভাবে ঢেলে সাজানো দরকার, দেশের লোক তা ভাববেন। 

চীন রবীন্দ্রনাথকে ভালো বেসেছে নানা উপাচারে । এই ভালোবাসাকে যথার্থভাবে নিষ্ঠার 
এবারের ভ্রমণে অনুভব করেছি। 

এই রবীন্দ্রনাথ তার চিত্রকলাকে স্বচেষ্টায় আন্তর্জাতিক কাঠামো দেবার অক্লান্ত চেষ্টায় ব্রতী 
SARA! প্রাচ্য-ধর্মী রেখা ও সমতল বর্ণ তার ব্যক্তিগত দর্শনের নির্লিপ্ত প্রেক্ষাপটে 
কালাতীত রূপ পরিপ্রহ করেছিল তা তিনি ছাড়া বিদেশের শিল্প বিচারকগণই কেবল অনুধাবন 
নি টানা টানার গার বা Soe oe 
অনুধাবন করতে সাহায্য করেছে। এই প্রদর্শনীর আরেক অন্যতম অঙ্গ ছিল আলোকা 
কর্ম ও জীবন, রা Grate আগার 
সুযোগ চীনা দর্শকরা লাভ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন সমস্ত বিশ্বের foe ভাবনার 
আশ্রয়, শ্রীনিকেতন সাধারণ মানুষের প্রগতির অর্থনৈতিক সূত্র, তার সৃষ্টি মানবতা প্রেম, বিশ্ব 
ভ্রমণ সাংস্কৃতিক দৌত্য এ বিষয়গুলি নতুন করে স্বাধীন ভারতের দান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার 
সুযোগ এই প্রদর্শনীতে যেভাবে উন্মুক্ত করতে পেরেছি গত BAA বছর উত্তর স্বাধীনতাকালে 
রবীন্দ্রনাথের ১৯২৪ এর চীন ভ্রমণের এক পত্রাংশ উদ্ধৃতি করছি। তিনি জানিয়ে ছিলেন-__ 

..... বহু শতাব্দী আগে ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা গিয়ে চীনে ধৰ্ম্ম বিতরণ করেছিল 
এখন সেই হৃদয় বিনিময় সূত্রে চীনের ইতিহাসের সঙ্গে ভারতের ইতিহাস ঘনিষ্ঠ যুক্ত হয়ে 
গিয়েছিল। এরা বলচে এবার আমার আগমন উপলক্ষে আবার চীন ভারতের যোগের নতুন 
এঁতিহাসিক অধ্যায় শুরু হল। যুদ্ধ বিগ্রহের রক্তপাতের রাঙা অক্ষরে মানুষের ইতিহাসের কত 
পরিচ্ছেদ লেখা হয়ে eee pene তির বার ne 
সেইটি হচ্ছে মহাপর্ব। আর কিছুদিন পরেই দেখতে পাবে BIN থেকে বিশ্বভার 
শার্ভতিনিকেতনে চলেছে__ওখান থেকে ছাত্র আচার্য এখানে APH!” 

রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর ছাপ্লান্ন বছর পর দেশের সাংস্কৃতিক বিনিময়কে তার কর্মধারার যোগসূত্র 
দিয়ে পুনরুজ্জীবিত করার সুস্থ চেষ্টা করে সকলেরই ধন্যবাদার্ হয়েছেন | আমরা সে কাজের 
সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরে গর্বিত কৃতজ্ঞতা বোধ Pala e 
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বাঙালির রবীন উৎসব ও জার্মানি 


আমাদের অভিধায় রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি বটে, কিন্ত আজকের ইউরোপ প্রায়তার নামই 


যেন শোনেনি । বহু নামী লেখক, সাহিত্যের গবেষক, সাহিতোর অধ্যাপকদের কাছেও অচেনা । A 


বহু কবি, সাহিত্যিক, সাহিত্যের অধ্যাপকদের জিজ্ঞেস করেছি। নাম শুনে হা করে তাকান। 
অথচ একসময় ছিল, রবীন্দ্রনাথ ঘরে-ঘরে Ws) হেরমান হেসের লেখাটি যাদের পড়া আছে, 
প্রাণে | সময় পাল্টেছে | সাহিত্য পাল্টেছে । অর্থাৎ সাহিত্যের মেজাজ । ওই মেজাজে রবীন্দ্রনাথ 
সচল নন। সচল কি খুব গ্যোয়টে, শিলারও € All FANI বইয়ে, ছাত্র-ছাত্রীরা গ্যোয়টে, 
শিলার যতটুকু পড়ে, তার বেশি এগোতে চায় না। ব্রিটানিকার ষাটখণ্ডে প্রকাশিত “গ্রেট বুকস" 
এ জর্জ এলিয়ট, হেনরি জেমস, ভার্জিনিয়া উল্ফ, টি এস এলিয়ট জর্জ ওরওয়েল, স্যামুয়েল 
বেকেটের বইয়ের অনুবাদ এখনও প্রকাশিত হয়, মাঝে মাঝে অবশ্য, এই জার্মানিতেই। ২ 
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, তৃণা পুরোহিত গত দশকেই রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছেন। করেছেন, | 
কিন্ত পাঠকের নজরে তেমন খোলতাই হয়নি | কারণ অবশ্যই আছে। প্রধান এই যে, প্রচারের 
অভাব। Stas ছোট প্রকাশক । ডিস্ট্রিবিউশন সর্বস্তরে তথা প্রত্যেক বইয়ের দোকানে 
লাইব্রেরিতে নয়। হালের কোনও বড় প্রকাশকই রবীন্দ্রনাথ নিয়ে মাথা ঘামান না। মার্টিন 
কোম্পশেনের বইগুলোও চোখে পড়ে না, ছোট দোকানে, বড় দোকানেও | বিশেষ বইয়ের 
দোকান ছাড়া । ছাপা হয় সাকুল্যে শস্পাচেক। বিক্রিও কালেভদ্রে ক্রেতা মূলত ভারত প্রেমিক, 
কখনও | ঘোরতর কবিতা প্রেমিক কিংবা অনাবাসী ভারতীয় জার্মান । কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ভারত বিভাগ। পূর্ব জার্মানি যতদিন টিকে ছিল, গত চল্লিশ বছরে, রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ 
মেজর বই প্রকাশিত হয়েছে। এখন পূর্ব জার্মানি নেই, রবীন্দ্রনাথের বই ছাপার সরকারি 











উদ্যোগ নেই । আমাদের Aa এই যে, ভাগ্যিস, পূর্ব জার্মানিতে কমিউনিস্ট সরকার ছিলেন + 


এবং ভারতের সঙ্গে সখ্য সম্পর্কে গরিয়ান বলে, পূর্ব বার্লিনের একটি রাস্তার নামকরণ করা 
হয় রবীন্দ্রনাথের নামে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পরে, তার নামেও একটি রাস্তা । 
“রবীন্দ্রনাথ টেগোর স্ট্রাসে' এখনও টিকে আছে। কতদিন থাকবে বলা যায় না। কেন না, পূর্ব 
বার্লিন তথা পূর্ব জার্মানিতে বহু রাস্তার নাম পাল্টানো হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ টেগোর BCI যে 
এখনও আছে, সেটাই বিস্ময়ের । শ্রীমতী গান্ধীর নামে রাস্তা এখন অন্যের নামে | মজার বিষয় 
এই, রবীন্দ্রনাথ টেগোর স্টাসে (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরণি)-এর দুই বাসিন্দাকে একবার জিজ্ঞেস 
করি, কে রবীন্দ্রনাথ আপনারা কি জানেন? একজন বলেন, ‘বোধকরি ইন্ডিয়ান। ভগবান 
রজনীশের কেউ হবেন হয়তো । এই হয়তো'-র কারণ আছে। কমিউনিস্ট পূর্ব বার্লিন তথা 









পূর্ব জার্মানিতে কমিউনিস্ট বা কমিউনিজম-সমার্থক বিপ্লবীদের নামে বেশ কয়েকটি রাস্তার -+১ 


নামকরণ করা হয়। “চে গুয়েভারা স্থাসে’ পূর্ব বার্লিনেই । এখন আর নেই । বদলে নামকরণ করা 
হয়েছে আমেরিকার কে এক সিনেটরের নামে । রবীন্দ্রনাথ কমিউনিস্ট ছিলেন না, অথচ তার 





২৯ সত ut 
_CENTRAL LIBRARY 


নামে রাস্তা, কমিউনিস্ট আমলে, এবং এখনও আছে দেখে ভাবি, আর যাই হোক, রবীন্দ্রনাথকে 
একেবারে মুছে ফেলার চেষ্টা করেননি জার্মান সরকার ও জার্মানরা । স্মরণীয় যে, পাকিস্তানের 
জাতীয় কবি ইকবালের নামে হাইডেলবার্শে একটি বড রাস্তা আছে । ওখানে রবীন্দ্রনাথ নেই। 
অর্থাৎ গোটা পশ্চিম জার্মানিতে ৷ রবীন্দ্রনাথ, আজকের বে পূর্ব জার্মানিকে ধরা হয়, যাননি 
_ কোনও অঞ্চলেই (পূর্ব জার্মানির)। গিয়েছিলেন পশ্চিমে । তখন অবশ্য পূর্ব-পশ্চিম ছিল AT | 
o জার্মানিতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পদার্পন ১৯২১-এ প্রথয় মহাযুদ্ধের পরেই । রবীন্দ্রনাথের 
জার্মানি সফরের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশাল এক অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে। এই মাসের ৩০ 
টা een a 
উর ০০৮ রা সরা এরা রা ah 
সংগঠনের প্রধান কার্যালয় শাস্তিনিকেতনে | বিশ্বভারতীর সহযোগিতায় স্কীত। এতে, কেন্দ্রীয় 
রর 
সময় পূর্ব বার্লিনে ছিলেন। হমবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন৷ তার স্ত্রী জার্মান। 
স্ত্রী ও কন্যা এখনও পূর্ব বার্লিনে বর্তমান । সুনীল সেনগুপ্ত আমাকে বলেন, এই সংগঠন আমরা 
আস্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছি । 

ভারত উৎসবে, ভারত সরকার রবীন্দ্রনাথকে একাস্তই ভারতীয় হিসেবে প্রচারের চেষ্টা 
করেন। তখন, জার্মানির বিভিন্ন শহরে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যে কয়টি অনুষ্ঠান, সেমিনার হয়, 
ভারতীয় প্রতিনিধিদেরই আমরা দেখেছি। এবার কিছুটা ভিন্ন । বোধকরি কারণ এই সংগঠনের 
অন্যতম কর্তা সুনীল সেনগুপ্তর ভূমিকা | তিনি বাংলাদেশকেও সঙ্গী করেছেন। বাংলাদেশ ছাড়া 
রবীন্দ্রনাথ পর্ণ তর হন না, বুঝেছেন সঠিক । অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছেন বাংলাদেশ থেকে ডক্টর 
আনিসুজ্জামান, ডক্টর সনজিদা খাতুন | পশ্চিমবঙ্গের ডক্টর অঙ্নান দত্ত, ডক্টর নিমাইসাধান বসু, 
ডক্টর সব্যসাচী ভট্টাচার্য, ডক্টর দিলীপ সিংহ, শিল্পী কে জি সুত্র্যন্ধানিয়ম, ডক্টর সুনীল সেনগুপ্ত 
প্রমুখ | অন্যদিকে জার্মানির কয়েকজন অধ্যাপক, ভারত বিশেষজ্ঞ দেখতে পাচ্ছি, বিশ্বভারতীর 
সঙ্গে যারা জড়িত ছিলেন এবং আছেন (শিল্পী সূত্র্যহ্মনিয়ম্, উপাচার্য দিলীপ সিংহ) তারাই এই 
অনুষ্ঠানের নক্ষত্র | কেন? প্রত্যেকেই নামী বটে, কিন্ত সেই অর্থে কেউই-ই রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ নন। 
সুব্রন্মানিয়ান এবং সুনীল সেনগুপ্ত বাদে প্রত্যেকেই বিশ্বভারতীর উপাচার্য ছিলেন বলেই কি 
ডক্টর দিলীপ সিংহ, ডক্টর সব্যসাচী ভট্টাচার্য? শঙ্খ ঘোষের মত রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ নেই কেন? 
উদ্দেশ্যটা কি? প্রশ্ন উঠে আসে । দিলীপ সিংহ কি রবীন্দ্রনাথকে অঙ্ক দিয়ে হিসেব কষে, কিংবা 
সব্যসাচী ভট্টাচার্য অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে বিচার করে, বা নিমাইসাধন বসু ইতিহাসের 
বাতিল করেছেন। তিনি, সংগঠনের অন্যতম কর্মী হওয়া সত্ত্বেও | সুচিত্রা মিত্রও আসছেন না, 
নাম ঘোষিত হওয়ার পরেও । তিনি এলে হয়তো গান গাইতেন । রবীন্দ্রনাথের গানের সুর. 
ভিতরমহলের কথাও হয়তো বলতেন। অনুষ্ঠানের দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, বনানী ঘোষ, সনজিদা 
* খাতুন (সেনজিদা খাতুন APFSS দেবেন) গান গাইবেন। অন্যদিকে সুতপা তালুকদারের 
pei একা (সুতপা তালুকদার নাচবেনও) চিত্রাঙ্গদাও আছে। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীর 
ংখ্যা কম নয়। 
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রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রা সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। আলবার্ট 
আইনস্টাইনের আর রবীন্দ্রনাথের Cia আমরা উজ্জীবিত । উজ্জীবিত বহু জার্মানও। 
উজ্জীবনটা ভেতর থেকে ছড়ানো | তাই, বহু জার্মান (অধিকাংশই এখন মৃত) রবীন্দ্র অনুরাগী | 
অনুবাদও করেছেন রবীন্দ্রনাথ। জার্মানি ও ভারতের সম্পর্ক পুরনো। ৭৫ বছর পরে, 
রবীন্দ্রনাথকে উপলক্ষ করে, রবীন্দ্রনাথের জার্মানি সফরের ৭৫ বছর পূর্তিকে স্মরণ রেখে, 
বিশ্বভারতীর আয়োজনে, ‘এফ আই কে এম এল এফ’-এর সহায়তায় বার্লিনসহ জার্মানিতে 
বাঙালির রবীন্দ্র উৎসবে রবীন্দ্রনাথ পরম পাওনা | শুধু দেখতে হবে, পাওনায় ঘাটতি থাকলে 
রবীন্দ্রনাথ প্রব-পশ্চিম মিলিয়ে যে বিশ্ব সংস্কৃতি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, তার সাহিত্যে, 
ভাবনাচিস্তায়, সেখানে রবীন্দ্রনাথই খাটো হবেন, সেইসঙ্গে বাডালিও | আমাদের একমাত্র গর্বই 
তো রবীন্দ্রনাথ | রবীন্দ্রনাথের দৌলতে বাংলাদেশও স্বাধীন হয় । বিশ্বে বাংলা ভাষার যে গৌরব 
মূলে রবীন্দ্রনাথ। পশ্চিমা বিশ্ব ভুলুক রবীন্দ্রনাথকে, দায় আমাদের নয়, পশ্চিমা বিশ্বেরই, এবং 
পশ্চিমা বিশ্বেরই অগৌরব। দেখা যাক, রবীন্দ্রনাথের জার্মানি সফরের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে 
বাঙালির রবীন্দ্র উৎসব কতটা গৌরব বাড়াতে পারে, আমাদের রবীন্দ্রনাথের । তথ্য বাংলা 
ভাষার ৷ সাহিত্য সংস্কৃতির । ** | ~ 
0 সংবাদ প্রতিদিনের সৌজন্যে 


ক-৭২ OTS মিত্রের প্রবন্ধের) পাতার শেবাংশ 


গা Gute গাগা a + 
যথেষ্ট প্রগতিবাদী হওয়া যাবে না তখনই আমরা চরম ভুল করি। আমার দেশে, আমার 
চারপাশে যে বস্তুটা দেখি তাকেই বুদ্ধি দিয়ে তর্জমা করতে হবে | কেবলমাত্র অনুকরণ, তা যতই 
মি pe 8 রাজ যারা পারার গানে রানা নানা টা 
পা তা বার 
ধরণ ছিল, সেই ধারণা ছিল যে এই পুরো দেশটা, যেটা অনেক দিক থেকে খুব গরীব, খুব 
পিছিয়ে পড়া আবার অনেক দিক থেকে অনেক অপ্রসর সেই দেশটার আত্মায় কিছু আকাঙ্খা, 
কিছু কামনা, কিছু স্বপ্ন আছে, তার চেহারা এই দেশের লোক হয়ে, কি করে দেওয়া যায়, কি a 
গান গেয়ে কি কথা বলে, কি করে করা যায়, সেই সমস্ত ভেবে তিনি একটি নাকট 
লিখেছিলেন _তার নাম “রক্তকরবী'। ** 
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রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি এবং চিন্তা বর্তমানে কতটা প্রাসঙ্গিক, এই প্রশ্ন প্রায়ই শোনা যায় এখন | 
এ-প্রশ্নের উত্তর যথাযথভাবে দিতে হলে রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের বহুবিচিত্র প্রকাশ সম্বন্ধে বিস্তৃত 
আলোচনার প্রয়োজন । সংক্ষেপে, দুটো দিক আপাতত বিবেচনা করতে পারি। 

রবীন্দ্রনাথের প্রধান পরিচয় কবিরূপে। বস্তুত তিনি বাংলা ভাষা ও কবিতাকে এক 
অপরিণত অবস্থা থেকে পূর্ণবয়স্কতায় পৌছে দেন। তবে স্থানুত্ব সাহিত্যের ধর্ম নয়, 
ক্রমবিবর্তনের পথে তা চলে। নতুন পরিস্থিতি, নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন উপলদ্ধি অনুসারে তার 
অগ্রগতি চিহ্নিত হয়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের পর অন্য দৃষ্টি স্বাভাবিকভাবে অন্য রীতিকে নিয়ে 
এসেছে বাংলা সাহিত্যে । তার সমকালে বা অব্যবহিত পরে তার রচনারূপের যে-প্রভাব ছিল 
তা অবশ্যই এখন নেই। কিন্ত কোনো অবমুল্যায়নের প্রশ্ন এখানে আসে না। একে বলা যায় 
রবীন্দ্রনাথের যাত্রাশেষের এলাকা থেকে পরবর্তী যাত্রায় পদক্ষেপ। তবু বিষয়ের দিক থেকে 
একটা প্রাসঙ্গিকতা নিশ্চয় রয়েছে এ-ক্ষেত্রে। ব্যক্তিগত অধ্যাত্মবাদী ও বিধাতৃনির্ভর মনোগতি 
সত্ত্বেও মানুষের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোযোগ নিবন্ধ ছিল আদ্যস্ত। তার সমগ্র সৃষ্টিতে সেটাই 
প্রধান সুর হয়ে বেজেছে। বর্তমানকালে এই মানবিক প্রসঙ্গই তো সমস্ত সৃষ্টির সার্থকতার 
নিরিখ হয়ে উঠেছে। 

রবীন্দ্র-মনীষার আর এক দিক হলো তার দেশীয় লোকসমাজ সম্বন্ধে উন্নয়ন-চিস্তা এবং 
চূড়ান্ত পর্যায়ে সর্বমানবের মুক্তির ভাবনা, যা প্রকাশ পায় তার কর্মে এবং বিভিন্ন বিষয়ে তার 
রচনাবলীতে | এক্ষেত্রে আমাদের বর্তমান জীবনে তিনি প্রবলভাবে প্রাসঙ্গিক । দেশের সমস্ত 
মানুষকে শিক্ষিত করার ও তাদের দুর্গাতি মোচন করার এবং আত্মশক্তি ও স্বনিভরতা জাগ্রত 
করার igh, ব্যক্তি-মানুষের চিত্তের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার আবেদন তার কণ্ঠে অবিশ্রাস্তভাবে 
ধবনিত হয়েছে। এ-সব বিষয়ে তিনি যেভাবে এবং যতদুর পর্যস্ত ভেবেছেন তা আজও 
আমাদের আশ্চর্য করে | সে-সবের বাস্তবায়ন থেকে এখনো আমরা দূরে রয়েছি। স্বদেশবাসীর 
দুর্দশায় তার ক্ষোভ তাকে নির্বিকার থাকতে দেয়নি, কখনো তিনি এগিয়ে গিয়েছেন স্বদেশী 
আন্দোলনের সমর্থনে, কখনো সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে । সাধারণ মানুষের 
সম্বন্ধে, বিশেষত বাংলার জনসমন্ঠির প্রধান অংশ ও সম্পদসৃষ্টির আসল কারিগর অথচ চরম 
দুর্দশাগ্রস্ত কৃষক সম্প্রদায় সম্বন্ধে তার চিন্তার অবধি ছিল না। বর্ষা তার প্রিয় wg, অজশ্র 
কবিতায় তিনি তা প্রকাশ করেছেন। অথচ শ্রাবণের অনুষঙ্গেই তিনি রাশিয়া ভ্রমণের পর 
বার্লিন থেকে লিখেছেন 3 “কেবলই ভাবছি আমাদের দেশজোড়া চাষীদের দুঃখের কথা ।” 

বিশ্বমানবের মুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া ভ্রমণকালের একটি মন্তব্য আজ 
বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ভারতবর্ষের সমান দুর্দশাগ্রস্ত রাশিয়া যেভাবে দ্রুত অবস্থা বদলে 
ফেলছে তার প্রশংসা করেও তিনি বলেছেন £ “এর মধ্যে গলদ কিছুই নেই তা বলি নে; 
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শেষের কবিতার নিবারণ চক্রবর্তী ১৯২৮ সালে “রবি ঠাকুরের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো 
দাড়িয়ে দীড়িয়েও চৌকির হাতা আকড়িয়ে থাকে । ও যদি মানে মানে নিজেই সরে না পড়ে 
আমাদের কর্তবা ওর সভা ছেড়ে দল বেঁধে উঠে আসা ।' নিবারণ চক্রবতরি মতে, “ভালো 
লাগার এভোল্যুশন আছে। পাঁচ বছর পূর্বেকার ভালো-লাগা পাঁচ বছর পরেও যদি একই 
জায়গায় খাড়া দাড়িয়ে থাকে তা হলে বুঝতে হবে, যে বেচারা জানতে পারে নি যে, সে মরে 
গেছে। একটু ঠেলা মারলেই তার নিজের কাছে প্রমাণ হবে যে সেন্টিমেন্টাল আত্মীয়েরা তার 
অস্ত্যেষ্টি সৎকার করতে বিলম্ব করেছিল বোধ করি উপযুক্ত উত্তরাধিকারীকে চিরকাল ফাকি 
দেবার মতলবে | নিবারণ চক্রবর্তী ধরেই নিয়েছিল যে রবি ঠাকুরকে অনাবশ্যকভাবে টিকিয়ে 
রেখেছে তার সেন্টিমেন্টাল আত্মীয়েরা এবং তার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী থাকা সত্তেও তাদের 
ফাকি দেবার ষড়যন্ত্র চলছে। সুতরাং একটু ঠেলা মারাটাই সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষার একমাত্র 
উপায়। ভালো-লাগার যেমন একটা এভোল্যুশন আছে, আবার ‘যা আমার ভালো লাগে তাই 
আর-একজনের ভালো লাগে না, এই নিয়েই পৃথিবীতে যত রক্তপাত” একথাও নিবারণ 
চক্রবর্তী জানত | ভাল-লাগা ব্যাপারটা অপরের উপর জোর জবরদস্তি করে চাপিয়ে দেবার 
না লোকে একেবারে ভূলে যাবে ততক্ষণ ওর ভালো লেখা সহ্য করে ফুট উঠবে A ‘সেইজন্য 
ওর কবিতা” নিবারণ চক্রবর্তী ব্যবহারই করত না। কারণ দলের লোকের ভালো-লাগাটা 
কুয়াশার মতো যা আকাশের উপর ভিজে হাত লাগিয়ে তার আলোটাকে ময়লা করে ফেলে। 
“নিবারণ চক্রবর্তীর কবিতায় ‘একটা আশার জোর আছে, “ভাবী প্রত্যুষের একটা উজ্জ্বল 
গৌরব আছে" সে কবিতা ‘ওই রবি ঠাকুরের কবিতার মতো মিইয়ে পড়া হাল ছাড়া বিলাপ 
নয়'__এ প্রত্যয় সত্ত্বেও শেষ পর্যস্ত নিবারণ চক্রবর্তীকে স্বীকার করতে হয়েছিল যে সে “অতি 
শৌখিন জলচর মাছের মতো" যা ধরা পড়লেই মরে । তাই অমিত তার শেষ কথাটি জানাবার 
ভার দিয়েছিল লাবণ্যর রবি ঠাকুরেরই উপর 

‘শেষের কবিতা'র এই রবি ঠাকর-নিবারণ চক্রবর্তী বিরোধ যদিও নিতাস্তই রবীন্দ্রনাথের 
কল্পনা-প্রসূত এবং সে কারণেই কৌশলে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের শেষে এসে অমিতের কলমে 
রবি ঠাকুরের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে তাকেই জিতিয়ে দেন। তবুও তার সবিস্তার উল্লেখ ৫৮ 
বছর পরেও একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয়, কারণ নিবারণ চক্রবতীরা৷ আজও টিকে রয়েছে । নইলে 
রবীন্দ্রনাথ আজকের দিনে আদৌ প্রাসঙ্গিক কিনা অর্থাৎ তিনি এখনও যমের ফরাশের তাগিদ 
সত্তেও ‘চৌকির হাতা আকডিয়ে দাড়িয়ে আছেন কিনা তা নিয়ে তর্ক উঠতে পারত না। 

এখন তর্ক উঠতে পারে তিন কারণে-১ রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা সাহিত্য যদি রবাীন্দ্রতঃ 
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সাহিত্য হয়ে উঠে থাকে, 1 বর্জিত হয়ে গিয়ে থাকে, অথবা 
৩. রবীন্দ্রভক্তের দল তাদের ভক্তিপ্রাবল্যে যদি রবীন্দ্রনাথের প্রতি একটা স্বাভবিক বিরূপতা 
সৃষ্টি করে থাকে। রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের গতি প্রকৃতি এবং স্বরূপ নিয়ে গভীর 
গবেষণা না করেও যদি এইটুকু বলা যায় যে রবীন্দ্র-পরবর্তা যুগে বাংলা সাহিত্য স্তব্ধ হয়ে 
. পড়েনি, রবীন্দ্রনাথের হুবহু অনুকরণও করেনি, এবং রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে 
নিশ্চিতভাবে বিষয়বৈচিত্র্য বেড়েছে, তাহলে তর্কের ঝড় উঠবে না আশা করা যায় । কিন্তু থেমে 
না থাকা, নিছক রবীন্দ্র-আনুগত্োর পথ থেকে সরে আসা বা বিবয়-বৈচিত্র্যের সম্প্রসারণের 
দ্বারাই প্রমাণ করা যায় না যে আধুনিক বাংলা সাহিত্য রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করতে সমর্থ 
হয়েছে। কোনও সাহিত্য Wa হয়ে গেছে আর একই অনুকরণের পাকদণ্ডীতে ঘুরপাক খাচ্ছে 
SET ET AEE eres ROE nese Wie ve vara রি, 

ংলা সাহিত্যের এমন কোনও দুর্দশা আদৌ ঘটেছে। বিষয়-বৈচিত্রের সম্প্রসারণ ঘটেছে ঠিকই 
এবং বর্তমান জীবনের জটিলতার ফলে তা ত একান্তই স্বাভাবিক। আধুনিক বাঙালী জীবনের 
জটিলতার ছবি রবীন্দ্রসাহিত্যে পাওয়া যাবে না ধরে নিলেও রবীন্দ্রসাহিত্য সকল বিচারে 
আজকের প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে তা স্বীকার করে নেওয়া যায় AT! বিশেষত যখন দেখি 
শোকসভা থেকে সমাবর্তন, জন্মদিন থেকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে ভারতের 
অন্যান্য প্রান্তে যখন সংস্কৃত ভাষায় সরস্বতী বন্দনা বা বৈদিকমন্ত্র খুজে বেড়ান তখন বাঙালী 
আশ্রয় পায় রবীন্দ্রনাথের গানে । এই বিচারে রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের আনুষ্ঠানিক জীবনে 
আজও অতিমাত্রায় প্রাসঙ্গিক সন্দেহ নেই। নিবারণ চক্রবর্তী যদিও ‘পরবর্তীদের কাছ থেকে 
আরও ভালো কিছু চাই" এমন দাবি করেনি । বলেছিল “ফজলি আম ফুরোলে বলব না, আনো 
ফজলিতর আম। বলব, নতুনবাজার থেকে বড়ো দেখে আতা নিয়ে এসো তো Gi সুতরাং 
আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কাছে নিবারণ চক্রবতীদের প্রত্যাশা ফজলিতর আমের নয়,বড়ো 
দেখে আতার। সেই “বড়ো দেখে আতা”র প্রত্যাশা আধুনিক বাংলা সাহিত্য যদি মিটিয়ে থাকে 
তা হলে রবীন্দ্রনাথকে আজকের আসর থেকে ছুটি দিলেও চলতে পারে । এ নিয়ে জমিয়ে তক 
করা যায় নিশ্চয়ই, কিন্ত কোনও সর্বসম্মত সমাধানে পৌঁছান যাবে বলে মনে হয় না বরং 
একজনের ভাল-লাগাকে আরেক জনের উপর চাপপাবার চেষ্টায় অনর্থক রক্তপাত wala সমূহ 
আশঙ্কা | আজকের নিবারণ চক্রবতীদের মতানুসারে আধুনিক বাংলা সাহিত্য রবীন্দ্র-সাহিত্য 
অপেক্ষা গরীয়ান এমন একটা সিদ্ধান্ত নেবার আগে একটু ভেবে দেখা ভাল যে রবীন্দ্র-সাহিত্যে 
যথার্থ প্রবেশ ব্যতিরেকেই এমন সিদ্ধান্তের কথা ভাবা হছে না ত। 

সাম্প্রতিককালে রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠ তুলনামূলকভাবে কমেছে এটা প্রমাণ করবার মত 
কোনও সার্ভে রিপোর্ট হাতে নেই এটা প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভাল। বরং সংখ্যাতত্তের 
আপাত বিচারে সিদ্ধান্ত বিপরীতদিকে যাবার সম্ভাবনাই অধিক। কারণ রবীন্দ্রনাথের 
জীবৎকালে বিশ্বভারতী যত টাকার গ্রন্থ বিক্রয় করেছেন আজ সেই অর্থের পরিমাণ 
ক্রমবর্ধমান | ১৯৫৮-৫৯ সালে যেখানে বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল আট লক্ষ টাকার কিছু বেশি, 
আজ ১৯৮৬-তে তা প্রায় সত্তর লক্ষ টাকার কাছাকাছি। যদিও টাকার অঙ্ক দিয়ে সবটুকু বোঝা 
যাবে না। কারণ ইতিমধো সঞ্চয়িতার দাম বেড়েছে বোধহয় ছয় টাকা থেকে পয়ষরি টাকা | 
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অর্থাৎ দশশুণেরও বেশি। ইতিমধ্যে সাক্ষরতার হারও কিছু বেড়েছে, জনসংখ্যা ত বেড়েইছে, 
এক শ্রেণীর মানুষের ক্রয়ক্ষমতা এবং ক্রয় প্রবণতাও বেড়েছে, পাঠ্যপুস্তক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের 
বিক্রয় অনেক বেড়েছে, এছাড়া বিশ্বভারতীর অ-রবীন্দ্রগ্রহ্থের সংখ্যাও কিছু বেড়েছে । সব দিকে 
হিসেব করে যথাযথ বিচার করলে রবীন্দ্রনাথের বই বিক্রি কতখানি বেড়েছে বলা কঠিন। 
এখানে একটি কথা বলা যেতে পারে যে সাম্প্রতিক কালে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে SFA 
eee না নার রানার ceed CEE ees ee ee SE OH 
হয়, নাথের ভাষায়, ‘মেহগিনির মঞ্চ জুড়ি/পঞ্চহাজার গ্রহ্থ/সোনার জলে দাগ পড়ে 
রা ik Sete tars dni enone 
প্রতিদিনই কমছে, পড়বার সামস্ত্রীও প্রতিদিন বাড়ছে সেই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ পড়া যদি কমে 
যায় তা নিয়ে হাপিত্যেশ করা সাজে না। প্রশ্নটি অন্যত্র, রবীন্দ্রনাথ পড়বার অবসর পাওয়া 
যাচ্ছে না, না রবীন্দ্রনাথ পড়বার রুচি হারিয়ে যাচ্ছে । এই রুচি হারানোর ব্যাপারটাই আসল 
কথা | রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠের রুচি এবং সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য পাঠের রুচির মধ্যে 
বিরোধিতা না থাক পার্থক্য যে আছে তা স্বীকার করতেই হবে । রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি আগ্রহের 
ক্রমাবনতির এটাই মুখ্য কারণ । এই রুচি পরিবর্তন বা আরও স্পষ্ট করে বললে রুচিবিকার 
যদি সত্য হয়, তা হলে রবীন্দ্রসাহিত্য প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে এই সিদ্ধান্তে আসার সঙ্গে সঙ্গে 
এও বলতে হয় যে তার জন্যে রবীন্দ্রনাথ দায়ী নন, দায়ী আমাদের সাম্প্রতিক রুচিবিকার। 
জীবনে প্রাসঙ্গিক নয় তা নিয়ে আক্ষেপ করা হবে- এ দুটি ব্যাপার এক সঙ্গে চলতে পারে 
না। অপরপক্ষ তর্কটাকে জিইয়ে রাখার জন্য তর্ক তুলতে পারেন, রবীন্দ্রনাথের দেশে এই 
রুচিবিকার এত শীঘ্র ঘটলই বা কেন। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশবিভাগণ এবং রাজনৈতিক 
ব্যভিচারে বিপর্যস্ত মানুষ গত চার দশকে যদি রবীন্দ্রনাথের আশাবাদ থেকে সরে এসে থাকে, 
তার পরিবর্তে তাৎক্ষণিক সুখভোগপ্রত্যাশী হয়ে থাকে তা জন্য রবীন্দ্রনাথকে দায়ী করা চলে 
কিনা বিবেচ্য। রবীন্দ্রনাথকে যদি হারিয়ে থাকি তারজন্য আমাদের সমাজ এবং 
রাষ্ট্রপরিচালকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য একথা মানতেই হয়। 

সাম্প্রতিক রুচিবিকার দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করবার আগে আরেকটি প্রসঙ্গ 
আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে । এদেশ ভক্তিবাদের দেশ। রবীন্দ্রনাথও তা থেকে রেহাই 
পাননি। অতিভক্তির প্রাবল্যে রবীন্দ্রনাথকে একটি গোষ্ঠীভুক্ত করে রাখার প্রয়াস চোখ এড়াবার 
কথা নয়। আমরা রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি বা পড়েছি, আমরা সেই কারণে একটু সুবিধাভোগী 
শ্রেণী, রবীন্দ্রনাথ কি সবাই বোঝে, অতএব রবীন্দ্রনাথ সকলের জন্য নন, রবীন্দ্রনাথ 
একাস্তভাবেই আমাদের- এ জাতীয় একটা মনোভাব যে নেই তা নয়। এরই প্রতিক্রিয়ায় এক 
বৃহৎ অংশের রবীন্দ্র অনাগ্রহ গড়ে উঠেছে। এই ভক্তি প্রবল গোষ্ঠীর জন্য একটি শব্দও তৈরি 





হয়ে গেছে। যখন বলা হয় “রাবীন্দ্রিক'_ কথাটার মধ্যে শ্রদ্ধার চেয়ে বিদ্ূপের ভাগই থাকে এ 


অধিক। এই রাবীন্দ্রিকতা শেষ পর্যস্ত রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধেই গিয়েছে। নিবারণ চক্রবর্তীর 
লডাইও বোধহয় ছিল এই রাবীন্দ্রিকতার বিরুদ্ধেই। 
রবীন্দ্রসাহিত্য অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান-নাটক-গল্প-উপন্যাসের বাইরেও 
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অনেকখানি রবীন্দ্রনাথ আছেন | আপাতত সেই রবীন্দ্রনাথের কথা বাদ দিলেও নিছক সাহিত্যের 
মরবে | কিন্ত সেদিন. আমাদের সাময়িক অবঙ্ঞায় হারিয়ে-যাওয়া রবীন্দ্রনাথ তার চিরস্তন রূপ 
নিয়ে আমাদের অস্তরে অলক্ষ্যলোকে আগমন করবেন কিনা সেটাই ভাবনার বিষয়। সেদিন 
যদি রবীন্দ্রনাথের সামনে আমরা আবার না দীড়াই, তবে জানব নিবারণ চক্রবর্তীর ব্যাপারটা 
রবীন্দ্রনাথের নিছক অলস কল্পনা নয়। সাল তারিখের হিসেবে রবীন্দ্রনাথ যত দূরে চলে যাবেন, 
সেই লড়াইটাই তত তীব্র হয়ে উঠবে | আপাতত এটুকু মনে রেখে যার যার কর্তব্য স্থির করে 
নেওয়াটাই প্রাথমিক কাজ । *% 


ক-৮৭ পাতার (অরুণ মিত্রের প্রবন্ধের) CTM 


গুরুতর গলদ আছে। সেজন্যে একদিন এদের বিপদ ঘটবে । সংক্ষেপে, সে-গলদ হচ্ছে, 
শিক্ষাবিধি দিয়ে এরা ছীচ বানিয়েছে-__কিস্তু ছাচে-ঢালা মনুষ্যত্ব কখনো টেকে না__ সজীব 
মনের তত্তের সঙ্গে বিদ্যার তত্ব যদি না মেলে তাহলে হয় একদিন ছাচ হবে ফেটে চুরমার, নয় 
মানুষের মন যাবে মরে আড়ষ্ট হয়ে, কিংবা কলের পুতুল হয়ে দাড়াবে ।” এতদিন পর আজ 
আমরা রাশিয়ায় এবং পূর্ব ইউরোপে জনসাধারণের যে কার্যকলাপ দেখছি তা কি এই ato 
ফেটে চুরমার হওয়ার PU? রবীন্দ্রনাথ তার মানবিক দৃষ্টি ও বিচার দিয়ে এই সম্ভাবনা যেন 
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১৩১৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসী-তে রবীন্দ্রনাথ “ভগিনী নিবেদিতা" শীর্ষক একটি 
প্রবন্ধ লেখেন । সেখানে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন-__“নানাদিক দিয়া তাহার পরিচয়-লাভের অবসর 
আমার ঘটিয়াছিল। তাহার প্রবল শক্তি আমি অনুভব করিয়াছিলাম কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও 
বুঝিয়াছিলাম তাঁহার পথ আমার চলিবার পথ নহে। তাহার সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল 1 সেই সঙ্গে 
তাহার আর একটি জিনিস ছিল। সেটি তাহার যোদ্ধত্ব i” 

ভগিনী নিবেদিতার এই যোদ্ধাত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কোনো বাঙ্গ বা ক্রোধ ছিল না। অত্যন্ত 
সন্ত্রমের সঙ্গে তিনি ভগিনী নিবেদিতার চরিত্রের এই বলবান দিকটির সম্পর্কে অনেক কথা লিখেছেন 
এবং অত্যন্ত স্পস্ট করে জানিয়েছেন | “তাহার সঙ্গে আমার মিলনের না অবকাশ ঘটিলেও এক 
জায়গায় অস্তরের মধ্যে আমি গভীর বাধা অনুভব করিতাম | যে ঠিক মতের অনৈক্যের বাধা তাহা 
নহে, সে যেন একটা বলবান আক্রমণের বাধা ।” 

ভগিনী নিবেদিতার “সর্বতোমুখী প্রতিভার কথা মেনে নিয়েও রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার “বলবান 
আক্রমণের বাধায় সংকুচিত বোধ করেছেন । এখানেই রবীন্দ্র ভাবনায় নারীর ঘরে বাইরের 
দ্বন্দ্বের কিছু আভাস পাওয়া যায়। বস্তুত. নারীর স্থান বিষয়ে ঘরে বাইরে-র এই দ্বন্দ তার মনে 
দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় ছিল । অথচ আমাদের সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে কৈলাসবাসিনী দেবী, 
রাসসুন্দরী দেবীর মর্মস্পর্শী লেখা ১৮৬৩, ১৮৬৮ থেকেই শুরু হয়ে গেছে । উনিশ শতকের এসব 
বাঙালী নারী নিজেদের অবস্থান বর্ণনা করতে দুটি রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন। 'পিঞ্জর' ও 
“কারাগার” | ঘর সংসার নারীর পক্ষে faa ও “কারাগার'__এই রূপক বার বার ঘুরে ফিরে 
এসেছে উনবিংশ শতকের নারীদের রচনায়। 

হেয়ার প্রাইজ ফাণ্ডের আনুকুল্যে এবং কলকাতাস্থ বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভার প্রযত্তে ১৮৭২ 
সালে মহিলা লেখিকাদের একটি রচনা সংকলন প্রকাশিত হয় । এ সংকলনের ঢাকা নিবাসী “জনৈকা 
মহিলা” রচিত “পালিত কপোতিনীর প্রতি" কবিতাটি প্রথম পুরস্কার লাভ করে। এ কবিতার 
চারটি লাইন এখানে উল্লেখযোগ্য | 

“শুন ওগো বিহগিনী 

মোরা অতি অভাগিনী 

অস্তঃপুরে পিজ্জরবাসী 

আছি সদা অধীনের দাসী৷” 

১৮৯১ সালের এই ‘পিঞ্জর’, এই ‘কারাগার’ থেকে মুক্তি পেতে চান কৃষ্ণ ভাবিনী দাসী ।তিনি 
তার “শিক্ষিতা নারী” ১২৯৮, ১৮৯১) প্রবন্ধে নারীর শিক্ষা, নারীর স্বাধীনতা দাবি করেন৷ নারীকে 
গৃহবন্দী করেছে পুরুষই এই বিতর্কে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন | সেক্ষেত্রে 
রবীন্দ্রনাথ তার “ঘরে-বাইরে”-র যুক্তি বজায় রাখতে বললেন যে, প্রকৃতির শাশ্বত বিধানেই নারীর 
স্থান ঘরে, বাইরে নয় । এবং এই মনোভাব তার বিশ, একুশ, বাইশ বছরের মধ্যেই বদ্ধমূল হয়ে 
গিয়েছিল। তাই তিনি বার বার ফিরে গেছেন তার অনন্য যুক্তিতে-_নারীকে হতে হবে নারী, | 
কল্যাণী-_ যে কিনা নিত্য আছে আপন গৃহকাজে-_ সেক্ষেত্রে | 
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পুরুষের কর্মপথে এখনো তার সন্ধান চেষ্টার শেস হয়নি | কোনো কালেই হবে না। অক্ঞানার 
মধ্যে কেবলই সে পথ খনন করছে | কোনো পরিণামের প্রান্তে এসে আজও সে অবকাশ পেলে না। 
পুরুষের প্রকৃতিতে সৃষ্টিকর্তার তুলি আপন শেষ রেখাটা টানেনি ।......গতিবেগমত্ত পুরুষের চলমান 
সৃষ্টি সর্বদাই স্থিতির একটা মূল সূরকে কানে রাখতে চায়, পুরুষের শক্তির অসমাপ্ত সাধনার ভার 
বহন ক'রে চলবার সময় সুন্দরের প্রবর্তনার অপেক্ষা রাখে” — পশ্চিমযাত্রীর ডায়রি | 

পুরুষ গতির, নারী স্থিতির; পুরুষদের জন্য বিশ্বজগৎ, নারীর জন্য গৃহকোণ এবং তার কাজ 
হলো গৃহের স্থিতির মধ্যে পুরুষকে স্থিত করে তার অন্ত গতিকে ছন্দোবদ্ধ করা। কেন লা. 
'স্থিতির আদর্শ নারীর প্রকৃতির দ্বারা গভীরভাবে সমাদৃত” | পুরুষের কাজ সভ্যতা সৃষ্টির | নারীর 
কাজ সেই সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার | আরও স্পষ্ট কর রবীন্দ্রনাথ অনেক আগে থেকেই বলে 
সে হলো প্রাণ প্রকৃতির পলাতক ছেলে পুরুষের সৃষ্ভি।'__পশ্চিমযাত্রীর ডায়রি)। ‘পলাতক 
ছেলে' রও তিনি সংজ্ঞা দিয়েছেন এই বলে ‘এই প্রাণ সৃষ্টি-বিভাগে পুরুষের প্রয়োজন প্রত্যন্ত, 
এই জন্যে প্রকৃতির একটা প্রবল তাগিদ থেকে পুরুষ মুক্ত । প্রাণের ক্ষেত্রে ছুটি পেয়েছে বলেই 
চিত্তক্ষেত্রে সে আপন সৃষ্টি কার্যের পত্তন করতে পারলে l 

পুরুষ The dreams of dreams এবং এই স্বপ্রময়তার জন্য জল, স্থল, অস্তরীক্ষে তার গতি 
BITS, অব্যাহত | নারীর পক্ষে এ কল্পনা স্বপ্রাতীত। তার জন্য আছে প্রাণের সৃষ্টি, তার নিদিষ্ট 
গণ্ডিতে বাস ক’রে। গণ্ডি কখনো অতিক্রম না ক'রে | রবীন্দ্রনাথের পুরুষ, যার সঞ্চরণ “বাইরে” 
‘ঘরে’ নয়, নিরস্তর AIFA | সে তার “আপন জগতে বারে বারে নতুন আগন্তক। আজ AAS 
কতবার সে গড়ে তুলেছে আপন বিধি বিধান । পুরুষের সৃষ্টি বিনাশের মধ্যে তলিয়ে যায়। নতুন 
করে বাধতে হয় তার কীর্তির ভূমিকা । .....পুরুষের রচিত সভ্যতার আদিকাল থেকে এই রকম 
ভাঙা গড়া চলছে। স্ত্র-নারী-কালাস্তর 1) 

“পুরুষের রচিত সভ্যতা”-য় নারীর জন্য কোন স্থানের নির্দেশ দেবেন রবীন্দ্রনাথ £ সভ্যতা 
রচনায় নারীর যে অনবদ্য অবদান আছে “প্রাণ সৃষ্টি, প্রাণ-পালন ও প্রাণ-তোষণ” ছাড়া একথা 
রবীন্দ্রনাথ অতি কৌশলে বিস্মৃত হয়েছেন। কারণ ‘ঘরে’-র নারী যদি সভ্যতা রচনার প্রেরণায় 
Sata’ আসে তাহলে নারী হারাবে তার সহজ রস-মাধুর্য, যার জারকরসে পুরুষ সঞ্জীবিত হয়ে 
কল্পনায় পম্মীরাজের সওয়ার হবে । নারীর জন্য জীবনপালনের কাজটা মুখ্য মনে করায় নারীর 
অন্য প্রতিভার হিসেব রাখার চেষ্টাই হয়নি । নারীদের জন্য সে সব কাজই শ্রার্থ্য মনে করা হয়েছে 
সমাজে এবং রবীন্দ্রনাথও অনুরূপ ভেবেছেন; নারী যেমন শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী, তেমনি প্রতিবন্ধী 
মানসিক ভাবে | তারা সে সব কাজই করতে পারে যাতে উদ্বোধনার দরকার নেই", যাতে পটুতা, 
পরিশ্রম ও লোকের সঙ্গে ব্যবহারই সব চেয়ে দরকার । রবীন্দ্রনাথ নারীপুরুষের পৃথক এলাকায় 
বিশ্বাসী | বিশ্বাসী নারী পুরুষের পৃথক কাজে যদি নারীকে গৃহের বাইরে আসতে হয় | 

গৃহের বাইরে যারা যেতে চান সে সব নারী রবীন্দ্রনাথের ধারণায় ব্যতিক্রমী | পশ্চিমযাত্রীর 
আছে সেখানকার বন্দরের নোঙর ছিড়ে মনটাকে নিয়ে তারা নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে । এমন কথা 
দ' একজন মেয়ে বলতেও পারে ।” কারণ তারা অপ্রকৃতিস্থ । সব মেয়ে বলতে পারে না । রবীন্দ্রনাথের 
মতে পারা উচিতও AD! তাদের স্থান তো “প্রাণের রাজ্যে | মনের রাজ্যে প্রবেশের ব্যাপার 
একাস্তই পুরুষের এবং নারীর পক্ষে সে প্রচেষ্টা হবে আস্ফালন মাত্র । এই মনের রাজ্য হলো 
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সময়ের রাজ্য। কল্পনায় বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, a বারা 
সম্পর্কে যে স্ববিরোধ, তা রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘদিনের সঞ্চিত, লালিত একটি মনোভাব | এর পিছনে 
তার নিজস্ব আর্থ-সামাজিক পরিবেশের প্রভাব তো ছিলই, আর ছিল পাশ্চাত্য সুধীজনের চিন্তাধারার 
প্রভাব “ফেমিনিন মিস্টিক” সম্বন্ধে তাদের ধারণা ছিল প্রখর ও তীব্র । “গৃহাঙ্গণের CHATS হিসেবেই 
তারা নারীকে দেখতে চেয়েছেন। 

রুশো তার সোফি-র জন্য কোনো শিক্ষাসূচীর ব্যবস্থা করেননি । মেরী ওলস্টোনক্রাফট 
‘hyena in petticoat’ বলে লাঞ্রিত ও অপমানিত হয়েছেন, হেনস্তা হতে হয়েছে ওলিম্পিয়া 
গুস্-কে। এঁদের অপরাধ ছিল এরা ঘরে-র পিঞ্জর থেকে বাইরে-র মুক্তাঙ্গণে আসতে চেয়েছিলেন | 
“অপ্রকৃতিস্থ' নিঃসন্দেহে! তারা যে 'আদিপ্রাণের সহজ প্রবর্তনা' থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিলেন-__ 
সে কি শুধু নিজেদের খেয়ালে? 

ঘরে ও বাইরে-র এই স্ববিরোধী নারীর অবস্থান রবীন্দ্রসাহিত্যে আশানুরূপ ঝজুতা পায়নি | 
প্রায় সব উপন্যাস ও ছোটোগল্েই "বিদ্রোহিনী" নারীকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ “আদি 
প্রাণের সহজ প্রবর্তনার পথে। যোগাযোগ" এর PY অনেকে এই চরিত্রে জন গলস্ওয়ার্দির 
ফরসাইট সাগা-র আইরিনি চরিত্রের সাযুজ্য দেখতে পেয়েছেন) ক্ষণিক বিদ্রোহের পরই ফিরে 
গেছে ‘আদি প্রাণের সহজ প্রবর্তনা”য়। শেষের কবিতা-র লাবণ্য-র মুখে স্থাপন করেছেন “মোর 
লাগি করিও না শোক | ইত্যাদি অর্থাৎ “অমিত রে’ পর্বটা “অপ্রকৃতিস্থতার”। স্বাভাবিক পর্ব হলো 
গৃহের অঙ্গণে কল্যাণী হয়ে থাকা। “ঘরে বাইরে’ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই দেখিয়ে দিলেন 
নারীর অবস্থান গৃহের শাস্ত, স্নিগ্ধ পরিবেশে, প্রাণরসের উৎস হয়ে | বাইরের রাজনৈতিক পটভূমিকায় 
নয়। নারী সেখানে প্রবেশ করার অথই হলো সামগ্রিক ঝড়, US, তুফান এক কথায় catalysm | 
চার অধ্যায় উপন্যাসেও একই নীতিমূলক উপসংহার- নারী বাইরে-র জন্য নয়, গৃহের জন্য। 
ঘরের জন্য | এই পিতৃতান্ত্রিক রবীন্দ্রনাথ কিন্ত “ঘরে ও বাইরে”'-র সামঞ্জস্য করা এদেশে মুক্ত 
নারীর সন্ধান যে জানতেন না, তা নয়। “বুলবুল” পত্রকা-র জাহানারা বেগম তার অত্যন্ত মেহের 
পাত্রী ছিলেন। তার প্রচেষ্টার কখনো বিরোধিতা করেছেন বলে জানা যায়নি | বেগম রোকেয়া, 
নবাব ফয়জুন্লিসা-র কথাও তার অজানা ছিল বলে মনে হয় না। এই একান্ত ঘরের ফয়জুন্নিসাকেই 
তো ব্রিটিশ সরকার ‘নবাব’ উপাধি দিয়েছিলো তার জমিদারী পরিচালনা-এর বোইরে-র কাজ) . 
জন্য । এঁরা কি অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন? 

নারীর ক্ষেত্রে ঘরে ও বাইরের এই মানসিক জগদ্দল পাথর সরাতে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘদিন 
লেগেছিল। তার শেষ বয়সের রচনায় তিনি পূর্ব সংস্কার মুক্ত হয়ে লিখলেন 'ল্যাবরে 
প্রগতি সংহার” 'মুসলমানীর গল্প’ । এসব গল্পে নারী কিন্তু “কল্যাণী, নিত্য গৃহকাজে'-র আবহে 
লে দ্ধত্বের পটভূমিকায় যেখানে স্বয়ং লেখক এই ‘যোদ্ধত্ব'-ময়ী নারীদের অস্ত্র তুলে 
দেন? ঘরে ও বাইরে স্ববিরোধ কিছুটা মিটেছিল রবীন্দ্রনাথের সত্তরোর্ধ বয়সে তার পরবর্তী 
লেখাগুলোতে তাই নারী সম্বন্ধে ‘কল্পনা’-র স্থান সামান্য শেষ বয়সে তার মননের রাজ্যে এক 
পালাবদল ঘটে যায় এবং তিনি নারীকে দেখতে চাইলেন স্বনির্ভর, আত্মশাসিত তার মননতীক্ষ | 
এটাই তার প্রজন্মের কাছে সবচেয়ে বড়ো অঙ্গীকার, অবদান | ‘যোদ্ধ’ ভগিনী নিবেদিতা-__তার 
অস্তরস্থিত শ্রদ্ধার প্রকাশ অপ্রকৃতিস্থতা”র সূচক নয়। ** 
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আজকের জাতীয় সঙ্গীত ‘জনগণমন’ ভারতসম্বাট পঞ্চম জর্জের ভারত তথা কলকাতা 
আগমন উপলক্ষে রচিত বন্দনা গান কি না এ নিয়ে POS এখনও বেশ প্রচলিত । ১৯৬৬-র © 
আগষ্ট বিশ্রুত সাংসদ মধু লিমায়ে এই তর্ক প্রথম লোকসভায় তোলেন । রাষ্ট্র ভাষাভাবীদের 
মুখপাত্র হিসেবে তার এই বিজাতীয় ভূমিকাও চমকপ্রদ । জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা 
এবং জনগণমনস্র উৎস সন্ধান করার মতো বৈদক্ধ বা শালীনতা তার প্রস্তাবে ছিল না | ভার প্রাপ্ত 
মন্ত্রী শ্রীহাথি সেদিন সংক্ষেপে কবিকে দায়মুক্ত করলেও আরও বিস্তৃত, প্রমাণসংবলিত 
প্রতিবেদনের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তাই ধৌয়াশা আজও কাটেনি | এই তর্কের পুনরাবৃত্তি না 
করেও দিল্লিতে ‘জনগণমন’ ক্রমশ অপ্রচলিত এবং অন্য একটি উর্দু গান জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। 
সরকারি প্রবণতাও সেই দিকে । নীরবতার চক্রান্তের দৃষ্টান্ত এটি। সেই সঙ্গে রামমোহন থেকে 
রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলার নবজাগরণটাকেই যাঁরা সান্রাজ্যবাদের CAC জাত বলে মনে করেন, 
তাদের মধ্যে এই ধন্দ এখন সরব। যদুবংশের মুষলপর্বে কৃষ্ণের লাল পায়ে তীরটি ছুড়তে কেবল 
বাকি। এমতাবস্থায় রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তর মতো প্রবীণ চিস্তাবিদের জনগণমনস্র এই উৎস 
সন্ধানের প্রচেষ্টা অত্যন্ত সময়োচিত। ১৯৪৮-৪৯-এ প্রগাঢ় পণ্ডিত প্র বোধচন্দ্র সেন এই কাজ 
করা সত্ত্বেও এর জের মেটেনি। শ্রীদাশশুপ্তর এই ছোট বইটি শ্রীসেনের কাজের পরিপূরক এবং 
এই কুতর্কের শেষ কথা হবে বলে আশা করা যায়। 

শ্রীদাশগুপ্ত প্রথমে কালপঞ্জি ধরে প্রমাণ করেছেন যে, পঞ্চম জর্জের দিল্লি দরবার অনুষ্ঠিত 
হয় ১৯১১ সনের ১২ ডিসেম্বর। জাতীয় কংগ্রেসের ২৬তম বার্ষিক অধিবেশন এই বছরই ২৬, 
২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। ভারতসম্রাট ৩০ ডিসেম্বর কলকাতায় আসেন | 
এর কিছুদিন আগে কেউ কবিকে কংগ্রেস অধিবেশনের প্রথম দিনে গাইবার জন্য A- 
সংবর্ধনার উপযুক্ত একটি গান লিখে দিতে বলেন। কবি এই অনুরোধে বিরক্ত হয়ে ভারতের 
চিরসারথির বন্দনা গানটি তখন লেখেন এবং এটি অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ ২৯ ডিসেম্বর 
গাওয়া হয়। এরপরেই অবশ্য হিন্দিতে একটি সম্রাট-প্রশস্তি গাওয়া হয়। জাতীয় কংগ্রেসের 
২৬তম অধিবেশনের সরকারি প্রতিবেদনে এই মর্মে পরিক্ষার লেখা আছে যে রবীন্দ্রনাথের 
দেশাত্মবোধক গানের পর সম্রাটের সংবর্ধনায় দ্বিতীয় গানটি গাওয়া হয় | 

সমকালীন সংবাদপত্রের মধ্যে ভারতীয় অমৃতবাজর পত্রিকায় ২৮ ডিসেম্বরের খবরে কংগ্রেস 
অধিবেশনে গীত রবীন্দ্রনাথের গানটিকে মঙ্গলাচরণ বলে উল্লেখ করা হয় । বেঙ্গলি একই দিনে 
কংগ্রেসের অধিবেশন ‘জনগণমন’ এই দেশাত্মবোধক গান দিয়ে শুরু হয় বলে উল্লেখ করে। কিন্তু 
ইংরেজদের ইংলিশম্যান এটিকে সম্রাটের বন্দনাগান বলে শনাক্ত করে এবং স্টেটসম্যান প্রথম 
গানটি সম্পর্কে নীরব এবং পরের হিন্দি গানটিকে রবীন্দ্রনাথের রচিত বলে বর্ণনা করে । এর 
সবটাই অভিসন্ধিপ্রসূত নাও হতে পারে কারণ ছাপানো নির্ঘণ্ট না থাকায় খবরের কাগজের 
প্রতিবেদকের এমন ভুল হতেই পারে। কিন্তু এই ভুল খবরই সন্দেহের বীজ এবং অবস্থার 
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হেরফেরে সেটাই সর্পিল লতার মতো ১৯৬৬-তে মধু লিমায়ে পর্যস্ত পৌছে যায়। তাই শ্রীদাশগুপ্ত 
১৯১৭-র ২৬ ডিসেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের ৩২ তম অধিবেশনের তৃতীয় 
NGG রত (নল ডলের) বাতি 'জনগণগল সম্পর্কে পত্রপত্রিকার বিবরণ আবারও তুলে 
ধরেছেন অমৃতবাজার আগের মতই এটিকে দেশাত্মবোধক গান বলে ব্যক্ত করেছে। বেঙ্গলিও 

রা tena) 

কালপঞ্জি ধরেই শ্রীদাশশুপ্ত আরও অতীতচারণা করে দেখিয়েছেন যে লড লিটনের দিল্লি 
দরবার ৫১৮৭৭) থেকে শুরু করে লর্ড কার্জনের দরবার (১৯০২) পর্যস্ত কোনও রাজকীয় 
সমারোহকেই ভাল চোখে দেখেননি । এমন কি এই পঞ্চম Gers যখন ওয়েলসের যুবরাজ হিসেবে 
১৯০৬-এ ভারতদর্শনে এসেছিলেন কবি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেননি | এই উপলক্ষে অনর্থক অর্থব্যয় 
এবং জীকজমকের তীব্র নিন্দা করেছেন | 

এরপর শ্রীদাশগুপ্ত ঠাকুর পরিবারের কথা রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেমের কালানুক্ৰমিক 
অভিব্যক্তির তালিকা পর্যস্ত দিয়েছেন । এ বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই। এতটা পরিশ্রমের প্রয়োজন 
প্রয়োজন। পুলিনবিহারী সেনকে লেখা ব্যক্তিগত পত্রে (২০ নভেম্বর, ১৯৩৭) রবীন্দ্রনাথ 
ভ্রান্ত প্রচার সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন 1 কোনও রাজভক্ত বন্ধু পঞ্চম জর্জের বন্দনা গান 
লিখে দেবার অনুরোধ করলে তিনি যুগপৎ আশ্চর্য এবং রুষ্ট হন এবং পরিবর্তে দেশাত্মবোধক 
গানটি কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য লেখেন | গানটির SHS ভারতভাগ্যবিধাতা যে পঞ্চম, ষষ্ঠ বা 
কোনও GS হতে পারেন না সেকথা তিনি স্পষ্টই লিখেছেন । একাস্ত মূঢ় না হলে চিরসারথিকে 

তুব এ গানটিতে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেশপ্রেমের তীব্রতা কম। জালিয়ানওয়ালাবাগের 
হত্যাকাণ্ডের পর “স্যার, উপাধি ত্যাগ করে যে চিঠি লেখেন তার গোত্র ভিন্ন। সেই রোস এখানে 
অনুপস্থিত | এমন কি স্বদেশি রবীন্দ্রনাথ সেভাবে ১৮৯৪ থেকে “অপমানের প্রতিকার’, সুবিচারে 
অধিকার’ নিয়ে এবং “কঠরোধে ক্ষুব্ধ, ১৯০৫-এর ভারতীতে প্রকাশিত “সাম্রাজ্যবাদ, বা 
রাজা প্রজা, ভিতরে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'সমাজভেদ" (১৯০১) এর লেখক রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য 
শ্রেষ্ঠত্বের স্পর্ধা এবং বর্বরতায় বিচলিত। জনগণমনতে সেই অঙ্গার নেই। তাই অমৃতবাজারও 
এটিকে মঙ্গলাচরণ বলে প্রথমে চিহ্নিত করেন। গানটি পরে ব্রহ্মসংগীতের অন্তর্ভুক্ত এবং 
মাঘোৎসবে গীত Bi কারণ ভারতের পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পস্থা নিয়তি নির্ধারিত। 
চিরসারথিচালিত বলে মেনে নেওয়া হয় | এই মেনে নেওয়া বা মেলানোটা এতে প্রকট | পুরব- 
পশ্চিমির প্রেমহার গাঁথা ১৯১১-তেও সম্ভব ছিল না। তবে কি বঙ্গভঙ্গরদেই বারুদ নিঃশেষিত 
হল? এ সব প্রশ্ন থেকেই যায় | তবে জনগণমনকে পঞ্চম জর্জের প্রশস্তি বলে যে ভ্রান্ত ধারণা 
প্রচলিত, শ্রীদাশগুপ্ত নিঃসন্দেহে তার নিরসন করেছেন। 

রবীন্দ্রচর্গ ভবন এই পুক্তিকা প্রকাশ করে আরও একবার সন্দেহের কালো মেঘ কাটাবার ৬ 
সুযোগ করে দিয়েছেন। পরিশিষ্টে বিভিন্ন ভাষায় জনগণমনর অনুবাদ এবং স্বরলিপি ছাপিয়ে ১ 
বইটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন | সেই কারণে তারা ধন্যবাদাহ। ie 
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রবীন্দ্রনাথের জন্ম একটি পিরালী ব্রাহ্মণ পরিবারে । পিরালীরা ব্রাহ্মণ সমাজে একঘরে | 
- তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, তারা মুঘল আমলে মুসলমানদের সঙ্গে খুব বেশি মেলামেশা 
করতেন হয়তো খানাও খেতেন বা ঘ্রাণ করতেন । ঘ্রাণকে বলা হতো অর্ধভোজন | এতকাল 
পরে সত্য-মিথ্যা কেউ জানে না। তবে, একথা ঠিক যে ঠাকুরপরিবারে পুরুষরা ধুতির বদলে 
পায়জামা পরতেন | রবীন্দ্রনাথ বাদ যাননি | তবে অনেক অনুসন্ধান করে একজন লিখেছেন 
যে, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একমাত্র ব্যতিক্রম | 

রবীন্দ্রনাথ হাউসবোটে চড়ে জমিদারি পরিদর্শনকালে মুসলমান মাঝি-মাল্লারাই ছিল তার 
সহচর এবং যে রান্না করতো সেও ছিল মুসলমান । মুসলমান প্রজারা তাকে “পয়গস্বর' এর 
মতো শ্রদ্ধা-ভক্তি করতো । তার পোশাকটাই ছিল একজন পীরের মতো। এমন মানুষকে 
_ কোনোমতেই সাম্প্রদায়িক বলা যায় না। তার লেখার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার নামগন্ধ নেই । তবে 
" মুসলমানদের অভিযোগ, তিনি তাদের সমাজ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লেখেননি কেন? একেবারে 
লেখেননি তা নয়, কিছু কিছু লিখেছেন। তার মৃত্যুর পরে তার একটি অপ্রকাশিত গল্প খুঁজে 
পাওয়া WA গল্পটির নাম মুসলমানীর গল্প । এক ব্রাহ্মণের মেয়ে বিয়ের পরে শ্বশুর বাড়ি 
যাত্রাকালে ডাকাতের হাতে পড়ে। এক বৃদ্ধ মুসলমান তাকে উদ্ধার ক'রে তার বাপের বাড়ি 
পৌঁছে দেন। মেয়ের বাপ আগুন হয়ে বললেন, তুই মুসলমানের সঙ্গে এসেছিস । তোকে আমি 
ঘরে নেবো না। তুই যেখানে খুশি যা। তখন সেই বৃদ্ধ মুসলমান বলেন, মা তুমি এখন কী 
করবে? শ্বশুরবাড়ি যাবে £_তখন মেয়ে কিছুতেই শ্বশুর বাড়ি না গিয়ে বৃদ্ধের সঙ্গে তার বাড়ি 
যেতে চায়। সে বাড়িতে তাকে হিন্দু মতে বাস করতে দেওয়া হয়। 

কিছুদিন পরে বৃদ্ধের এক পুত্রের সঙ্গে কমলা নামের ব্রাহ্মণ কন্যার মন-জানাজানি হয় | 
মেয়েটি বৃদ্ধের সেই পুত্রকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে তার মত প্রকাশ করায় সেই 
বৃদ্ধ আপন পুত্রের সঙ্গে মেয়েটির বিবাহ দেন। কিন্তু বিবাহ পরেও সে হিন্দুমতেই আহারাদি 
করে, সে তার নিজের ধর্মে অবিচল থাকে, রাত্রে সময় পেলেই রামায়ণ পড়ে । কেউ তাকে 
মুসলমান করার চেষ্টা করে না। সবাই তাকে ভালোবাসে। 

অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘হে মোর দুর্ভাগাদেশ' নামের বিখ্যাত কবিতা । 
তার ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অস্পৃশ্যতা মানতেন না। তার কাজের নে দের মধ্যে যেমন 
মুসলমান ছিল তেমনি অস্পৃশ্য হিন্দুও ছিল। বিশ্বভারতীর অতিথিশালাতেও মুসলমানদের 
মতো অস্পৃশ্য হিন্দুও নিযুক্ত হতো। তবে শাস্তিনিকেতনের রান্নাঘরে ব্রাম্মাণ ভিন্ন আর কেউ 
রীধতো না। সেটা ভার ইচ্ছায় নয়, তার সহকর্মীদের ইচ্ছায় | তার একার চেষ্টায় তো বারো 
্‌ রাজপুত্রের তেরো হাঁড়ি বসে যেতো না। এক হাঁড়ি করতে গেলে সকলে যার হাতে খেতে রাজি 
তাকেই রান্নার ভার দিতে হয়। 

রবীন্দ্রনাথ কারোর উপরে সমাজ-সংস্কার চাপিয়ে দিতে চাননি । কতগুলো প্রথা তিনি 
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নিজেও মানতেন। যেমন ব্রাহ্মণের ছেলের উপনয়ন ও উপবীত ধারণ। তার নিজের পুত্রেরও 
উপবীত ছিল। আদি ব্রাহ্ম সমাজের সেটাই নিয়ম। তবে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে যেসব ব্রাহ্মণ 
যোগ দিয়েছিলেন তারা উপবীত ত্যাগ করেছিলেন। তাদেরই একজনের পুত্র নগেন্দ্রনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় | তার সঙ্গে মীরাদেবীর বিবাহের সময় রবীন্দ্রনাথ বলেন, তোমাকে উপবীত ধারণ 
করতে হবে। তখন নগেন্দ্রনাথ আক্ষরিক অর্থে উপবীত ধারণ করলেন । কিন্তু গলায় দিলেন 
না। এই গল্পটা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মুখে শোনা । অসবর্ণ বিবাহে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি 
১৯২৪ সাল পর্যস্ত ছিল। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যার বিবাহ হয় ভমাপ্রসাদ সেনের সঙ্গে । সেই 
প্রথম ঠাকুর পরিবারে অসবর্ণ বিবাহ। পরে রবীন্দ্রনাথের নাতনি নন্দিতার বিবাহ হয় 
কৃষ্ণকৃপালানীর সঙ্গে। ততদিনে রবীন্দ্রনাথ এই ধরনের বিবাহের সমর্থক উঠে হয়েছিলেন | 

গোরা উপন্যাস লেখার সময় তিনি খুব ভাবনায় পড়েছিলেন। গোরাকে মানুষ করা 
হয়েছিল একটি ব্রাহ্মণ পরিবারে ব্রান্ষণসস্তান পরিচয়ে | কিছুতেই তার উপনয়ন হতে পারছিল 
at) পালকপিতা ঠেকিয়ে রাখছিলেন। শেষে যখন তার মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা দেয়, এবং গোরা 
হিন্দুমতে প্রায়ঃশ্চিন্ত করতে চায় কোরাগারবাসের জন্য), তখন তিনি ভয় পান। কেননা, তা 
হলে তো গোরা হিন্দুমতে তার শ্রাদ্ধও করবে। মৃত্যুর পর তিনি তার হাতে পিগুগ্রহণ করতে ! 
রাজি ছিলেন ali তখন তিনি তাকে খুলেই বলেন যে, সে ব্রাহ্মাণসস্তান নয়, আইরিশ ABA 
পিতামাতার সম্ভান। গোরা আকাশ থেকে পড়লো। তার সামনে সারা ভারতের সব হিন্দু 
মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেল। এরকম ঘটনা ঘটেছিল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের জীবনে । পুরীর 
জগন্নাথ মন্দিরের বাইরের ফটকের দেওয়ালে লেখা ছিল মুসলমান, খ্রীষ্টান, আর্য-সমাজী ও 
ব্রান্মাদের প্রবেশ নিষেধ | রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণ হলেও ব্রাহ্ম, সুতরাং তিনি জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ 
করতেন পারেননি | হয়তো তিনি চাননি | কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ প্রবেশ করেছিলেন। তাদের শাখা 
ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেননি | 

হিন্দু সমাজ ক্ৰমশ উদার হচ্ছে, হিন্দু সমাজ আগের মতো এতো গোঁড়া নয়। কিন্তু পুরীর 
মন্দিরের পুরোহিতশ্রেণী এখনো তেমনি গৌড়া। সেখানে অস্পৃশ্য হিন্দুদের প্রবেশ নিষেধ! 
সকলে বলে, শ্রীক্ষেত্রে জাতিভেদ নেই, সকলে একসঙ্গে বসে মহাপ্রসাদ সেবন করতে পারে। - 
কিন্তু সেটা কেবলমাত্র স্পৃশ্য হিন্দুদের ক্ষেত্রে সত্য। ইন্দিরা গান্ধী স্পৃশ্য হিন্দু হলেও, তিনিও 
সেই মন্দিরে ঢুকতে পারেননি কারণ তার স্বামী ছিলেন ATAT | 

রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন বেদনাবোধ করেছেন যে, ব্রাহ্মণদের চোখে তিনি পিরালী ব্রাহ্মণ । 
হিন্দু সমাজ তার “অথরিটি, স্বীকার করে না। অথচ সাধারণ ব্রান্মাসমাজ Owes সম্মানিত সদস্য 
eee সারার বা SOUS সটান রা রকি 
নাস্তর্লাতিক জগতে ভারতের প্রতিনিধি না হলে তার অবস্থা হতো আরও করুণ। দেশের 
scents রা sen Tet al পারবা 
নয়, GIR নয়, যবন নয়। তার বাণী সর্বমানবের সর্বকালের গ্রহণযোগ্য । বর্তমান পরিস্থিতিতে , 
তাই তার ও তার সাহিত্যের স্মরণ ও মনন বিশেষ প্রাসঙ্গিক। S = 
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ইংরেজ শাসনের একটি গোপন ও aR UE ছিল ভারতবর্ষে ধর্ম বিরোধ জীইয়ে রাখা । 
“এহ বিরোধের স্বরূপ ছিল ভয়াবহ ৷ ধর্ম নিয়ে যাদের কারবার অর্থাৎ যারা ধর্মব্যবসারী এই 
ভয়াবহতায় তাদের বিন্দুমাত্র ক্ষোভ ছিল Al কারণ এতে তাদের মনের সক্কীর্ণতা ও স্বার্থবুদ্ধি 
চরিতার্থ হতো। যারা পলিটিক্যাল স্বার্থকে বড়ো করে দেখতেন এই বিরোধে তাদেরও খুব 
অরুচি ছিল না। কেননা ক্ষুদ্রস্বার্থের চরিত্রও হলো বৃহত্তর স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে নিজের অহমিকা 
পূর্ণ করা। 
রবীন্দ্রনাথ এই ধর্মবিরোধে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন না। 
কিন্তু রাষ্ট্রচিস্তা থেকে তিনি অব্যাহতি পাননি । বারে বারেই আমাদের crest বিভেদবুদ্ধি জাগ্রত 
হয়ে সমস্ত কল্যাণবোধ বিসর্জন দিতে উদ্যত হয়েছে। ধর্মের যা বাণী, যা সত্যদৃষ্টি তাকে আবিল 
« করেছে ধর্মবিরোধের বিষবাম্প। রাষ্ট্র নায়করা তা রোধ করতে পারেননি | তার ফলে একটার 
পর একটা সর্বনাশ আমাদের মানবতাবোধ ও কল্যাণদৃষ্টিকে গ্রাস করেছে। 
রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে তার লেখায় ও অভিভাষণে দেশবাসীকে এ বিষয়ে সতর্ক 
করেছেন। বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন বিরোধের কারণ এবং তার প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে | 
করেছিলেন যে একদিন মেঘ কেটে যাবে পূর্ব দিগস্ত উদ্ভাসিত করে জেগে উঠবে নতুনদিনের 
সূর্য । আসবেন সেই প্রতীক্ষিত পরিব্রাণকর্তা প্রাচ্যদেশ থেকেই। | 
স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করে আজ পিছন ফিরে তাকালে আমরা দেখতে পাব, 
কবির স্বপ্র-ভঙ্গের ধূসরতায় সারা দেশ আজ ANPA কোটর থেকে বেরিয়ে পড়েছে 
অন্ধকারের জীব। wigs, সঙ্কীর্ণতা ও জাতিবৈরিতায় পরিপূর্ণ তাদের আত্মগরিমা। 
+ ভারতবর্ষকে তারা ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের দ্বারা এক ধর্ম, এক ভাষা এক সংস্কৃতির পীঠস্থান করতে 
pra । দুঃখের বিষয় এই যে এর বিরুদ্ধে সচেতনতা ও প্রতিবাদ যতটা প্রবল ও সার্বিক হওয়া 
আজ প্রয়োজন তার অভাব দেখা যাচ্ছে। ফ্যাসিবাদের উত্থানের সময় জার্মানিতেও শিক্ষিত 
শ্রেণীর মধ্যে এক ধরনের বিবশতা দেখা গিয়েছিল । ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ রাজনৈতিক ফ্যাসিবাদেরইহ 
জ্ঞাতিভাই। পুরাণ থেকে স্লোগান আহরণ করে এরা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে। অতীতের 
কল্পকাহিনী প্রচার করে এবং গালভরা কথায় মিথ্যাচারিতাকে সত্য বলে প্রমাণ করতে চায়। 
ভারতবর্ষে আজ তার দুর্লক্ষণ খুব স্পস্ট ও মারাত্মকভাবে প্রকাশিত। 
হিন্দু সমাজের সঙ্গে মুসলিম সমাজের সম্প্রীতি ও মিলনের বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন 
রচনায় আলোচিত হয়েছে। দেশবাসী তার কথা শুনলে হয়তো দেশভাগের মতো মর্মান্তিক 





ak ঘটনা এবং তার উত্তরপর্বেও আজ ধর্মবিরোধ এমনভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারত না। 


মুসলিম সমাজের এক্যবোধ কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল | গোরা উপন্যাসে তিনি গোরার দৃষ্টি 
দিয়ে বিষয়টির প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকের 





a কৃষ্ণ ধর Lj] ক-৯৯ 





সিরাত দ্র Un রদ রা রা লারম্রদাদারার 
একটি উপলব্ধির কথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন। 

“গোরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে গ্রামে কোনো আপদ-বিপদ হইলে মুসলমানেরা যেমন 
নিবিড়ভাবে পরস্পরের পার্শ্বে আসিয়া সমবেত হয় হিন্দুরা এমন হয় না। গোরা বার বার চিন্তা 
করিয়া দেখিয়াছে এই দুই নিকটতম প্রতিবেশী সমাজের মধ্যে এতো বড়ো প্রভেদ কেন হইল | 


যে উত্তরটি তাহার মনে উদিত হয় সে উত্তরটি কিছুতেই তাহার মানিতে ইচ্ছা হয় না। একথা 


স্বীকার করিতে তাহার সমস্ত হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিতে লাগিল যে, ধর্মের দ্বারা মুসলমান এক, 
কেবল আচারের দ্বারা নহে। একদিকে যেমন আচারের বন্ধন তাহাদের সমস্ত কর্মকে অনর্থক 
বাঁধিয়া রাখে নাই, অন্যদিকে তেমনি ধর্মের বন্ধন তাহাদের মধ্যে একাস্ত ঘনিষ্ঠ । তাহারা সকলে 
মিলিয়া এমন একটি বিিনিসকে প্রহণ করিয়াছে যাহা “AT মাত্র নহে, যাহা ‘হা’, যাহা ঝণাত্মক 
নহে, যাহা AAMT Ta জন্য মানুষ এক আহানে এক মুহূর্তে একসঙ্গে দাড়াইয়া অনায়াসে 
প্রাণ বিসর্জন করিতে পারে।” 

গোরার এই উপলব্ধির মধ্য দিয়ে কবি তার দেশবাসীকেই সত্যের দিকে চোখ ফেরাতে 
বলেছেন। সংস্কারবশে যাদের দূরে রাখা হয়েছিল তাদের কাছ থেকে শিক্ষণীয় কী আছে তা 








অভ্রাস্তভাবেই দেখান তিনি। ' 


ব্রিটিশ আমলে যখনই ধর্মবিরোধ দেখা দিয়েছে তার দায় শাসকপক্ষের ওপর গিয়ে 
পড়েছে। ব্রিটিশ শাসকদের উসকানি অবশ্যই ছিল । কিন্ত কেন বিরোধ তার মূলে যাবার তাগিদ 
দেখা যেত না। এই বিষয়টির প্রতি রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীর দৃষ্টি অনেক আগেই আকর্ষণ 
করেছিলেন। বঙ্গবিভাগ রোধ করার জন্য যে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তাতে মুসলিম 





জনসাধারণের অংশগ্রহণ আশানুরূপ ছিল না। এটা কবির দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি সেই সত্যের 


স্বরূপ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন__ 
‘হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশে একটা পাপ আছে; এ পাপ অনেক দিন হইতে 
চলিয়া আসিতেছে। ইহার যা ফল তার না ভোগ করিয়া আমাদের কোনো মতেই নিষ্কৃতি নাই। 
অভ্যস্ত পাপের সম্বন্ধে আমাদের চৈতন্য থাকে না। এইজন্য সেই শয়তান যখন ডগ্রমূর্তি 


ধরিয়া উঠে তখন সেটাকে মঙ্গল বলিয়াই জানিতে হইবে । হিন্দু-মুসলমানের মামলাটাতে a 
কতবড়ো একটা কলুষ আছে এবার তাহা যদি এমন একান্ত বীভৎস আকারে দেখা না দিত তবে “* 


ইহাকে আমরা স্বীকারই করিতাম না, ইহার পরিচয় পাইতাম না:..........' 

“আমরা বহুশত বৎসর পাশে পাশে থাকিয়া এক খেতের ফল, এক নদীর জল, এক সূর্যের 
আলোক ভোগ করিয়া আসিয়াছি; আমরা এক ভাষায় কথা কই, আমরা একই সুখ-দুঃখে 
মানুষ; তবু প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যে সন্বন্ধ মনুষ্যোচিত, যাহা ধর্মবিহিত, তাহা আমাদের 


মধ্যে হয় নাই। আমাদের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এমন একটি পাপ আমরা পোষণ করিয়াছি 
US ঠেকাইতে পারি নাই। এ পাপকে ঈশ্বর কোনোমতেই 





যে, একত্রে মিলিয়াও আমরা বি 
ক্ষমা করিতে পারেন AT! 


“আমরা জানি, বাংলাদেশের অনেক স্থানে এক ফরাশে হিন্দু-মুসলমানে বসে না_ ঘরে 
মুসলমান আসিলে জাজিমের এক অংশ তুলিয়া দেওয়া হয়, হুকার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়। 
মানুষকে ঘৃণা করা যে দেশে ধর্মের নিয়ম প্রতিবেশীর হাতে জল খাইলে যাহাদের 
পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করিয়া যাহাদের জাতিরক্ষা করিতে হইবে, পরের হাতে 


(CEE EEEE Pee 


ক-১০০[ রবীন্দ্রচর্চা 





| 











| নানী দুর ররর ik alti eed anne nee cee 
করিতেছে সেই স্রেচ্ছের অবজ্ঞা তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইবেই ৷ আত্মশক্তি ও সমূহ 

কবির এই ভবিষদ্বাণী ছিল কঠোর কিন্তু তা ছিল সত্যদর্শী। ভিতরকার পাপের কারণেই 
রক্ত অশ্রুর মধ্য দিয়ে দেশভাগ হয়। বিবিধের মাঝে মিলনের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। 
কিন্তু তাতেও ধর্মধবজীদের শিক্ষা হয়নি। এই উপমহাদেশে সীমান্তের এপারে ওপারে আবার 
“দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সেই অপশক্তি যারা ধর্ম দিয়ে মানুষের বিচার করে । শান্ত্রকে ব্যবহার করে 
স্বার্থাসন্ধির জন্য । যে শাস্ত্র মানুষকে অপমান করতে শেখায়, পৃথক করে দেখতে শেখায় সে শান্তর 
কি কখনও মানুষের কল্যাণ করতে পারে । অথচ এদের কলধ্বনিতে ইতিহাসের সত্যভাষণ 
চাপা পড়ে যাচ্ছে। কবির কথাতেই বলা যায়, ধর্মের মোহ অপেক্ষা নাস্তিকতা ভাল । যে ধর্ম 
মসজিদ মন্দির ভাঙতে প্ররোচিত করে, এঁতিহাসিক বিগ্রহ ধুলিসাৎ করার প্রেরণা দেয় তা 
আসলে অধর্ম বুদ্ধিরই বিকার । এ শুধু সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সংঘাত তৈরি করে না, একই ধর্মীয় 
সমাজের মধ্যে উচ্চবিত্ত ভেদ সৃষ্টি করে মানুষকে হতমান করে AMA! 

রবীন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িকতাকে যেমন ধিক্কার দিয়েছেন, আচার-বিচার অনুশাসন ও 
জ্াতিভেদকেও কঠোরভাবে SAA করেছেন। আমাদের দেশে এদুটো সমস্যাই আজ প্রবল! 
যা কিছু সুন্দর, যা কিছু শ্রেয় তার সবটাই এই বিরোধবুদ্ধি গ্রাস করে নিতে চাইছে। ইতিহাসের 
সত্যকে তারা অস্বীকার করে। প্রকৃত তথ্যের চেয়ে অন্ধবিশ্বাস ও আবেগকে তারা স্থান দেয় 
যুক্তিতর্কের ওপরে | তারফলেই চলে এদের বিদ্বেষের রথযাত্রা আর মৌলবাদের ফতোয়া | 
স্বাধীন urs ওপর আসে আঘাত । যুক্তিবিজ্ঞান বিশ্লেষণ তাদের কাছে অগ্রাহ্য, অপাঙক্কেয় 
এবং বর্জনীয় রবীন্দ্রনাথ ব্যাকুল হয়ে একদিন দেশবাসীকে বিভেদের পাপস্থালনের জন্য 
আহান জানিয়েছিলেন। কবি তো আর রাষ্ট্রনায়ক নন, তাই তার কথা প্রস্থাবলীতেই লিপিবদ্ধ 
হয়ে আছে উত্তরকালের জন্য। 

আজ আবার তার কথাই আমাদের মনে পড়ে । ধর্মের মুখোশ ATA সাধারণ মানুষকে যারা 
বিভ্রান্ত করে তাদের প্রতি তিনি ছিলেন ক্ষমাহীন। জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্নস্তরে এই 
যার ররর Seen পারার রা CES eee) রা রাড NE 
Taas হয়েছে সত্যবানী। ধর্ম আর ধর্মতন্ত্র এক ag নয়। ধর্মতস্ত্রের ধার করা বিভেদ সৃষ্টির 
জন্য ধর্মের আদর্শের বিকৃতি ঘটায়। এটাই হলো ধর্মবিদ্বেষ। গত এক শতাব্দী ধরে এই 
বিদ্বেষের ফলে উপমহাদেশের মানুষের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ না 
করে ধর্মতন্ত্রের ধার করা আবার সমাজে মানুষে মানুষে বিভেদ ও শক্রতা সৃষ্টির প্ররোচনা 
দিচ্ছে। প্রতিক্রিয়ার এই শক্তিকে পরাহত করার জন্য তিনি জোর দিয়েছিলেন শুভবুদ্ধি ও 
প্রকৃত ধর্মচেতনার ওপর । মৌলবাদীদের প্ররোচনা থেকে রক্ষা করতে হবে মানুষকে । সংস্কার 
থেকে তৈরি হয় মানসিক অবরোধ । তাকে দূর করতে না পারলে প্রকৃত মুক্তি সম্ভব নয় । 
গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে যেন ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ ক্ষমতার মহাসন অধিকার করতে না পারে। 
আমাদের মহান কবি যে ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছেন এবং যার ছবিটি বদের চেতনায় গেঁথে 
“SNE সেখানে মনুযত্বের পরিচয় মিলনে ও সম্প্রীতিতে, ধর্মবিরোধে ও দায়িক বিদ্বেষে 
তাকে আমরা বিদীর্ণ ও বিচ্ছিন্ন হতে দিতে পারি না। ** 
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_রইন্্রলাথের একমাত্র কমিউনিস্ট চরিত্র সহীভূষণ 


এক 

১৯৩৬ সালের বাঙালী কমিউনিস্ট মহীভূষণ। রবীন্দ্র-বোধে অমৃতের aH ‘শ্যামলী’ 
কাব্যে অমৃত" নামে একটি কবিতা আছে। কবিতায় লেখা গল্প। মহীভৃষণের সঙ্গে আমাদের’ 
সেখানে দেখা । কবির বর্ণনায়__ 

“অল্প বয়সের যুবা, চিনিনে তাকে--/ কয়লায় আকা, কাচকরা ফ্রেমে বাঁধানো, / ফলাও 
তার কপাল, চুল MANA, / চোখে যেন দূর ভবিষ্যের আলো, ঠোটে যেন কঠিন পণ তালা- 
আঁটা । ব্রিটিশের জেলে বন্দী এই স্বদেশী যুবকটি যে কমিউনিস্ট স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্য 
পথের পথিক, তা স্পষ্ট করে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ-__ 

“লোকে বললে, ওর বুদ্ধির কাচা ফলে ঠোকর দিয়েছে / রাশিয়ার 'লক্ষ্ী-খেদানো' 


বাদুড়টা। 
ওর আর কোন গল্পে কমিউনিস্ট চরিত্র দেখিনি আমি, কোন উপন্যাসে বা নাটকে ৯ i 
রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞত্র লেখা, আর যদি কোথাও থেকে থাকে তো জানতে পারলে খুশি হব। | 
রবীন্দ্রনাথ বিপ্রবী এঁকেছেন, যেমন ‘বদনামে’ এবং অন্যত্র। আছে কংগ্রেসী খদ্দরপ্থী | 


(AKA গল্প), অসহযোগী (নামগ্তুর' গল্প)। অছিমদ্দর মত বিদ্রোহী গরিব চাষীর ছবি পাই 
'সমস্যাপূরণ” গল্পে, দেখি চটকলের ধর্মঘটা শ্রমিকদের কাব্য-কাহিনী “মাধো'-তে। 
বনোয়ারিকে__জমিদার পুত্র হয়েও জেলে চাষীদের হয়ে যে জমিদারতস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়েছিল 
(‘হালদার গোষ্ঠী’ sive) | কিন্তু মাত্র একজনকেই তিনি কমিউনিস্ট বলে চিনিয়ে দিয়েছেন। সে 
মহীভূষণ। কমিউনিস্ট শব্দটি ব্যবহার না করলেও রাশিয়ার ‘লক্ষ্মী-খেদানো বাদুড়টা” যে 
আসলে কমিউনিজম, এ-কথা কে অস্বীকার করবে? এর দ্বিতীয় অর্থ হয় না। 
দুই শী. 

ধনীর ছেলে। পড়তে গিয়ে আটবছর ছিল ইউরোপে__সেখানেই পাওয়া এই নুতন সত্য, 
যেমন প্রথম যুগের অনেক ভারতীয় কমিউনিস্ট পেয়েছিলেন। বাবা রায় বাহাদুর ছিলেন “জমা 
টাকা আর জমাট বুদ্ধিতে দেশবিখ্যাত। বাবা বললেন বিবয়কর্ম দেখতে । ছেলে বিনা তর্কে 
SAMA অবহেলায় তা প্রত্যাখ্যান করল। তবুও সবাই আশা করেছিল “দেশের fers 
আবহাওয়ায়” শীঘ্র সে নরম’ হয়ে আসবে। সে মিথ্যে আশা । নায়িকা অমিয়ার প্রতি তার প্রেম 
বিয়ের কনে ঘরে" তুলবার জন্য নয়। নিজের কাজের সঙ্গী করে নেবার আশায় | নিলও | 
কবির ভাষায় এই “লাগাম-ছেঁডা যুবক এক “কক্ষছাড়া পাগলা Canes’ | তার কাজ ঠিক 
কিভাবে চলছিল জানাননি লেখক হয়ত তার নিজেরও জানা ছিল না। শুধু সেকালের ভারতীয় 
DUA একমাত্র স্বাভাবিক আশ্রয় ইংরেজের জেলখানায় তাকে বন্দী রেখে লেখক | 
ইতিহাসের সত্যকেই প্রকাশ করেছেন। 
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EAA জেতে সাধারণ মানুষ ও ভ্রম শ্রেনী 


রবীন্দ্রগবেষক রবীন্দ্রভক্ত বা রনীন্দ্র-সাহিত্যের যে কোনো সাধারণ পাঠকই সম্ভবত স্বীকার 
করবে, সাধারণ মানুষ বলতে ; আমরা যাদের বুঝি, বিশ্বের অন্যতম সেরা এই শিল্পী ও চিস্তানায়ক 
তাদের চিন্তা-চেতনা, দুঃখ যন্ত্রণা, আবেগ বা সংগ্রামে যথার্থ প্রতিনিধি ছিলেন না। তিনি নিজেও 
অবশ্য এই সত্টকু কখনো গোপন করেন fa | তথাপি এই মহৎ মানুষটির সাহিত্য বা জীবনচর্ষা 
আলোচনায় বারবার এই প্রসঙ্গটি অনিবার্য হয়ে ওঠে । এত বড়ো মাপের একজন শিল্পী, সুদীর্ঘকাল 
ধরে four করতে যিনি তার বিশাল সাহিত্য সম্ভারে বিশ্ব সংসারের অসংখ্য আশ্চর্য্য, TINA, 
মায়াময়, বেদনার্ত জটিল মানুষ ও মুহূর্ত সৃষ্টি করেছেন, সমকালে দেশ ও বিশ্বের যাবতীয় ক্ষুদ্র ও 
বৃহৎ ঘটনায় আপন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সৎ ও নির্মোহ অবস্থান 
থেকে, সব সময়েই চেষ্টা করেছেন স্বার্থ প্রণোদিত না হতে, যখনই বুঝতে পেরেছেন, নিজেকে 
শুধরে নিতে তিলমাত্র দ্বিধা করেন নি। সেই আকাশ ছোয়া পুরুষ এই বিশাল দেশ বা বিশ্বের 
সংখ্যাতীত সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম, জীবন ও চিস্তার প্রতিনিধি হন বা না হন, তাদের 
সম্পর্কে তার ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল, তা জানতে চাওয়ার কৌতূহল স্বাভাবিক | 

প্রশ্নটা সরাসরি করলে এরকম দীড়ায়- রবীন্দ্রনাথ সামগ্রিকভাবে সাধারণ মানুষের পক্ষে 
ছিলেন না বিপক্ষে? সমাজ যে শ্রেণীবিভক্ত তা তার অজানা ছিল না; যদি এই বিভক্ত সমাজে 
তিনি নিপীড়িত শ্রেণীর পক্ষের মানুষ হন-_তাহলে তা কি তার পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক ছিল না, 
আরোপিত? মানুষের দুঃখ যন্ত্রণা নিবৃত্তির যে বৈজ্ঞানিক পথ ও বীক্ষণ আজ প্রশ্নাতীত ও বিশ্বব্যাপী 
সুপ্রতিষ্ঠিত, সে সম্পর্কে ভার মত কী? তিনি নিজে এ ব্যাপারে কোনো মত দিয়েছেন কীনা? 
মানুষের জীবনের যাবতীয় দুঃখ যন্ত্রণা, নিজেদের মধ্যে নিরস্তর ভেদাভেদ, হানাহানির জন্য কাকে 
বা কাদের তিনি দায়ী করেছেন? যারা দায়ী, তাদের বিরুদ্ধে তার অবস্থান কী ছিল £ এইরকম নানা 
জটিল ও শুরুতর প্রশ্ন এই উপলক্ষ্যে ওঠা একাস্তই স্বাভাবিক | সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্য বিশ্লেষণ করে 
এইসব প্রশ্নের নিষ্পত্তি করা এক বিশাল গবেষণা ও অপরিসীম অধ্যবসায়ের কাজ । এই প্রবন্ধে 
সৃত্রকারে শুধু কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আমরা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়াস পাবো। 

রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্যের নানা বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন দিকগুলি নিয়ে বিগত প্রায় এক 
শতাব্দী ধরে সারা পৃথিবী জুড়ে যত আলোচনা, সমালোচনা ও প্রস্থ রচনা হয়েছে, তার কোনো 
তুলনা সম্ভবত নেই। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর দুই অর্ধজুড়ে বিশাল হিমালয়ের মতো তিনি 
বিশ্বে বিরাজ করছেন । জীবনব্যাপী অখণ্ড ধর্মসাধনায় সম্ভবত ভারতবর্ষে আর কোন একজন 
মানুষ একই সঙ্গে আপন স্বদেশকে এত মহীয়ান আর নিজেকে এত গৌরবান্বিত করতে পারেন 
নি। তার সাহিত্য সাধনার বিভিন্ন তাৎপর্য ও গুণাবলীর দিকে সচেতন নজর রেখে একটি বিশিষ্টতার 
কথা প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার | রবীন্দ্রসাহিত্য ও রবীন্দ্রচেতনার এই মহৎ বৈশিষ্ট্য হলো তার 
নিরস্তর বিবর্তন | 

এ তার মানস লক্ষণেরও বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য । চিন্তা ও তার প্রকাশের ক্ষেত্রে সাহিত্যকার রবীন্দ্রনাথ 


অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় O ক-১০৩ 














CENTRAL LIBRARY 


asian ane aaa ane পার AN a a mee 
বহিরঙ্গের BAT | রবীন্দ্রনাথের বড়ো হয়ে ওঠার কাল ও বড়ো রবীন্দ্রনাথের কর্ম সাধনার কাল 
অর্থাৎ বিকাশমান ও বিকশিত রবীন্দ্রনাথের সমকালীন বিশ্বের বাস্তব পরিস্থিতিটি মানব-ইতিহাসের 
বহু যুগান্তকারী ও মহৎ ঘটনায় ভরপুর | উনবিংশ শতকের শুরুতে আস্তরজার্তিক ক্ষেত্রে সর্বহারা 
শ্রেণীর সংগঠিত হয়ে ওঠার প্রাথমিক যুগ | এর মাত্র কয়েক দশক আগে সমাজ বিকাশের ধারায় +. 
সবচেয়ে আশুয়ান এই শ্রেণীটির জন্ম | অষ্টাদশ থেকে বিংশ, এই প্রায় তিন শতাব্দী ধনবাদী সভ্যতার 
সংহতি এবং বিকাশ, চরম বিকাশ ও পতনের কাল | রবীন্দ্রনাথ এই পর্যায়গুলির বিস্মিত, হতবাক 
ও শেষ পর্যন্ত ক্রুদ্ধ, প্রতিবাদী এবং সচেতন অনুধাবনকারী ও দর্শক ৷ তার সময়েই নিষ্ঠুর যুদ্ধের 
বর্বরতা, দুনিয়ার প্রথম মহত্রম প্রকৃত মানব মুক্তি, ফ্যাসিবাদের উন্মাদ দাপাদাপি। প্রেম, উদারতা, 
জীবন এবং হিংসা, নৃশংসতা ও ধবংস তিনি পাশাপাশি প্রত্যক্ষ করেছেন। লক্ষ্য করেছেন ধনবাদী 
সভ্যতার উত্থান, অঙ্গীকার, সঙ্কট, স্বলন ও পতনের অনিবার্ধতা। ধনবাদী ও সমাজতান্ত্রিক 
পরস্পরবিরোধী দুই বিকল্প নীতি ও কর্মসূচীর তুলনামূলক রূপায়ণ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। তার 
আজন্মলালিত ওউপনিষদিক বিশ্বাস ও শিক্ষা বার বার আহত ও রক্তাক্ত হয়েছে সমকালীন 
টনাবলীর কঠিন আঘাতে । যার প্রতি তিনি প্রথমবার বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত ১ 
তাতে স্থিতধী থাকতে পারেন নি. কিন্তু অস্তহীন বিশ্বাস রেখেছিলেন মানুষের প্রতি । জীবনের 
সায়াহে এসে ফ্যাসিবাদ ও যুদ্ধের ভয়াবহ মানবতাবিরোধী পরিবেশের মধ্যে দাড়িয়ে বঞ্চিত 
মানব শিশুর মতো রিক্ত সন্াসীর মতো তিনি উচ্চারণ করেছেন,___“জীবনের প্রথম আরম্তে 
সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম ইউরোপের অস্তরের সম্পদ এই সভ্যতার MACH | আর আজ 
আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল ।” 

তখন অমিত শক্তিতে যাকে ‘পরিত্রাণ কর্তার” আসনে বসিয়েছেন, সে হলো মানুষ__ 
করতে শিখিয়েছে, বিপরীতমুখী যে কথাকে সে আমাদের বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করেছে গভীর 
উপলব্ধিতে তাকে প্রত্যাখ্যান করে আমদের শেখানোর জন্যই হুশিয়ার করার জন্যই শিক্ষাণ্ডরু 
রবীন্দ্রনাথ অস্তিম উচ্চারণটি করেছেন-_“আজ আশা করে আছি পরিত্রাণ কর্তার জন্মদিন আসছে * 
আমাদের এই দারিদ্র্য লাঞ্চিত কুটিরের মধ্যে ..... মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে 
চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি ।” 

এ তার চরম পরিণত মননের বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি | স্বাভাবিকভাবেই এখানে পৌছতে তাকে CO="n 
ভেঙে আসতে হয়েছে FSA AA ৩০ বছরের যুবক রবীন্দ্রনাথ মানসী, পন সন 
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রচনার পর বলেছেন, 
“এবার ফিরাও মোরে,লয়ে যাও সংসারের তীরে 


i 





আরও ৫০ বছর পথ পরিক্রমার পর তারই বয়স্ক অভিজ্ঞতার উচ্চারণ,__ 

“যে আহে মাটির কাছাকাছি 

সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।” 

মধ্য যৌবনে তিনি ব্রাত্যজনের দিকে তাকাতে চেয়েছেন। আবেগকে বাদ দিলে আমাদের 


ক-১০৪ Q রবীন্দ্রচর্চা 





নিন A e E A নার: Tet Theat CUE WUE a aa 
পরিচায়ক । সার্বিক অভিজ্ঞতা অর্জন করে নিজে বড়ো হওয়া এক, feu সেই অভিজ্ঞতা প্রসৃত 
করা অন্য কথা । রবীন্দ্রনাথের এই পরিবর্তন ধনাত্মক সন্দেহ নেই, তার ভাবনায় এই গতি পায়ে 
পায়ে বহুদূর পথ অতিক্রম করেছে এবং শেষ জীবনে তিনি এই নির্দ্বিধ স্বীকারোক্তি করেছেন। 
গায়ে মাটি লাগাতে তিনি পারেন নি। এই সীমাবদ্ধতা সহজ স্বীকৃতিতেই তিনি মহৎ শিল্পী । সত্যকে 
বারে | এই সততা থেকেই নির্গত হতে পারে এমন প্রাজ্ঞ উচ্চারণ, তিনি অসঙ্কোচে বলতে AAA- 
প্রিয় হয়ে ওঠার নয়, এখন আমার সত্যকে মেনে নেবার এবং তাকে ঘোষণা করার কাল | 

রবীন্দ্রচিস্তার এই পরিবর্তনশীলতা পরিমাণগতভাবে গভীর ও ব্যাপক এবং নানা পর্যায়ে 
তার এই নিজেকে বারবার ছাড়িয়ে যাওয়া এত বিস্ময়কর যে, এমনকী এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় 
নতুন গুণগত ধর্মের জন্মাভাস ও তার foul ও সাহিত্যে হঠাৎ কোথাও কোথাও আশ্চর্যভাবে 
উকি দিয়ে গেছে। ওঁপনিষদিক প্রভাব ও ভাববাদী পরিমণ্ডলে আজন্ম লালিত রবীন্দ্রনাথের 
পরিশীলিত মন দার্শনিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অন্য ভিত্তিভূমিতে দাড়িয়ে ও বহু সময়ে এমন অনেক 
উক্তি করেছে, যার সঙ্গে নবযুগের বৈজ্ঞানিক বীক্ষণের আশ্চর্য মিল | সমাজতান্তিক ও এতিহাসিক 
রবীন্দ্রনাথ যেখানে পৌছাতে পারেন নি, শিল্পী ও রূপ স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ সেখানে কখনো পৌঁছতে 
চান নি, সংবেদনশীল সচেতন TH সেই রবীন্দ্রনাথই অভিজ্ঞতার ভূমিতে দাড়িয়ে আজন্মলালিত 
সংস্কার ও বিশ্বাসকে দ্বিধাহীনভাবে ত্যাগ করতে শঙ্কিত হন নি। 

রবীন্দ্রসাহিত্যের ভাণ্ডার এত বিশাল ও বহুমুখী যে তার বিস্তার গভীরতা ও ব্যাপকতা সমস্তটা 
মনে রেখে একটি বিশেষ প্রসঙ্গে মতামত গঠন করা একটি প্রায় অসম্ভব কাজ । কবিতা, গান, গল্প, 
নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ চিঠিপত্র ও আরও নানা ধরনের বিচিত্র রচনা-সবেতেই তার অনবদ্য 
প্রকাশ। জীবন রসিক সাহিত্যিক সব ধারাতেই উজ্জ্বল, ভগীরথের মতো তিনি গঙ্গা প্রবাহের 
অগ্রদূত। চিত্রশিল্পী সঙ্গীতজ্ঞ, আবৃত্তিকার ও অভিনেতা হিসাবে তিনি অনন্য রূপময় । আবার 
সংগঠক, চিন্তাবিদ বা ah রবীন্দ্রনাথের অবস্থানও আকাশ ছোঁয়া। এসবের দীর্ঘ তালিকায় আমরা 
যাব না। দু তিনটি প্রসঙ্গ এনে আমরা দেখাতে চাইবো-_তার বিপুল সৃষ্টিতে সমকালের মানুষ 
কীভাবে এসেছে, রবীন্দ্রভাবনায় বা গল্প-উপন্যাস-নাটকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র বা পাত্র পাত্রীর পাশাপাশি 
সেই ব্রাত্যজলেরা কীভাবে কাহিনীর মধ্যে স্থান পেয়েছে, তাদের বক্তব্য, দৃষ্টিভঙ্গি বা কর্মধারা 
কেমন এবং সবেপিরি এই মানুষের প্রতি তাদের স্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গিটি কী। 

|| দুই || 

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গল্প, কবিতা আর নাটকের কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন | "দুই 
বিঘা জমি” কবিতাটির উপেন বা ছড়ার ছবির কয়েকটি কবিতার কথা সবারই মনে পড়বে। 

“দুই বিঘা জমি” কবিতাটিতে শুধু ছিন্নমূল অত্যাচারিত গরিব কৃষকের মর্মান্তিক জীবন বেদনার 
কথাই সব নয়, তাতেই শোষক জমিদারের প্রতি তীব্র awa তিনি বিদ্রুপ করেছেন_ “তুমি মহারাজ 
সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে!” শাস্তির ছিদাম, চন্দরা ও দুঃখীরা দারিদ্র্যলাঞ্রিত জীবন, 
সমস্যা পূরণের অছিমন্দি কিংবা “ছড়ার ছবি'-র গোষ্ঠ সামরু কিংবা নামগোত্রহীন সেই যুবক 
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K: 

বন্যার জলে যে হয়ে গেছে সর্বস্বপ্ত_এইসসব চরিত্র সৃষ্টি করা রবীন্দ্রনাথের ও পাড়ার প্রাঙ্গণের 
ধারে পৌছানোর আত্তরিক প্রয়াস । এই জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা তার সামানাই-এক্ষেত্রে তিনি 
হৃদয়াবেগ ও বুদ্ধির আশ্রয় নিয়েছিলেন বেশি | 

রবীন্দ্রনাট্য ধারার বিভিন্ন পর্যায়ে আমাদের আলোচ্য শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের ক্রমবিবর্তন 
ও পদচারণা অনেক স্পষ্ট। প্রথম থেকে শেষ MAE রবীন্দ্রনাটকে গুণগতভাবে কোনো নতুন 
বৈশিষ্ট্য আরোপিত হয়েছে কী-না তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে কিন্ত পরিমাণগতভাবে দৃষ্টিভঙ্গি ও 
কর্ম-উদ্দীপনার ক্ষেত্রে তার উল্লেখযোগ্যভাবে বিবর্তিত হয়েছে। 

রাজা ও রানীর (১৮৮৯) অসংগঠিত জনতা বলেছে, “ভিক্ষে করে কিছু হবে না, আমরা লুঠ 
করবো" | এই জনতার ক্ষোভে রানী সুমিত্রাকে ব্যাকুল হতে দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ । পরিশীলিত 
গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন নাগরিক ও মানব প্রেমিক রবীন্দ্রনাথই সমবেদনা ও করুণায় আপ্লুত 
হয়েছেন। চিত্রার কবিতায় এই WAS মূঢ় স্নান মুক মুখে ভাষা দিতে চেয়েছিল । 'প্রায়শ্চিত্ত'-র 
(১৯০৯) মন্ত্রী রাজাকে সাবধান করেছেন এই বলে-“রাজকার্যে ছোটদেরও অবজ্ঞা করতে নেই 
মহারাজ | অসহ্য হলেই ছোটোরা জোট বাধে, জোট বাধলেই ছোটোরা বড়ো হয়ে ওঠে ।” নবযুগের 
ইউরোপে এই ছোটোদের জোট বাধতে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ, কালাস্তরের পাতায় পাতায় তার 
উল্লেখ করেছেন। তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে তার তখনও চাই, আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু 
রবীন্দ্রনাথ জানতেন সেই অতিরিক্ত জিনিসের নাম চেতনা | “রাজা'-র (১৯১০) সাধারণ মানুষের 
চুড়ান্ত ঘোষণা হলো-__“আমরা মরতে পারি ।” অচলায়তনে (১৯১২) এই মানুষের রূপ আরও 
পরিণত, সে বুকালের ঘুম ভেঙে জাগছে 

কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন ও তার ঘুম ভাঙাইনুরে r 

“অচলায়তন” রচনার সময়ে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের মূল ধারার সঙ্গে শ্রমিকদের 
সংগ্রাম সবেমাত্র যুক্ত হয়েছে। এই প্রথম মধ্যবিত্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীরকাছে শ্রমজীবী মানুষেরা 
একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক চেহারা নিয়ে হাজির হতে শুরু করে। নিজেকে সে ধীরে ধীরে কিন্তু 
সুনিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করে স্বাধীনতা-আন্দোলনের অন্যতম প্রধান অংশীদার হিসাবে | বুদ্ধিজীবীর 
সহানুভূতির তুচ্ছ অনুভূতি পালটে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে বিবেচনাবোধ, অচলায়তনের WTS, 
অন্ধকার, PATHS হিন্দু সমাজকে বাইরের থেকে আঘাত করে ভাঙতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ । এ 
সমাজের বাইরে জানালা সূর্যালোকের ভয়ে কখনো খোলা হয় না। এক বছর আগের লেখা 
“ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা" শীর্ষক প্রবহ্ধটিতে এই নাটকের বক্তব্য রবীন্দ্রনাথ আগেই প্রকাশ 
মাথায় লইয়া একই জায়গায় শতাব্দীর পর শতাব্দী নিশ্চল পড়িয়া থাকিবে ইহা কখনোই তাহার 
প্রকৃতিগত ACK I _এই অন্ধ কারার প্রাচীর ভাঙার নাটক 2 অচলায়তন | এ নাটকের অচলায়তন 
নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র পঞ্চক বর্তমান ব্যবস্থায় বিক্ষুব্ধ | সেই বাইরের ডাক শোনে, অন্যকে 
শোনায় না এবং কেমন করে বেরোতে হবে পরিবর্তনের পথে, তাও সে জানে না। শ্রমজীবী 
শোনপাংশুরা থাকে বাইরে, তারা শ্রমজীবী শ্রমিক অথবা কৃষক | পঞ্চক তাদের সঙ্গে যেতে চায়, 
কিন্তু পারে না-সে অনুসরণ করতে চায় দাদাঠাকুরকে | দাদাঠাকুর শোনপাংশু অর্থাৎ শ্রমজীবীদের 
নেতা, কিন্তু তিনি নিজে শ্রমজীবী নন। শেষ পর্যন্ত বাইরে থেকে আক্রমণ চালিয়ে অচলায়তলের 
দীর্ঘকালের প্রাচীরকে ভেঙে ফেলা হয়। 
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রক্তকরবী প্রকাশিত হয়েছিল m a R E a e N a 
নাটকে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন উদার মানবতাবদীর দৃষ্টিতে । সে তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 
চেহারা নিয়ে কবির চোখে ধরা দেয়নি । কিন্তু সুস্পষ্টভাবে এখানে তিনি সভ্যতার শক্র হিসাবে 
পশ্চিমী সভ্যতা অর্থাৎ পুঁজিবাদকে চিহ্নিত করেন | রক্তকরবী এই শক্রর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের AOS | 
রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস অনুসারী | বিশু, কিশোর, গোকুল ফাগুলাল চণ্ডী এ নাটকে গুরুত্বপুর্ণ শ্রমজীবী 
মানুষ বা তাদের সহযোগী । রক্তকরবী অধ্যাপক চরিত্রটিকে মনে রেখে আমরা কমিউনিষ্ট 
ম্যানিফেস্টোর দুটি বাক্য উদ্ধৃত করতে চাই-_“মানুষের যে সব বৃত্তিকে লোকে এতদিন সম্মান 
করে এসেছে সম্রদ্ধ বিস্ময়ের চোখে দেখেছে, বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের মাহাত্ম্য ঘুচিয়ে দিয়েছে। 
চিকিৎসাবিদ আইনজ্ঞ, পুরেহিত কবি বা বৈজ্ঞানিক সকলকেই এরা পরিণত করেছে তাদের 
মজ্ুরিভোগী শ্রমজীবী রূপে!” বিদ্যা, বিজ্ঞান ও বোধ বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, যে মানুষ জ্ঞানী, সে 
অসহায়ের মতো অবমানিত দাসে পরিণত হচ্ছে এই সমাজে রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবীর হতভাগ্য --. 
অধ্যাপক তার জীবস্ত ছবি। 

নন্দিনী বা রঞ্জন কেউ বিপ্লবী শ্রেণীর প্রতিনিধি নয়, অগাধ মমতায়, শিল্পীর তুলিতে রবীন্দ্রনাথ 
এই দুটি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। এ তার রূপত্রষ্টী মনের ফসল, আবেগের সম্পদ | কিন্তু নাটকের 
অস্তিম পর্যায়ে বিদ্রোহের নেতৃত্বে তিনি রঞ্জনকে অধিষ্ঠিত করেন নি, এইখানে ইতিহাসবিদ রবীন্দ্রনাথ 
আবেগকে বর্জন করে বিদ্রোহের পতাকা দিয়েছেন শ্রমজীবী বিশুর হাতে | 

মুক্তধারা (১৯২২) বা রথের রশিতে (১৯৩২) এই সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের চরিত্র আরও 
পরিণত | তাদের মধ্যে চেতনার গুণগত পরিবর্তনের আভাস । রথের রশি লেখা হয়েছিল 
রবীন্দ্রনাথের “তীর্থ দর্শনেশর পরে । নানা দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, অবিশ্বাস সত্ত্বেও রাশিয়া যে একটি উন্নত 
সমাজ গড়েছে উপর আর নিচকে আশ্চর্য কৌশলে এক করেছে সভ্যতার পিলসুজরা যে আমুল 
পালটে দিতে পারে সমাজ বিপ্রবোত্তর রাশিয়া রবীন্দ্রনাথকে এ বিশ্বাস এনে দিয়েছিল । তার এই 
বিশ্বাসের ছবিই রথের রশি । এ নাটকে কবির দৃঢ় সিদ্ধান্ত শ্রমজীবী মানুষই মহাকালের রং 
চালাবে, আর কেউ তা পাবে না। রবীন্দ্রনাথ বিপ্রবের আশ্চর্য ছবি এঁকেছেন কবির কথায়-__ 

“যুগাবসানে লাগেই তো আগুন 

যা ছাই হবার তাই ছাই হয়, 

যা টিকে যায় তাই নিয়ে সৃষ্টি হয় নবযুগের ৷” 

কবির মহৎ কামনায় এ নাটকের যবনিকা-_ 

যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে, তারা দাড়াক। 

মাথা তুলে ।” 

রবীন্দ্রনাথের এতকালের জনতা এইভাবে বিকশিত হতে হতে ক্রমে সাধারণ মানুষের পরিণত 
হয়ে এ নাটকে এসে নিজেকে আরও মহৎ আখ্যায় ভূষিত করেছে। এ নাটকে সে প্রায় পরিণত 
হয়েছে সচেতন জনগণে | এই মানুষই রবীন্দ্র-উত্তর কালে সমাজ ও সাহিত্যে নিজেকে সুনিশ্চিতভাহে ` 
অতিক্ৰম করে গেছে। এখন তার নাম জনগণ | এই শব্দটির সঙ্গে অনিবার্ধভাবে যুক্ত হয়ে আছে 
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সচেতনতা | এরা একক বা বিচ্ছিন্ন নয়, E aoe REL অধিকার এবং দায়িত সম্পর্কে 
সচেতন | এই সচেতন জনগণকেই এই যুগ অভিনন্দিত করেছে অমিত শক্তির উৎস বলে শেষ 
পর্যায়ের রবীন্দ্রসাহিত্যে সাধারণ মানুষ তারই পূর্বাভাস! 

মবিবর্তনটুকু অনুধাবন করা গুরুত্বপূর্ণ এই কারণেই যে, এইখানে সাহিত্যিক বা চিস্তানায়ক 
রবীন্দ্রনাথের এতিহাসিক মূল্যায়নের সুর লুকিয়ে আছে প্রতি্ঠানিক রবীন্ত্চ্চা ভিন্নপথে পদচারণা 

ATE | মাত্মনিষ্ঠ ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় ইতিহাস বা রবীন্দ্রনাথও সঠিকভাবে চিত্রিত হন 
নি। আমরা রথের রশি নাটক থেকেই একটি উদাহরণ দেব। এই নাটকের আখ্যানভাগে সরাসরি 

র রথ পুরোহিত, রাজা, যোদ্ধা, বনিক বা ধনিক কারুর হাতেই চলে নি। 
অথচ ধনপতিদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ‘আজকাল চলছে যা কিছু তা ধনপতিদের হাতেই চলছে!” শেষ 
পর্যন্ত CTA এসে ধরে রথের দড়ি, রথ DTA | শূদ্বের সংজ্ঞা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এই বলে-__ 

““আমরাই তো যোগাই GA, তাই তোমাদের বীচা__ 

আমরাই বুনি বস্তু, তাতেই তোমাদের লজ্জা R 

সমালোচকরা বলেছেন- _মানুষে-মানুষের বর্ণে বর্ণে যে সম্বন্ধ, সেটাই হলো রথের রশি। 
রশির গ্রন্থি শিথিল হলে, সমাজ বন্ধন আলগা হলে ইতিহাসের পথ চলে না। মেহনতী মানুষর 
টানে রথ চলেছে, এ হলো ইতিহাসের দিকনির্দেশি। 

এ নাটক যখন রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, তখনো তার দ্বিধা কাটে নি। নতুন কাল, নতুন মানুষ 
সম্বন্ধে তার সংশয় ছিলই । “রাশিয়ার চিঠি'-তে তার সে সংশয়ের কথা তিনি ব্যক্তও করেছেন। 
এবং সেই সংশয় ও দ্বিধাই অন্যরূপে প্রকাশ পেয়েছে রথের APTA কবির কথায় | তাই শৃদ্রের 
টানে রথ চলার পরও কবর মনে হয়েছে__ 














তখন আবার নতুন যুগের উচুতে-নিচুতে হবে বোঝাপড়া I” 
|| তিন || 


কিন্তু নতুন যুগে যে উঁচু নিচু থাকবে না, রবীন্দ্র নিজেই কি “রাশিয়ার চিঠি” তে সেই সমাজ 
সত্যের ইঙ্গিত করেন নি? বলেন নি-__এরা একেবারে গোড়া থেকে পালটে দিয়েছে। উচু বা 
নিচুতে কেউ নেই। সবাই একই জায়গায়। রথের রশিতে যে নতুন সমাজের কথা ইঙ্গিত করা 
হয়েছে, সেই মানুষের সমাজে তাল কাটবে না। এটুকু না বোঝাই কবির সীমাবদ্ধতা । আমাদের 
নখ এই রবীন্দ্রনাথের যেখানে সংশয় বা সীমাবদ্ধতা রবীন্দ্রভক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ সমালোকেরা 
নার লা! 

সাহিত্য শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ এই ভাবী কালের নায়কের আবির্ভাবকে যেমন 
রঙ্গভূমিতে প্রধান নায়কের সাজে তাদের আবির্ভাবকে তিনি স্বাগতও জানিয়েছেন। 

১৯১৯ সালে সবুজপত্রে প্রকাশিত 'লোকহিত" প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন__ “সম্প্রতি 
ইউরোপে লোকসাধারণ সেখানকার রাষ্ট্রীয় রঙ্গভূমিতে প্রধান নায়কের সাজে দেখা দিয়েছে । ধনের 
ধর্মই অমাস্য। জ্ঞান ধর্ম কলা সৌন্দর্য পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ করিলে বাড়ে বৈ কমে না, কিন্ত ধন 
জনিসটাকে পাঁচজনের কাছ SINS শোষণ করিয়া লইয়া পাচজনের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা না 


₹ক-১০৮ CL) রবীন্দ্রচর্চা 
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MeL ever ব্রার, rinse nee ans AE een Hines. ধনের বৈষম্য 
লইয়া যখন সমাজে পার্থক্য ঘটে, তখন ধনীর দল সেই পার্থক্যকে সমূলে ঘুচাইতে ইচ্ছা করে না. 
অথচ সেই পার্থক্যটা যখন বিপদন্দনক হইয়া উঠে, তখন বিপদটাকে কোনোমতে ঠেকো দিয়া 
ঠেকাইয়া রাখিতে STA! ....এখন ও দেশে লোক সাধারণ কেবল সেন্সস রিপোর্টের তালিকা ভুক্ত 
নহে, সে একটা শক্তি, সে আর ভিক্ষা করে না-দাবি করে।” 

এই পরিবর্তনটুকু সঠিকভাবে বোঝাই রবীন্দ্র মানসের বিবর্তনের পরিচায়ক । সমবায়নীতি'- 
তে বলেছেন, “এই জন্য ইউরোপে যাঁরা কেবল গরিবদের জন্য ভাবিতে লাগিলেন, তারা এই 
বুঝিলেন যে, যারা একলার দায় একলাই বহিয়া বেড়ায় তাদের AAS কোনো উপায়েই হইতেই 
পারে না, অনেক গরিব আপন সামর্থ্য এক জায়গায় মিলাইতে পারিলে সেই মিলনই 

ধন....-গরিবের সঙ্গতি লাভের উপায়, এই যে মিলনের রাস্তা ইউরোপে ইহা ক্রমেই চওড়া 

৫ 7 

মার্কস-এঙ্গেলস দুনিয়ার NENF এক হতে আহান জ্ঞানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষা 
অন্যরকম, তবু তার বিশ্বাস এই আহ্বানের চেয়ে বহু দূরে AH | বহু ভাষণে, প্রবন্ধে বা বিবৃতিতে 
সমকালীন ঘটনাশ্রোতকে পর্যবেক্ষণ করে তিনি ভবিষ্যতের নায়ক, শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের 
অমিত শক্তি ও দায়িত্বের উল্লেখ করেছেন বারবার | বুঝেছেন সেই জনতাই বিবর্তিত ও রূপান্তরিত 
হতে হতে আজ মহান বীর্যের অধিকারী সচেতন শক্তিতে পরিণত । নিদ্ধির্ধায় তাই বলতে পেরেছেন 
“আজকের দিনের সাধনায় ধনীরা প্রধান নয়, নির্ধনেরাই প্রধান ।” *% 





ক-১০২ (ক্ষেত্র OJA AAA) পাতার CTI 
তিন 
o অমিয়ার এক পূর্ব প্রণয়ী ছিল। নাম দেওয়া হয় নি তার। গল্পটি তার জবানীতে বলা । গরিব 
বলে সে নায়িকার ধনীবাবার চোখে খাটো ছিল। সেই লজ্জা দূর করার ন্য সে চলে গেল প্রভূত 
অর্থোপার্জনের স্বপ্ন নিয়ে । যাবার আগে অমিয়াকে শুনিয়ে গেল উপনিষদের বাণী-_-উপকরণে 
কি হবে, কি হবে বস্তু সম্পদে, আমার খোজ অমৃতের। সে আরও বলেছিল “প্রেম'ই সেই 
BO | 
তরুণীর কাচা মনে বিচ্ছেদ বেদনার গাঢ় রঙে দাগা দিয়েছিল কথাটা । বক্তা কিন্ত সম্পদের 
পেছনে ছুটতে ছুটতে, ধনী আরও ধনী হতে হতে ভুলে গিয়েছিল তার মুখস্থ করা অমৃতবাণী। 
বহুদিন পরে এসে দেখল, অমিয়া কিন্তু ভোলেনি। কমিউনিস্ট মহীভূষণ তাকে দিয়েছে 
অমৃতের খোজ-_প্রেমের বানানো কথায় নয়, মানুষের বাস্তব মুক্তির কাজে । অমিয়া বলেছে 
“এসেছি তারই কাজে। উপকরণের দুর্গ থেকে তিনি করেছেন আমাকে Barr 
মহীভূষণ, যে পার্থিব ভোগের অজস্র সঞ্চয় নির্থিধায় ফেলে এসেছে, সে-ই তো অমৃতের 
পুত্র। উপনিষদের রবীন্দ্র-ভাষ্য শেষ পর্যন্ত এসে ঠেকল কমিউনিস্ট মহীভূষণে । রবীন্দ্রনাথেই 
সম্ভব এই YAS দুঃসাহস, উজ্জ্বল সৎসাহস। > 








অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় Q ক-১০৯ 





আমরা যখন লিটল থিয়েটার গ্রুপ (এল টি জি), তখন যে ক’টি রবীন্দ্র-নাটক প্রযোজনা 
করেছিলাম, তার মধ্যে “আচলায়তন' উল্লেখযোগ্য । ১৯৫২ সালে নিউ এম্পায়ারে প্রথম অভিনয় 
ZA এর আগে আর কোনো রবীন্দ্রনাট্য এতো সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে কী না জানা নেই। 
এবং এই নাটকের একটি বিশেষ অভিনয় হয়েছিল শাস্তি সমাবেশে পৌস কনফারেন্স) ওয়েলিংটন 
ক্ষোয়ারে ১৯৫৩ সালে । সুচিত্রা মিত্রের গানে, উৎপল দত্তের প্রযোজনায় ও রবীন্দ্রনাথের নাট্যগুণে 
না কথার গুণে এবং বক্তব্যের উৎকর্ষে নাটকটি দর্শকের মনে রেখাপাত করে 1 কিন্তু প্রশ্ন এই যে, 
নাটকটি কি জনপ্রিয় হতে পেরেছিল £ 

আমরা NIP | নাটক করি জনগণের জন্য। প্রামে-গঞ্জেও অগণিত মানুষের কাছে নাটক 
নিয়ে যেতে হবে। ভালো মঞ্চ নেই সেখানে, আলো ও মঞ্চসজ্জার দৈন্য প্রকট এবং নানা অসুবিধায় 
অভিনয় করতে হয়। কিন্তু ববীন্দ্র-নাটক বেশিরভাগই রূপক বা সাংকেতিক । এই জটিলতার 
জালে সে আবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের সংলাপই হচ্ছে তার বৈশিষ্ট । কিন্ত, নাটক তো শুধু সংলাপেই 
আবদ্ধ থাকলে চলবে না। তাই আজ যখন, কেন রবীন্দ্রনাট্য জনগণের দরোজায় পৌছোলো না 
আলোচনা করতে বসি এবং আমাদের প্রযোজনার দোষ-ত্রটি ধরতে শুরু করি, তখন দু'দিকই 
যাচাই করতে হবে। 

রবীন্দ্রনাথ নাকি বলেছেন দৃশ্যসজ্জার কৃত্রিমতা পরিহার করতে । fee আবার শুনেছি, 
ঠাকুরবাড়িতে যে নাট্য প্রদর্শনী হতো, তাকে বাস্তবধর্মী করার জন্য অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ- 
এরা অপূর্ব মঞ্চ তৈরি করে, জ্যান্ত জোনাকি পর্যন্ত বসাতেন। যাই হোক, প্রামে-গঞ্জে যদি নাটক 
নিয়ে যেতে হয়, তবে সত্যিই মঞ্চসজ্জা সরলীকরণ করাই বিধেয় | 

এরপর আমরা কালের যাত্রা, SF, তপতী ইত্যাদি করেছি। কিন্তু এরও অনেক আগে গণনাট্য 
সঙেঘর ছত্রতলে বিসর্জন একটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা | ১৯৫১ সালে প্রথম অভিনয় হয় মুসলিম 
ইনস্টিটিউটে | এর অভিজ্ঞতা পরবর্তী জীবনে খুবই কাজে লাগে কলকাতার বড়োবড়ো অভিনেতা, 
অভিনেত্রীদের অভিনয়গুণেই হোক বা উৎপলদত্তের পরিঢালনার গুণেই হোক, নাটকটি খুবহ 
প্রশংসা অর্জন করেছিল | অভিনয়ে__উৎপলদত্ত স্বয়ং রাজার ভূমিকায়, কালী ব্যানাজী-জয়সিংহ, 
ঝত্বিক ঘটক-রঘুপতি, মমতাজ আহমেদ, নক্ষত্র সিংহ, গুণবতী শোভা সেন ও অপর্ণা গীতা সেন। 
তাই অভিনয়ের দাপট ও উৎকর্ষ তো থাকবেই। 
যে করুণ দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল, তা সত্যিই এক মূল্যবান অভিজ্ঞতা | বিকেল বেলা ক্যাম্পে 
পৌঁছে গেছি। নাটক সন্ধ্যেবেলা শুরু হওয়ার কথা । কিন্ত কমরেডরা অনুরোধ করলেন, একটু 
দেরী করতে | কারণ, প্রামে-গঞ্জে যাত্রা নাটক শুরু হওয়ার রেওয়াজ রাত্রি আটটা নাগাদ। আর, 
চার-পাঁচ ঘন্টা বা সারারাত ধরে চলে সেই অভিনয় | অথচ আমাদের নাটক তো মাত্র দেড় TIS | 
প্ৰমাদ গুণলাম। যাক, যথাসময়ে শুরু হলো এবং শেষ হলো । কিন্তু দর্শক তো ওঠে AT! নাটকের 
শেষে ঘোষণা করা হলো নাটক শেষ 1 তবু দর্শক অনড়। 


ক-১১০[] রবীন্দ্রচর্চা 








হঠাৎ পিছন থেকে চীৎকার-_কৈ SNS কৈ, গান TH |" ওরা ভেবেছে, এইবার আসর জমানের 
অংশ শুরু হবে নাচগান দিয়ে | আমরা তো মেকআপ রুমে ফিরে গেছি। খুব চিৎকার, চেঁচামেচি 
দর্শকদের মধ্যে | তখন অগত্যা উদ্যোক্তারা ঘোষণা করলেন, আজকের মতো এখানে শেষ, কাল 
নাচগান হবে। কিন্তু দর্শকেরা ও স্থানীয় উৎসাহী মানুষরা অত সহজে কি ছাড়ে | তারা বললো, 
আমরা সারারাত দিন ওদের পাহারা দেব, যাতে পালিয়ে না যাই। 

আমাদের কি অবস্থা! ভোরবেলা ফিরে আসার কথা । কারও চোখেই ঘুম নেই। বসে আছি 
গুডিসুডি মেরে বেঞ্চে হঠাৎ ales ও আরও কয়েকজন এসে বললো, আমাদের কমরেডরা 
অন্যদিকে দিয়ে মেয়েদের নিয়ে চলে যাওয়ার রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছে, শীগ্নির তৈরি হও । আমরা 
বললাম, তাহলে উপায় এদিকের £ বললো, পানুদাস ও উৎপল WS, এরা থেকে যেমন করে হোস্ক 
ম্যানেজ করবে। 

সত্যিই সে কী দৃশ্য !! পিছন দরোজা দিয়ে শুটিগুটি পালাচ্ছি আমরা কয়েকজন শিলী। বড়ো 
বড়ো পা ফেলে, আলোর রাস্তা ধরে কোনোরকমে স্টেশন পৌছোলাম ভোর রাত্রে। একটু পরেই 
লোকাল ট্রেন চালু হবে ট্রেনে উঠে তবে স্বস্তি । সবসময় মনে হচ্ছিল, এই বোধহয় আমাদের দেখে 


ফেললো। আর সেই সঙ্গে যে, সহঅভিনেতৃদের ফেলে এলাম, এই সংকটে তাদের কাছেও 
অপরাধবোধ খুবই যন্ত্রণা দিচ্ছিল । 


এরপর আর কখনো এ ভুল হয়নি | কৃষ্ণনগর তো প্রায় শহর । সেখানেও বিসর্জন করেনি । 

আমরা অবশ্যি আর যে কট অভিনয় করেছি কলকাতাতেই, প্রেক্ষাগ্রহের মধ্যে | 

বহুরূপীও “রক্তকরবী" করে প্রচুর প্রশংসা ও খ্যাতি অর্জন করেছে। “Teh রবীন্দ্র-নাট্য- 
প্রযোজনার দুর্গে আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছিলেন, কিন্তু তাও তো শহরের চৌহদ্দিতেই। গ্রামের 
মানুষ সে নাটক দেখে মুগ্ধ হয়েছে বা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে বলে জানা নেই। 

এর কারণটা কী? সেটাই ভাবনার বিষয়। উৎপল দত্ত তার পাদপ্রদীপ প্রবন্ধে বলেছেন, 
“রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার সামনে বারংবার তার নাট্য-সংযম হার মেনে কাব্য ও দর্শনের 
GOS ভেসে গেছে | ......কাব্য স্নাতকে অক্ষুন্ন রাখতে গেলে নাটকের মূল উপাদান কতকগুলি 
মানুষ এবং তাদের অত্যন্ত মানবিক অনুভূতি- এগুলির ঘটে অপমৃত্যু | রঙ্গমঞ্চেও নাট্যকার 
রবীন্দ্রনাথকেই দেখতে পাওয়া উচিত, কবিকে নয়। 

এটাই রবীন্দ্রনাটকের দুর্বলতা । গর্ডন ক্রেশ বলেছেন 2 The Theatre is for the people 
and always for the people. The poets make theatre for the select dilettanti. They 
would put difficult phychological thoughts before the public expressed in diffi- 
cult words.............where as the theatre must show them sights. Show them life, 
Show them beauty, and not speak in difficult Sentenes. ** 
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রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে কতগুলি az রচিত হয়েছে আজ পর্যস্ত ? অনেকে বিস্মিত হতে পারেন এ 
কথা জেনে যে কত গ্রন্থ রচিত হয়েছে সেই তালিকা নিয়েই প্রকাশিত হয়েছে অস্তত চারটি গ্রন্থ 
(>) বিষয় রবীন্দ্রনাথ (২) রবীন্দ্র বিষয়ক aerial (৩) বাংলাদেশে রবীন্দ্রচ্চার রচনা পঞ্জি (৪) 
রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার (রবীন্দ্র প্রসঙ্গ : গ্রন্থ পঞ্জী)। অনেকের হয়তো স্মরণে আছে যে ১৩৬২-র 
‘দেশ’ সাহিত্য সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় পুলিনবিহারী সেন প্রকাশ করেছিলেন “ রবীন্দ্র পরিচয় গ্রন্থপঞ্জী।' 
তখনও তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন, “ বাংলা সমালোচনা ও জীবনী সাহিত্যের অন্য অংশের 
সঙ্গে তুলনা করিলে রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্যের অলোচনাগ্রস্থের এই তালিকা দীর্ঘ বলিয়াই প্রতিয়মান 
হইবে I" ( সেখানে মাত্র ২০০ টি গ্রহ্থের তালিকা ছিল) এখন “বঙ্গীয় গ্রস্থাগার পরিষদ'- এর 
রবীন্দ্রগ্রস্থপঞ্জীতে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৯০ সাল পর্যস্ত প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকার সংখ্যাই ১০৯১। 

রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে গ্রন্থসূচিতে প্রথম নাম — প্রমথনাথ রায়চৌধুরী | ১৩১২ সালে তার ‘কথা 
বনাম কাজ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির আগেই তার বিষয়ে 
অন্তত ৭ টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। আর ১৯১৩ সালে একটি গ্রন্থ__ বিনয়কুমার সরকারের 

হিত্যে ভারতের বাণী" । এ গ্রন্থ নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর লেখা, কারণ প্রথম প্রবন্ধের 
নাম * রবীন্দ্রনাথের দিখিজয়" আর চতুর্থ প্রবন্ধের নাম “ভারতবাসীর নোবেল প্রাইজ ATS’ | 

১৯০৫ সালকে যদি রবীন্দ্রবিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশের সৃচনাকাল ধরা যায় তবে দেখা যাবে যে 
আজ পর্যস্ত সর্বাধিক ae প্রকাশিত হয়েছে কবির জন্মশতবর্ষে- ১৩৫ খানি। আর তারপর 
১৯৮৬ সালে অর্থাৎ কবির ১২৫ তম জন্মশতবর্ষে ৫৫টি গ্রন্থ হয়েছে। শুধুই সংখ্যা 
কোনও গুনগত চর্চার পরিমাপ না করতে পারলেও রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে আগ্রহ ও রবীন্দ্রচর্চার 
ধারাবাহিকতার একটা পরিচয় পাওয়া যায় এর থেকে | রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশের দশকভিস্তিক 
বার্ষিক গড়ে দেখা যায় যে তা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। ১৯০০ থেকে ১৯১০ সালে বার্ষিক গড় 
ছিল ০.২ wale মাত্র দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এই দশ বছরে । প্রথমটি ১৯০৫ সালে ও দ্বিতীয়টি 
১৯০৬ সালে | ১৯১১---২০-তে বার্ষিক গড় ১.৩ অর্থাৎ মোট ১৩টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, এর 
মধ্যে ১৯১২ ও১৯১৪- তে তিনটি করে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, ১৯১৭ তে একটিও নয়। ১৯২১ 
থেকে ৩০- এর বার্ষিক গড় ১.৭। 

১৯২১-এ চারটি এবং ১৯২২, ১৯২৭ ও ১৯৩০- এ তিনটি করে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। 
১৯৩১-_-৪০ এ এই গড় তিন-এ পৌঁছায়, সেখানে দেখা যায় ১৯৩১-এ দশ খানি গ্রন্থ প্রকাশিত 
হয়েছে। ১৯৪১ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর বছর__ সে বছর একুশটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে । ১৯৪ ১-_ 
৫০-এ বার্ষিক গ্রন্থ প্রকাশের গড় ৮.৮। ১৯৫১-_৬০-এ ১০.৬, আর এর পর শতবার্ষিকীর 
সময়ে ১৯৬১ সালেই ১৩৫ টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই দশকের বার্ষিক গড় ৩২.৪, মোট 
প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩২৪ | তুলনায় পরের দশকের গড় নেমে আসে ২০-৮-এ। পরের দশকে 
আবার কবির জন্মের ১২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে গ্রন্থ প্রকাশের সংখ্যা বেড়ে AA—_ শুধু ১৯৮৬ 
সালেই ৫৫টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, যেখানে তার এর আগের বছর প্রকাশিত হয়েছে ৩৯টি গ্রন্থ ৷ 
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ইণ্ডিয়া পাব্রিশিং হাউস থেকে en OE BEALE ed CECE Coen FEN 
ভূমিকা) | লেখক অজিতকুমার চক্রবর্তী ৷ গ্রস্তের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৫। ১৩১৮ সালের পঁচিশে বৈশাখ 
রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে উৎসবের জন্য এ গ্রন্থ লেখা হয়েছিল । এ গ্রন্থের 
উল্লেখ করছি এই জন্য যে সেখানে নিবেদন অংশে যা লেখা ছিল তা রবীন্দ্রচর্চার মূল FATS 
ধরিয়ে দেয়, “বড সাহিত্যিকের বা কবির সকল রচনার মধ্যে অভিব্যক্তির একটি অবিচ্ছিন্ন সূত্র 
থাকে; সেই সুত্র তাহার পূর্বকে উত্তরের সঙ্গে গাথিয়া তোলে, তাহার সমস্ত বিচ্ছিন্নতাকে বাঁধিয়া 
দেয়। অপূর্ণতা অস্ফুটতা হইতে ক্রমে ক্রমে তাহা সুস্পষ্ট পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়.......কবি 
রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনার মধ্যে তাহার এই ভিতরকার পরিণতির আদর্শের সুত্রটিকে আমি 
অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি ।”” আজকের দিনে আর এই স্বল্প পরিসরে সামগ্রিক রবীন্দ্রনাথের 
অসুসন্ধান করেন না কোন সমালোচক । এ যুগের রবীন্দ্রচর্চার বৈশিষ্ট অনুপর্যবেক্ষণ | অর্থাৎ 
রবীন্দ্রসাহিত্যের অথবা রবীন্দ্রবিষয়ক কোনও দিক নিয়ে অনুপুষ্থ আলোচনা | তারই সঙ্গে তিনি 
যুক্ত করেন রবীন্দ্রনাথের ‘ভিতরকার পরিণতির আদর্শের সূত্রটিকে’। 

অজিতকুমার চক্রবর্তীর “রবীন্দ্রনাথ*ই রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে প্রথম উল্লেখযোগ্য — 
প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর ২১ পৃষ্ঠার গ্রন্থটি আসহেল (১৭ ভাদ্র ১৩১২) রামমোহন লাহব্রেরির 
রর বাবা tpt এ 
সমসাময়িক কোনও কোনও রাষ্ট্রনৈতিক প্রবন্ধের সমালোচনা | অন্য গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ ও হীরেন্দ্রনাথ 
খডদা থেকে প্রকাশিত ৫৪ পৃষ্ঠার AB! ১৩১৮ সালে অজিতকুমার চক্রবতীরি “ব্রহ্মাবিদ্যালয়' 
প্রকাশিত হয়েছে। ৫৯ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি শার্তিনিকেতন আশ্রমের ইতিহাস | 

কিন্ত একটা প্রশ্ন ওঠে এ সব প্রকাশের অনেক আগে “কড়ি ও কোমল” প্রকাশিত হওয়ার এক 
বছর পাচ মাসের পর (১৭ এপ্রিল, ১৮৮৮) কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ওই প্রস্থকে ব্যঙ্গ করে “মিঠে 
কড়া” কবিতা-পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ২৪ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের “কড়ি ও কোমল’ গ্রচ্থের 
সম্বন্ধে ব্যঙ্গকবিতার সমষ্টি। দু-একটা উদাহরণ-__“উড়িসনে রে পায়রা কবি/বোপের ভিতর 
থাক ঢাকা //তোর বক্‌ বকম্‌ আর ফৌস ফৌসানি/তাও কবিত্বের ভাব মাখা !/তাও ছাপালি; গ্রন্থ 
হ’ল/নগদ মূল্য এক টাকা I? অথবা ‘‘....চুনোগলি হার মেনেছে/মৌলিকতা দেখে ।1/যত মুদি 
মালা. বাংলা পড়ে/রবি ঠাকুর লেখে |” কিন্ত এই বঙ্গ কবিতা সঙ্কলনকে রবীন্দ্র-বিষয়ক প্রথম 
সমালোচনা গ্রন্থ হিসাবে কি গ্রহণ করা যাবে? তাই রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে আলোচনার অন্যান্য “পুস্তিকা” 
উল্লেখ হয়তো ইতিহাসগতভাবে প্রয়োজন, কিন্তু এ-ধারার সূচনা গ্রন্থ অজিতকুমার চক্রবতীরি 
‘রবীন্দ্রনাথ’ এ-কথা স্বীকার্য। 

“গীতাঞ্জলি” বিষয়ে প্রথম গ্রন্থ “গীতাঞ্জলি” _ সমালোচনা (প্রতিবাদ)। লেখক উপেন্দ্রকুমার 
-FAI বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত গ্রহ্থটিকে লেখকের হাতে লেখা ‘উৎসর্গ’ রয়েছে_ রবীন্দ্র 
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের কর-কমলে শ্রদ্ধা সহকারে উপহৃত হইল | উপেন্দ্র, ৭ই আশ্বিন, 
১৩২১। 

শিলচর থেকে প্রকাশিত ‘সুরমা’ সাপ্তাহিক পত্রে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি নামে যে বিরূপ 
সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল এ Acs তার প্রতিবাদ আছে। আজকের পাঠকের কৌতূহল হতে 
পারে তাই সেই সমালোচনার উদাহরণ উদ্ধৃত করছি, neers died রা 
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হইলে শারীরিক বল প্রয়োগে স্ষহ্ধদেশ আকর্ষণ করিতে হয়। অতএব এ-স্থানে TASA দোষ 
ঘটিয়াছে_ -শাস্তরসের Soave দ্বিখণ্ডিত হইয়া রৌদ্ররসের উৎস প্রবাহিত হইয়াছে ।” অথবা 
"চোখের জলের অহঙ্কারকে ভূবাইবার শান্তি নাই। প্রমাণ ভারতীয় যড়দর্শন ও আধুনিক রসায়ন 
অতএব কবির উত্তরূপ আকাঙ্বা__ভারতীয় saws মত্ত প্রলাপ ।” প্রবন্ধকার উপেন্দ্রকুমার 
উত্তর দিয়েছেন যে কবি সকল দম্ভ, সকল SHS দয়া করে নিজ হাতে দূর করে দেবার জন্য প্রভুর 
শরণাপন্ন হচ্ছেন। কারণ আত্মাভিমানের ন্যায় ভক্তিমার্গের অন্তরায় আর কিছু নেই, যখনই 
ভগবৎকৃপায় ভক্তির মিলনধারা হৃদয়ে প্রবাহিত হয়ে নয়নে প্রেমের অশ্রু ছুটে, কেবল তখনই 
আমাদের হৃদয়ের দৃঢ়বন্ধমূল এ অভিমানে ভেসে যায়। 

এই তর্কবিতর্কের Tae থেকে রবীন্দ্রসমালোচনার BASS হতে দীর্ঘ সময় লেগেছে। 
sin ent on aan রা রাডার সারা 
গ্রন্থটির নাম জগন্নাথ চক্রবর্তীর “গীতাঞ্জলি'__অস্তিত্ব বিরহ । সেখানে প্রবন্ধকারের মতে অস্তিত্বের 
মুক্ততারই অন্য নাম বিরহবোধ, সার্রর ভাষায় নাথিং লেস। গীতাশ্তলির কবি এই মৌলিক 
বিরহবোধের ভারেই ভারাক্রান্ত, এই মৌলিক বিষাদেই বিষপ্র। এবং এই মৌলিক বিরহ বিষাদই 
গীতাঞ্জলির মৌলিকতা । ব্যঙ্গবিদ্রুপের উত্তর-প্রত্যুত্তর নিয়ে আদিতম প্রস্থ এবং মৌলিক feat 
বিশ্লেষণে Wa অধুনাতম গ্রন্থের মধ্যে সময়ের ব্যবধান PATEA বছর | 

ব্রবীন্দ্রকাব্য নিয়ে এ যাবৎ প্রায় একশো কুডিটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এবং এর অধিকাংশই 
হয়েছে, পরবর্তিকালে কবিতার আঙ্গিকগত দিক, রূপকল্প ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। 
রবীন্দ্রকাব্য আলোচনায় বিষয়বৈচিত্র্য এসেছে রবীন্দ্রকাব্যে ফুল, অধ্যাত্মবাদ ও রবীন্দ্রকাব্য, নাট্য 
কবিতায় রবীন্দ্রনাথ, কাবাসাহিতো আমির কথা, কবিকাব্যে নেপথ্যচারিণী, রবীব্দ্রকাব্যে 
পশ্চিমালোক ইত্যাদি - 

রবীন্দ্রনাথের Cor Wher যে পঁচিশটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার অধিকাংশই অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক কালের । এ ছাড়া বিভিন্ন উপন্যাস নিয়েও স্বতন্ত্র গ্রন্থ আছে। যেমন শুধু “ঘরে বাইরে” 
নিয়ে তিনটি গ্রন্থ আছে, “চার অধ্যায়’ নিয়ে দুটি, ‘নৌকাডুবি’, যোগাযোগ” ও “শেষের কবিতা, 
নিয়েও দুটি করে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। “ঘরে বাইরে’ উপন্যাসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে রেণু 
ATA ১০৪ পৃষ্ঠার প্রস্থ প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৫১ সালে । হতে পারে, এটিই রবীন্দ্র উপন্যাস 
নিয়ে প্রাচীনতম প্রস্থ | এখন, “রবীন্দ্র-উপন্যাসের নির্মাণ শিল্প’ নিয়েও স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। 
রবীন্দ্র-উপন্যাসে পাশ্চাত্য অভিঘাত প্রসঙ্গেও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্র উপন্যাস পাণ্ডুলিপি 
স্তর থেকে সাময়িকপত্র ও বিভিন্ন প্রস্থ সংস্করণে যে পাঠভেদ ঘটছে সেই পরিবর্জন, পরিবর্ধন ও 
সংযোজনের ইতিহাস নিয়েও গ্রন্থ রচিত হয়েছে। 

রবীন্দ্রনাথের নাটক বিষয়ে আলোচনার গ্রস্থসংখ্যাও কম নয়। এ বিষয়ে BBS ৫২টি গ্রন্থ 
আমাদের পরিচিত! ১৩২১ সালে মৌলবি একরামদ্দিন লিখেছিলেন “রবীন্দ্র প্রতিভা” সেখানে 
‘বিসর্জন’ নাটক নিয়ে আলোচনা ছিল | ভোলানাথ সেনগুপ্ত কাব্যভূষণ রক্তকরবীর মর্মকথা প্রকাশ 
করেছিলেন ১৩৩৩ সালে। একালে রবীন্দ্রনাটক নিয়ে আলোচনার বিশেষত্ব শুধু চরিত্র বা 
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ভাববিশ্লেষণই নয়, eevee আঙ্গিকগত CAMS, রবীন্দ্রনাটকে পাশ্চাত্য 
প্রভাব ইত্যাদিও আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। কোথায় রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত নাট্যধারার সঙ্গে 
যুক্ত, কোথায় বা স্বতন্ত্র, কোথায় তার সঙ্গীত ব্যবহার অনিবার্য ও সুনির্দি্ঠ এই সব মৌল বিষয় 
নিয়ে আলোচনা আছে শঙ্খ ঘোষের “কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক' গ্রন্থে । পরবর্তিকালে এ 
"আলোচনার বীজ অংশ নিয়ে রচিত হয়েছে প্রন্থ__“রবীন্দ্র-নাট্যে প্রতিমা বা “রবীন্দ্রনাটকে আঙ্গিক 
রূপক সাংকেতিক!’ 

রবীন্দ্রনাথ চলচ্চিত্রের নির্বাক এবং সবাক দুটো যুগকেই দেখেছেন | নির্বাক যুগে রবীন্দ্রনাথের 
সাহিত্য অবলম্বনে প্রথম চলচ্চিত্র তোলে তাজমহল ফিল্ম কোম্পানি | ছবির নাম “মানভঞ্জন' | সে 
ছবি মুক্তি পায় ১৯২৩ সালে। নির্বাক যুগে রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি লেখা চলচ্চিত্রায়িত হয়েছিল৷ এই 
অপেক্ষাকৃত নতুন মাধ্যমটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক নিয়েও স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হয়েছে “রবীন্দ্রনাথ 
ও চলচ্চিত্র" | 

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তা এ-কালের রবীন্দ্রগবেষণার একটি বহুচচিত বিষয় । আজ 
পর্যন্ত অস্তত কুড়িখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এ বিষয়ে | রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিস্তার ও 
১ ভূমিকার পূর্ণাঙ্গ ও সামগ্রিক আলোচনা করেছেন নেপালচন্দ্র মজুমদার তার “ভারতের জাতীয়তা 
ও আস্তজার্তিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ” (ছয় খণ্ড) নামক গ্রন্থে । চিন্মোহন সেহানবীশের “রবীন্দ্রনাথ ও 
বিপ্লবী sare’ গ্রন্থের মূল বিষয় রবীন্দ্রনাথের চোখে বিপ্লবী এবং বিপ্রবীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ । 
কীভাবে রবীন্দ্রনাথের গান কবিতা কথা সাহিত্য ও প্রবন্ধ সেদিন প্রেরণা জুগিয়েছিল বিপ্লবী 
বন্দিদের সে আলোচনাও এর বিষয়ভুক্ত | কলকাতার টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত | 
বিপ্রবীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ এ ধারারই শ্রস্থ | লেখিকা বিপ্লবীদের সাক্ষাৎকার নিয়ে রচনা করেছেন 
এ গ্রন্থ । কীভাবে রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রেরণা জুগিয়েছে বিভিন্ন বিপ্লবীদের সে সব কথাই আছে এ 
ICE | 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভার পরিবার এবং শার্তিনিকেতনকে কেন্দ্র করে স্মৃতিকথার শেষ নেই। 
রবীন্দ্রচর্চার ধারায় স্মৃতিকথা কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রামাণ্য ভূমিকার অংশ গ্রহণ করেছে। যদিও 








৬৫টি গ্রন্থ রচিত হয়েছে এ ধারায় | একদা রবীন্দ্রসান্রিধ্যের দুল্ভি সুযোগ যাঁরা পেয়েছিলেন তারা 
তাদের অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন পরবতকালে । ক্রমান্বয়ে স্বাভাবিক কারণেই এ ধারাটি বিরল 
হয়ে আসছে। আপাতত এ ধারায় শেষ সংবেদন হয়তো শিল্পী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মনের “স্মৃতিপটে” tt 
রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্মের সঙ্গে সাহিত্য-রচনার ধারাবাহিকতা মিলিয়ে পড়তে গেলে 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের “রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক' চোর খণ্ড) অপরিহার্য গ্রন্থ | 
এতদিন রবীন্দ্রজীবন রচনায় ব্যবহৃত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের লেখা জীবনন্মৃতি, ছেলেবেলা, বিভিন্ন 
ব্যক্তির স্মতিচারণা, চিঠিপত্র ইত্যাদি । প্রশান্ত পাল “রবীজীবনী” চরনায় সাহায্য নিয়েছেন ঠাকুর 
পরিবারের হিসাবের খাতার। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভবনে প্রায় সাড়ে তিনশো এই রকম খাতা 


= রয়েছে | এর শুরু ১২৬৭-৬৯ বঙ্গাব্দে “এস্টেটের হিসাব বহি’ দিয়ে, শেষ ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের 


কালিংপঙের ক্যাশ বহি'তে | এখনও পর্যস্ত এ গ্রন্থের পাঁচটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। শেষ খণ্ডের 
সময়সীমা রবীন্দ্রজীবনের ১৩০৮ থেকে DOB | 
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e Cee e i aar রিচা Fld “রবীন্দ্র শব্দকোষ” প্রকাশ করেছিলেন 
১৯৭১ সালে । এখন কম্পিউটারের সাহায্যে বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কারিগরি সহায়তার রবীন্দ্ররচনার কন্কর্ডান্স তৈরি করছে। রবীন্দ্রনাথ ব্যবহৃত যে-কোনও শব্দের 
সপ্রসঙ্গ বর্ণানুক্রমিক সূচি এই কন্কডন্সি। এ সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য কোষ্গ্রস্থ “রবীন্দ্র গ্রন্থসূচি'। 
জাতীয় গ্রস্থাগারের তত্ত্বাবধানে এই পরিশ্রমসাধ্য অবশ্যকৃত্য কাজটি করেছেন স্বপন মজুমদার । _ 
রবীন্দ্প্রস্থের প্রকাশ বৈচিত্র্যের রূপটি তিনি তুলে ধরেছেন পাঠকের কাছে। প্রথম খণ্ডে আছে 
“কবি কাহিনী’ থেকে “অচলায়তন' পর্যন্ত । এ ছাড়া আছে “রবীন্দ্র-রচনা কোষ’, রবীন্দ্রসাহিত্যের 
অভিধান, রবীন্দ্র অভিধান প্রভৃতি গ্রস্থ। 

সনাতন সাদি না 
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দ্রঃ ১৯৯৩ সালের সস ১৭০। 
উৎস £ “রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার’, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 


a র সঙ্গে দেশ-বিদেশের মনীষীদের সম্পর্ক বিচার করেও অজ গ্রথ রচিত হয়েছে_ 
রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও 
সুভাষচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকাস্ত, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ 
ও গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ-নজরুল জীবনানন্দ__এ সব নামেই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও 
বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ ও গাহ্থী বিষয়ে ছস্টি ও রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র বিষয়ে অস্তত পাঁচটি 
গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বিদেশের কবি মনীষীদের সঙ্গেও প্রতিতুলনার সূত্রে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে__ 
MICS গ্যেটে রবীন্দ্রনাথ, টলস্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ, রবীন্দ্রনাথ ও 
দীনবন্ধু এভুজ, রবীন্দ্রনাথ ও পিয়র্সন, রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ ব্রেশট ও অন্যান্য 
ভাবনা, ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও ভিকৃতোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে প্রভৃতি | রবীন্দ্রনাথের এ 
দেশভ্রমণও একটি বিশেষ চর্চার বিষয়। এ বিষয়ে অন্তত আঠারোটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। চিন 
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বৃক্ষকে আদিপ্রাণ বলে স্বীকৃতি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ কবিতায় বৃক্ষবন্দনা করেছেন, আবার 
'রক্তকরবী” নাটকে কর্ষণজীবী মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। কবি হিসাবে তিনি প্রকৃতি 
প্রেমিক এবং কৃষি নির্ভর এই দেশের মানুষ হিসাবে কৃষিপ্রেমিক তো বটেই। যদিও জমিদার 
বংশের সন্তান হিসাবে কৃষিজমির মালিকানা তার ছিল, তবুও ঠাকুর পরিবারের শহুরে 
অভিজ্ঞতা তার থাকার কথা নয়। কিন্তু ভূমির প্রতি ভূমিপুত্রদের আন্তরিক টান তিনি অনুভব 
করতেন। দুই বিঘা জমির জন্য উপেনের মনোবেদনায় কবির সেই অনুভূতিই বাণীরূপ 
পেয়েছে। 
বারে বারে প্রকাশিত হয়েছে। সকলেই জানেন কবি নিজের ছেলে রহীন্দ্রনাথকে বিদেশে 
পাঠিয়েছিলেন উন্নত ধরনের কৃষি বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে। বিদেশি কৃষি বিদ্যাকে প্রয়োগের 
নাট্যকার হিসাবেই চিনি। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল বিদেশে গিয়ে কৃষিবিদ্যায় উচ্চতর শিক্ষা লাভ 
করে এসেছিলেন। 
পূর্ববঙ্গে তখন সবজি চাষের নানা অসুবিধা feet) শিলাইদহে, নিজ জমিদারির মধ্যে 
একবার আলু চাষের উদ্যোগ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই কাজে তাকে সাহায্য করেন 
দ্বিজেন্দ্রলাল | মেদিনীপুরের ঝাড়প্রাম অঞ্চলে রবীন্দ্রনাথের সহায়তায় দ্বিজেন্দ্রলাল একটি কৃষি 
খামার গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন বলে জানা WA! অবশ্য, নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় 
উভয়ের পক্ষেই তেমন সাফল্যলাভ. সম্ভব হয়নি। বলতে গেলে, অধীত কৃষিবিদ্যা 
দ্বিজেন্দ্রলালের তেমন কোন কাজেই লাগেনি | 

অপরদিকে রবীন্দ্র কাব্যে, গানে কৃষি ও কৃষি সংক্রান্ত কর্মসূচির প্রতীকী চিস্তা বহুল ব্যবহৃত 
দেখা যায়। ফসল কাটা-_ তোলা, ফসলের সৌন্দর্য, কৃষির পক্ষে অপরিহার্য আনুসঙ্গিক বর্ষার 
রূপ বর্ণনা, গাছ, Pa, ফল, লতাপাতা, তৃণদল প্রভৃতির বর্ণময় ব্যঞ্জনা রবীন্দ্র কাব্যের একটা 
বিশেষ অংশ জুড়ে আছে। আর আছে কৃষিকার্ষের অনুকূল wea পল্লবিত বর্ণনা । এইসব দিয়ে 
কবি যেন এ দেশের সর্ধপ্রধান জীবিকার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন এবং একাত্মতা অনুভব 
ও কথায় সত্য আত্মীয়তা অর্জন করে এবং যে মাটির কাছাকাছি থাকে এমন কবির দেখা তিনি 
পাননি, a টা রানীর রনি জরা রর রাজারা রর পানী 
ভালবাসার দ্যোতক। 

এরা গা হলকর্ষণ ও 
নবান্ন উৎসব। তার আধ্যাত্মিক চেতনার কাছে কৃষি সংক্রান্ত এইসব কাজ ছিল পবিত্র উৎসব, 
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বিশেষ মর্যাদার উপলক্ষ | কৃষি কাজকে কিরূপ 
লাঙ্গলের ফলায় কৃষক উৎপন্ন করে দেহের খাদ্য তাতে জৈবিক প্রয়োজন সিদ্ধ হয়. আর 
কবি কলমের আঁচড়ে মনের খাদ্য ফলান যা আমাদের মানসিক চাহিদা মেটায় । রবীন্দ্রনাথ এই 
উভয় প্রকার উৎপাদনের কতবড় সমঝদার ছিলেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। রবীন্দ্র 
প্রতিভার দিশস্তপ্রাবী বিস্তারের মধ্যে এটা একটা পৃথক সংযোজন মাত্র । ** ™ 








ক-১১৬ পাতার (গৌতম SINAI প্রবন্ধের) শেষাংশ ` 
ভ্রমণ নিয়ে গ্রন্থ লিখেছেন শিশিরকুমার দাশ ও তান ওয়েন “বিতর্কিত অতিথি” নামে । এ ছাড়া গ্রন্থ 
আছে- রবীন্দ্রনাথ ওআমেরিকা, রবীন্দ্রনাথ এবং চীন, রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশ, রবীন্দ্রনাথ STS 
জার্মানি, রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে জাপান | 

শুধু রবীন্দ্রচর্চাতেই আমরা তৃপ্ত নই । তার মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরেও তাকে নিয়ে বিতর্কের 
শেষে নেই আমাদের | আবার শিক্ষা, রাজনীতি, সাহিত্য যে কোনও বিষয়েই তার সমর্থন যেন 
আমাদের শ্রদ্ধাশুদ্ধির নিরিখ । বি বা গুরুদেব বলে নয় অথবা SS অভক্কের প্রশ্ন নয়, কেন। 
তার প্রতি ঈষৎ অশ্রদ্ধায় আমরা নীরব থাকতে পারি না- যেন সে এঁতিহ্যের অন্য নাম। তার 
উত্তরাধিকার আমাদের সহজাত, সে গর্ব সর্বাস্তক | তাই তাঁর প্রতি কোনও অবিচার-মস্তব্যে আমরা 
ক্ষুদ্ধ হই, বিচলিত হই ৷ প্রতিবাদ করা কর্তব্য মনে করি | আর এই সব বিতর্কের মধ্যে থেকে তিনি ২ 
উজ্জ্বলতর হয়ে ক্রমান্বয়ে নতুন অর্থমাত্রায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন। *% 





সৌজন্ো-__ প্রতিদিন 
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দেচ চাহে মর sellin: Gebers sates 
লস রবীন্দ্র মনন ও রবীন্দ্র সাহিত্যকে বুদ্ধির স্বচ্ছতায় 
বুঝে নেওয়ার তাগিদ আমরা কমবেশি সকলেই অনুভব করি । জিতেশ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্প্রতি 
প্রকাশিত প্রবন্ধ সঙ্কলন “রবীন্দ্রচর্চা ও বিপন্ন সময় '-এ সেই আকাঙ্থারই প্রতিফলন ঘটেছে। 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রকাশিত মোট সাতটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে এই সন্কলনে | বিষয় নির্বাচনের 
ক্ষেত্রে এখানে কোন ক্রমানুসরণ নেই, তবু সামগ্রিক প্রবণতার বিচারে একথা বলা চলে, _ রবীন্দ্র 


রচনার নিছক সাহিত্যিক মুল্যায়ন নয়, রবীন্দ্রনাথের সমাজ ও রাষ্ট্রনৈতিক মতামতের স্বরূপ 
উদঘাটনেই প্রাবন্ধিক বেশি আগ্রহী | 


সঙ্কলনের প্রথম প্রবন্ধ “রবীন্দ্রনাথের আত্মগোপন ।' এই রচনায় প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের 
ANTS অবস্থানের সত্যটিকে উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন | সামস্তৃতান্থ্নিক উত্তরাধিকার বহনের 
কারণে তিনি ব্যক্তিগতভাবে শ্রেণী সমন্বয়ের ভাবনাকে প্রাধান্য দিতে চাইলেও এড়িয়ে যেতে 
পারেননি । শ্রেণী সংঘাতের অনিবার্ধতাকে। ব্যক্তি-সন্তা ও শ্রেণী সত্তার এই দ্বন্দ তার রচনায় জন্ম 
দিয়েছে নানা বিভ্রান্তিকর বৈপরীত্যের। 
রবীন্দ্রনাথের অবস্থানকে বিভ্রস্তিকর করে তুলেছে। যদিও মানুষের প্রতি তার ভালবাসা যে প্রশ্নাতীত 
একথাও স্বীকার করে নিতে ভোলেননি প্রাবন্ধিক। 

এই সঙ্কলনের দ্বিতীয় প্রবন্ধ “রবীন্দ্রনাথ এক সমীক্ষা” 1 এই প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক গভীর নিষ্ঠার 
সঙ্গে তুলে ধরেছেন, রবীন্দ্রনাথের অকুষ্ঠ মানব প্রেমের সত্যকে | আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন__ 
“ভাববাদী, আধ্যাত্মবাদী, দর্শনই রবীন্দ্রনাথ পরিবেশন করেছেন একথা যারা বলেন, তারা কবির 
প্রতি সুবিচার করেন না। বস্ততপক্ষে ধর্ম বা ঈশ্বর সাধনা নয়__ “মানুষই ছিল তার প্রতিক্ষণের 
অনুধ্যানের বিষয় !' প্রসঙ্গত বলা চলে আলোচনার প্রবণতার দিক থেকে এই সঙ্কলনে রচনাটি 
ব্যতিক্রমী, কারণ রবীন্দ্র-সম্তার দ্বিধা aware তার চিন্তা ও কর্মের অসঙ্গতিকে, সীমাবদ্ধতাকে 
যেভাবে অন্যান্য প্রবন্ধে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা আছে এখানে তা অনুপস্থিত | 

ee ensues Ge স্পা 

বং রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ও ইংরেজ এই দুটি রচনাতেই প্রাবহ্ধিকের মনোযোগ, কবির স্বদেশ 
ভাবনা ও সমাজ ভাবনাকে ঘিরে আবর্তিত । জিতেশবাবু তার আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের জন্ম 
সূত্রে প্রাপ্ত আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল ও ইংরেজের আশীবাদি পুষ্ট সামস্ততান্ত্রিক পরিবেশের রক্ষণশীলতার 
কথা উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করেছেন কবির মানব প্রেমী সংবেদনশীলতাকে, তার গুঁদার্যকে 
ও। এই দুই বিপরীতমুখী প্রবণতার সমন্বয় সাধনের জন্য কবিকে গড়ে তুলতে হয়েছিল এক 
কল্পনার জগৎ | লেখকের মতে “রবীন্দ্রনাথের বৃত্তের বাইরে আমার ব্র্থতার কারণ বৈদিক ভাবাদর্শ | 
তার কাছে সমস্ত মানুষই এক মানবসত্তার Ger | সেখানে শাসক বা শাসিত, শোষক-শোধিত, 
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অত্যাচারী বা অত্যাচারিত কোন ভেদ নেই। সকলকেই কবি শুভবুদ্ধি দ্বারা এক করতে চেয়েছিলেন | 
গুনকীর্তন স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তাকে নানাভাবে বিরূপ সমালোচনার মুখে ঠেলে দিয়েছিল | 
এই প্রসঙ্গে ব্রন্মাবাহ্ধব উপাধ্যায়ের ‘স্বরাজ’ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি মন্তব্য স্মরণ করেছেন 
প্রাবন্ধিক_ “একদল লোক বিশ্ব প্রেমের আদর্শে আঘাত করে বলিয়া স্বরাজ সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে 
কারও স্বার্থের ওপরে কোন আঘাত না পড়ে৷ উপাধ্যায়ের এই মন্তব্যের মত আরও অসংখ্য 
বিদগ্ধ ব্যক্তির উদ্ধৃতি উল্লিখিত হয়েছে এই প্রসঙ্গে | রবীন্দ্র সৃষ্টি ও চিস্তনকে বিভিন্ন দিক থেকে 
বুঝে নেওয়ার জন্য এই সমস্ত আলোচনা নিঃসন্দেহে মুল্যবান কিন্তু উদ্ধৃতির আধিক্য কখনও 
কখনও মৌলিক সিন্ধাত্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধ'ক কি না সে বিষয়ে চিন্তার অবকাশ রয়েছে। 
একদিকে তার কবিতার নিভৃত জগৎ অন্যদিকে তার বিপুল কর্মযজ্ঞ, বিশ্বভারতী নির্মাণের তৎপরতা 
ও সেই কারণে অর্থ সংগ্রহের জন্য বিশ্বভ্রমণ। ভূমিকার এই বহুধা aie, কর্মকাণ্ডের এই বিচিত্র 
বর্ণময়তা তার মুল্যায়নকে প্রতিনিয়তই দুরূহ করে তুলেছে। রবীন্দ্রপ্রতিভার এই গতিময় বিবর্তন, 
রবীন্দ্র উপলব্ধির এই সংবেদনশীল শুদ্ধতাকে বুঝে নেওয়া কারও পক্ষেই GATS ও আমোঘভাবে 
সম্ভব হয়নি । প্রাবন্ধিকের আলোচনায় তাই ধরা পড়েছে রবীন্দ্র মূল্যায়নের এক বিস্তৃত বিভ্রান্তির 
পটভূমি-_এই বিভ্রান্তি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, চিত্রকলা ইত্যাদি থেকে শুরু করে তার দর্শন, 
রাজনৈতিক কর্মততপরতা এমনকি তার ব্যক্তিগত জীবনকে ঘিরেও। 

ইউরোপ তাকে গ্রহণ করেছিল কবি হিসাবে নয়- ধর্মপ্রচারক হিসাবে | চীন তাকে প্রত্যাখান 
মনে করেছিলেন তি ফ্যাসীবাদের সমর্থক । এ সমস্ত মুল্যায়নই যে বিভ্রান্তির ফল একথা উল্মেখের 
অপেক্ষা রাখে না। হয়ত কবির আচরণেই এই ইন্ধন ছিল। কিন্তু তার সৃষ্টির ও কর্মের সামগ্রিক 
মূল্যায়নে মানুষের বিশ্বাসের ও ভালোবাসার যে সত্য উপলব্ধ হয় প্রাবন্ধিক তার জাগ্রত জিজ্ঞসার 
মধ্য দিয়ে তাকেই প্রতিষ্ঠা দিতে চেষ্টা করেছেন। 

এই সঙ্কললের শেষ দুটি প্রবন্ধ “রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ও মানুষ’ এবং ‘অযোধ্যার ধর্মযুদ্ধ ৷” রবীন্দ্র 
চিন্তায় ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়েই এখানে আলোকপাত করা হয়েছে, যা এমন কিছু নতুন তথ্যে 
সমৃদ্ধ নয়। এবং অযোধ্যার ধর্মযুদ্ধ' নামক রচনাটিকে এই সঙ্কলনে কিছুটা ary Wes মনে 
হয়। বিষয়ের দিক থেকে তা যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন। 

যাইহোক সামগ্রিক আলোচনায় একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে প্রাবন্ধিক তার রচনাগুলিতে 
যথেষ্ট শ্রমশীলতার পরিচয় রেখেছেন । রবীন্দ্রচর্চার প্রথা সিদ্ধ পথে তিনি হাটতে চাননি | Gta এই 
পারে । বইটির মুদ্রণ প্রমাদ মনোযোগী পাঠে মাঝে মধ্যেই faq ঘটায় এবং প্রচ্ছদ পটটিও তেমন 
উল্লেখযোগ্য AT | এ 
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0 রবীন্দ্র জীবন কেন্দ্রিক প্রশ্ন 

e রবীন্দ্রনাথের বাংলা ও ইংরেজী জন্ম তারিখ কোনটি? 

— বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ, ইংরেজী ১৮৬১ সালের 93 মে (রাত R I BI) | 

৬ রবীন্দ্রনাথ প্রথম যে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন তার নাম কি? 

— ১২৭১ সালে ‘কলকাতা ট্রেনিং একাডেমী" নি Saas Tee রনির রাজি 
হয়েছিলেন। 

e রবীন্দ্রনাথ কোন্‌ কোন্‌ স্কুলে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন? 

—(>) ওরিয়েন্টাল সেমিনারী, (২) নর্মীল স্কুল, (৩) বেঙ্গল একাডেমী, (8) CID 
জেভিয়ার্স FA | 

৬ রবীন্দ্রনাথের জননীর মৃত্যু কোন্‌ সালে? 

— ১৮৭৫ সালে ১০ই মার্চ জননী সারদাদেবীর মৃত্যু হয়। 

রবীন্দ্রনাথের প্রথম সঙ্গীত গুরু কে ছিলেন? 

— বিষু্পদ চক্রবর্তী | 

e জোড়ার্সাকোর ঠাকুর পরিবারের আদি পদবী কি ছিল? 

— ‘কুশারী’ পেরে ঠাকুর’ পদবী গ্রহণ করেন)। 

৬ রবীন্দ্রনাথ কোন্‌ ছড়াটিকে তার ‘শৈশবের মেঘদূত’ বলে অভিহিত করেছেন? 

— “বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান।” 

e যে সব ভৃত্যের তত্বাবধানে রবীন্দ্রনাথের শৈশব কেটেছিল তাদের নাম কি? 

— নদের চাদ, শ্যাম, ঈশ্বর | 

e রবীন্দ্রনাথের ভাইবোনদের নাম কি ছিল? 

— ভাই  দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুণ্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বুধেন্দ্রনাথ ঠাকুর | 

— বোন 2 সৌদামিনী দেবী, সুকুমারী দেবী, শরতকুমারী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, বর্ণকুমারী 
দেবী, (রবীন্দ্রনাথের বড়দি আল্লায় ছিলেন বলে তার নাম জানা যায় না। পরবর্তী 
সৌদামিনী দেবীকেই বড়দি বলে গণ্য করা হয়)। 

o রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন কোন্‌ সালে অনুষ্ঠিত হয়? 

— ১৮৭৩ সালে। এই সালেই কবি পিতার সঙ্গে গিয়েছিলেন হিমালয় ভ্রমণে | 

e রবীন্দ্রনাথ প্রথম কবে শার্তিনিকেতন গিয়েছিলেন? 

__ পিতার সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণের পথে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কবি প্রথম শার্তিনিকেতনে যান। 

e রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হয় কোন্‌ সালে? কার সঙ্গে? 

__ ১৮৮৩ Dera ৯ই ডিসেম্বর যশোহরের বেণীমাধব রায়চৌধুরীর কন্যা (মৃণালিনী 
দেবী)র সঙ্গে | 
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o রবীন্দ্রনাথ কবে আদি arm সমাজের সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন? 

— ১৮৮৪ HIA | 

o রবীন্দ্রনাথ কাকে “ছোট রাণী" বলতেন? 

—  নির্মলকুমারী মহলানবীশকে। 

e কবি রবীন্দ্রনাথকে প্রথম আনুষ্ঠানিক সম্বর্ধনা কারা জানিয়েছিল? 

— ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ১লা শ্রাবণ মজঃফরপুরের প্রবাসী বাঙালীরা। 

রবীন্দ্রনাথ কবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি. লিট. উপাধিতে ভূষিত হন? 

_-১৯১৩ সালের ২৬শে ডিসেম্বর নোবেল প্রাইজ ঘোষিত হবার পূর্বে 

e কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ? 

— রবীন্দ্রনাথ ১৯৩২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের “রামতনু লাহিড়ী” অধ্যাপক পদ 
গ্রহণ PETAN | 

কবি পত্নী মৃণালিনী দেবীর কোন্‌ সময় মৃত্যু হয়? 

— ১৯০২ ABFA ২৩শে নভেম্বর মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হয়। 

৬ ত্রিপুরারাজ রবীন্দ্রনাথকে কোন্‌ উপাধিতে সম্মানিত করেন? 

— ১৯৪১ সালে ত্রিপুরারাজ কবিকে “ভারত ভাস্কর" উপাধিতে সম্মানিত করেন। 

৬ রবীন্দ্রনাথ কবে প্রথম মনুমেন্ট ময়দানের জনসমাবেশে ভাষণ দিয়েছিলেন? 

— ১৯১৯ শ্ৰীষ্টাব্দে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে 

e কারা রবীন্দ্রনাথকে “কবি সার্বভৌম” উপাধি দিয়েছিলেন? 

-_ কলকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকগণ ১৯৩১-এর ২০শে সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথকে 
“কবি সার্বভৌম’ উপাধি দেন। 

৪ রবীন্দ্রনাথ কবে শেষবারের মত শাস্ভতিনিকেতন ছেড়ে চলে আসেন? 

— ১৯৪১ শ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জুলাই | 

e ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ রবীন্দ্রনাথের জীবনে কোন্‌ কোন্‌ ঘটনার কারণে তাৎপর্যপূর্ণ? 

—(>) নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি, (২) শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা, (৩) হাভার্ড 
বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা, (৪) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কবিকে ডি. লিট. উপাধি 
দান। 

৬ রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় কবে? 

— ১৯০৫ ÅRA ১৯শে জানুয়ারী | 


0 রবীন্দ্র কাব্য-কবিতা বিষয়ক প্রশ্ন 
e রবীন্দ্রনাথের রচিত কবিতা প্রথম কবে কোথায় প্রকাশিত হয়? 


— ১৮৭৪ সালে “তক্তবোধিনী" পত্রিকায় প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতার নাম 
__“অভিলাষ'। 
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— ‘কবি কাহিনী’ ৷ 

“কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিলেন”_ কোন্‌ কাব্য সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথের এই Way? 

— ‘মানসী’ কাব্য (১৮৯০-এ প্রকাশিত) সম্পর্কে | 

গ সাময়িক পত্রে রবীন্দ্রনাথের নাম স্বাক্ষরিত প্রথম মুদ্রিত কবিতার নাম কি? 

— ১৮৭৫ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী দ্বিভাষিক ‘অমৃত বাজার’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়__ 
“হিন্দু মেলার উপহার’ | 

e রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা প্রশ্ন” কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত? 

— ১৯৩১ সালে হিজলী জেলে বন্দীদের উপর ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচারের 
পরিপ্রেক্ষিতে “প্রশ্ন” রচিত। 

e রবীন্দ্রনাথ নিজের কোন্‌ কবিতাকে তার “সমস্ত কাব্যের ভূমিকা” বলে উল্লেখ 

_ “নির্ঝরের স্বপ্রভঙ্গ' | 

৬ ‘স্মরণ’ কাব্যপ্রস্থ কার মৃত্যুতে কবি রচনা করেছিলেন? 

— À মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুতে | 

e রবীন্দ্রনাথ তার কোন্‌ কাব্য গ্রন্থটির নামকরণ করে যেতে পারেন নি? 

— “শেষ লেখা" | কবিপুত্র রঘীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই নামকরণ করেছিলেন | 

e “অর্ঘ্য” চলচ্চিত্রের গঠনে রবীন্দ্রনাথের কোন চারটি কবিতা আছে? 

— (>) পুজারিণী, (2) অভিসার, (৩) পুরাতন ভৃত্য, (৪) দুই বিঘা জমি। 
চলচ্চিত্রটির পরিচালক দেবকী বসু। 

© রবীন্দ্রনাথের কোন্‌ কবিতা অবলম্বনে 'নটীর পূজা’ নাটকটি রচিত? 

— ‘পূজারিণী’ (কাহিনী কবিতা) | 
e ‘শিবাজী উৎসব" কবিতাটি কবে রচিত? এই কবিতা রচনার প্রেক্ষাপট কি? 

_ ১৯০ FERE ২৭শে আগষ্ট ‘শিবাজী উৎসব’ পালিত BA মহারাষ্ট্রে বহু বছর ধরে 

বাজীকে নিয়ে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমকালে এদেশেও 

সেই উৎসবের তরঙ্গ আসে। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচনা করেন 
‘শিবাজী উৎসব’ কবিতা। 

e রবীন্দ্রনাথের ‘গীতাঞ্জলি’র প্রথম প্রকাশ কাল কবে? 

— ১৯১০ স্ত্ীষ্টাব্দে ‘গীতাঞ্জলি’ প্রথম প্রকাশিত হয় | 

e শিশুমনের লীলা রহস্য রবীন্দ্রনাথের কোন দুটি কাব্যে বিশেষভাবে প্রকাশিত £ 

— ‘শিশু’ ও ‘শিশু ভোলানাথ’ | 

e “যাব না বাসর.-কক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী-_আমারে প্রেমের বীর্যে করো 
অশঙ্কিনী' রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্যের কোন্‌ কবিতার এই পঙক্তি ? 

— “মহুয়া” কাব্যের “সবলা’ কবিতার পঙক্তি € 
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হয়েছে? 

— ‘পুনশ্চ’ কাব্য গ্ৰস্থের ‘শিশুতীর্থ’ কবিতায়। 

e ‘বলাকা’ কাব্যটি কবি কাকে উৎসর্গ করেছিলেন? r 

— ব্রবীন্দ্রনাথ ‘বলাকা’ উৎসর্গ করেছিলেন বিদেশী বন্ধু 'পিয়র্সনকে'। উৎসর্গে লেখা 
faa ‘va পিয়র্সন বন্ধুবরেষু"। 

e Presid’ কবিতা রচনার পিছনে কার অনুরোধ ছিল? 

— জার্মানীর বিখ্যাত চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী উফা কোম্পানীর অনুরোধে কবি “শিশুতীর্থ রচনা 
করেন। ১৩৩৮ সালে ইউরোপ ভ্রমণের সময় এ কোম্পানী চলচ্চিত্রে রূপ দেবার জন্য 
কবিকে একটি গল্প লিখে দিতে অনুরোধ করে । সেই অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ ‘The 
Child’ নামে একটি আখ্যায়িকা লেখেন। তারই বাংলা রূপ “শিশুতীর্থ' | 


o রবীন্দ্রনাথের কাব্য সংগ্রহ প্রথম কোন্‌ সালে প্রকাশিত হয়? 
— ১৩০৩ (১৮৯৬) সালের ১৫ই আশ্বিন সত্য প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের 


প্রথম কাব্য গ্রস্থাবলী প্রকাশিত FA | 


0 রবীন্দ্র গল্প-উপন্যাস 

৬ রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প কোন্টি ? 

— “ভিখারিণী'। ১৮৭৭ সালে ‘ভারতী’ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 
৬ রবীন্দ্রনাথের কোন্‌ গল্পটি প্রথম ইংরাজীতে অনুদিত হয়? 

— ‘বিচারক’ (The Judge) ১৯০১। 

৬ ‘শেষের রাত্রি গল্পের নাট্যরূপের নাম কি? 

— গৃহ প্রবেশ €(১৯২৫)। 

— ‘একটি আযাঢ়ে গল্প” | 

o রবীন্দ্রনাথের কোন্‌ গল্পে STS সম্প্রদায়ের কথা আছে? 

-  পণরক্ষা | 

o রবীন্দ্রনাথের কোন্‌ গল্প ছোটগল্প হয়েও উপন্যাসের স্বভাব পেয়েছে? 

— FENIG | 

e কোন্‌ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বেশী সংখ্যক ছোট গল্প প্রকাশিত হয়েছিল? 
- সাধনা। সাধনা প্রথম পর্বে ২৪টি, দ্বিতীয় পর্বে ১২টি। 

মুক্তস্বভাব ‘তারাপদ’ রবীন্দ্রনাথের কোন্‌ গল্পের চরিত্র? 

_ অতিথি’ SITEA | 

e রবীন্দ্রনাথের “গল্পগুচ্ছ' প্রথম খণ্ড প্রথম কবে প্রকাশিত হয়? 

— ১লা আশ্বিন ১৩০৭ (১৯০০)। 
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_ করুশা। ভারতী পত্রিকায় ১২৮৪ সালের আশ্বিন থেকে ১২৮৫ সালের ভ 
isha re র ভাদ্র পর্যস্ত 
o Rietata রাজপরিবারের কাহিনী নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কোন্‌ উপন্যাস রচিত হয় ? 
— রাজর্ষি । 
e রবীন্দ্রনাথ লিখিত উপন্যাসের সংখ্যা কত? 
__-১৩টি। 
e ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথ কাকে উৎসর্গ করেছিলেন? 
— প্রমথনাথ চৌধুরীকে? 
e শেষের কবিতা’ উপন্যাসের প্রথম নাম কি ছিল? 
— “মিতা” | 
e “তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান 
গ্রহণ করেছো যত WT তত করেছো আমায়” | 
রা dnd E S CLA 
— “শেষের কবিতা’ উপন্যাসের লাবশ্যের মুখে এই কাব্য পংক্তি উচ্চারিত হয়েছে 
e রবীন্দ্রনাথের ‘দুই বোন’ GAA দুই বোন কে কে? | 
- শৰ্মিলা এবং উর্মিলা | 
৬ হিন্দী ভাষায় রবীন্দ্রনাথের কোন্‌ উপন্যাস প্রথম অনুদি' 
lathe অনুদিত হয় ? 
o ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসটি কোন কথকের মুখে বর্ণিত হয়েছে? 
উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র শ্রীবিলাসই কাহিনীর বক্তা । 
 শরতচন্দ্রের “গৃহদাহ” উপন্যাসটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোন্‌ উপন্যা 
-_-প্ৰরে-বাইরে' উপন্যাসের | 
কবি নিবারণ চক্তবতরি প্রশস্তি রচনা করেছে? 8 
— “শেষের কবিতা” উপন্যাসের অমিত রায় চরিত্র । 
* কোন্‌ কোন্‌ সমালোচক ব্রহ্মাবান্ধব উপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রোপন্যাসের 
একটি চরিত্রের সাদৃশ্য খুজে পেয়েছেন? সে চরিত্রটি কে? 
— গোরা” উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র CNA | 
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৬ ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসের সঙ্গে সমালোচকেরা আর. এল. স্টিফেনসনের কোন 
ডপন্যাসের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন? 

— আর. এল. স্টিফেনসনের প্রিন্স অটো" (১৮৮৫) উপন্যাসটির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় | 
(সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- তৃতীয় খণ্ড) 


0] রবীন্দ্রনাটক কেন্দ্রিক প্রশ্ন 

@ রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যনাট্য কোন্টি £ 

— নলিনী (১২৯১)। 

e রবীন্দ্রনাথের প্রথম গীতিনাট্য কোন্টি 2 

— কাল YTA (১২৮৯)। 

e ‘AAS’ গীতিনাট্যটি রবীন্দ্রনাথ কাকে উৎসর্গ করেন? 

— কাজী নজরুল ইসলামকে | 

o “শোধ বোধ’ নাটকটি রবীন্দ্রনাথের কোন্‌ গল্পের নাট্যরূপ? 
— “কর্মফিল”। 

৬ নিজের লেখা কোন্‌ নাটকে রবীন্দ্রনাথ প্রথম অভিনয় করেন? 
— “বাল্মিকী প্ৰতিভা’ (১৮৮১)। 

গু ‘রক্ত করবী’ নাটকের পূর্বনাম কি ছিল? 

_ প্রথম “বক্ষপুরী" পরে “নন্দিনী” এবং বর্তমান রূপে ‘রক্তকরবী’। 


e রবীন্দ্রনাথের “গোড়ার গলদ’ নাটকের পরিবর্তিত রূপ কি ছিল? সেই পরিবর্তনের 
অনুপ্রেরণাই বা কি? 

— ‘শেষরক্ষা’। শিশিরকুমার ভাদুড়ির অনুরোধই ছিল এই নাটকের অনুপ্রেরণা 

o সাধারণ AANER রবীন্দ্রনাথের কোন্‌ নাটক প্রথম অভিনীত হয়? 


-_ রাজা বসস্তরায় বৌঠাকুরাণীর হাট’ উপন্যাসের নাট্যরূপ)। 
e ধনঞ্জয় বৈরাগী রবীন্দ্রনাথের কোন্‌ নাটকের চরিত্র? 
_ মুক্তধারা | 
e ব্রান্দাণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের সংঘাত নিয়ে রচিত রবীন্দ্রনাথের নাটকের নাম কি? 
— মালিনী 
গ “বিসর্জন” নাটকের ইংরেজী রূপান্তর কোন সালে কি নামে হয়েছে? 
— ১৯১৭ সালে; ‘Sacrifice’ SICH | 
o কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ তার কোন্‌ নাটক উৎসর্গ করেছিলে 
— কালের যাত্রা’ নাটক | 
° গা বা এর ভূমিকায় অভিনয় করে রবীন্দ্রনাথ সুখ্যাতি অর্জন 
করেছিলেন ? 
— ফাল্গুনী’ নাটকে | 
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কেহ বলে ড্রামাটিক/বলা নাহি যায় ঠিক। 
লিরিকের বড় বাড়াবাড়ি'__রবীন্দ্রনাথের কোন নাটকের ভূমিকায় এমন মন্তব্য আছে? 

— ‘Tans’ নাটকের | 

e ‘রাজা’, 'ডাকঘর' ইত্যাদি তত্ব-নাটকগুলি মঞ্চস্থ করে এদেশের কোন্‌ নাট্যদল রবীন্দ্র 
নাট্যাভিনয়ে বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন? 

_ ‘বহুরূপী’ নাট্যদল । শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, শীওলী মিত্র এবং কুমার রায়-এর নাম এ 
প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 

৬ “শ্যামা” গীতি-নাট্যটি কোন্‌ কবিতার কাহিনী অবলম্বনে লিখিত? 





_- পরিশোধ | 
0 বিবিধ বিষয়ক প্রশ্ন 
৬ রবীন্দ্রনাথ তার ভ্রাতুস্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে যে চিঠিগুলি লিখেছেন সেগুলি কোন্‌ গ্রন্থে 
স্থান পেয়েছে? 
— “ছিন্নপত্র' রচনাটিতে। 
7 ৬ “এ জন্মের তীর্ঘদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত'__ রবীন্দ্রনাথ কোন্‌ দেশ সম্পর্কে এই 
মস্তব্য করেছিলেন? 
_ রাশিয়া । 
৬ কাদম্বরী দেবীকে রবীন্দ্রনাথ কোন্‌ গ্রন্থ উৎসর্গ করেছিলেন? 
— প্রকৃতির প্রতিশোধ’ কোব্যসংগীত)। 
কত বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ প্রথম রেকভিং করা হয়? 
_ ১৯৩২ সালের ১১ই জুলাই ৭১ বছর বয়সে হিন্দুস্তান রেকর্ডের প্রতিষ্ঠাতা চণ্ডীচরণ 
সাহা প্রথম রেকর্ডিং করেন। 
e কোন্‌ গ্রস্থকে কেন্দ্র করে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রবীন্দ্র বিরোধিতা শুরু করেন? 
— চিত্রাঙ্গদা | 
i e কার অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ “কর্ণকুস্তী সংবাদ’ কাব্যনাট্য রচনা করেন? 
__ বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুর অনুরোধে। 
e রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক জন্মোৎসব পালিত হয় কত সাল থেকে? 


— ১৮৮৭ সাল CATE | 

© রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল কখন এবং কোন ললে 

— ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। ২৬নং সুকিয়া Bo মেট্রোপলিটন টিটিউশটে 
অনুবাদ শোনানোর জন্য যখন রবীন্দ্রনাথকে আনা হয় তখন। 

o শার্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় শেষ কবে জন্মদিন পালিত হয়? 

— ১৩৪৮ সালের ১লা বৈশাখ (983 এ্রাপ্রল/১৯৪১) 

> ৬ রবীন্দ্রনাথের জীবনেও ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার অনুষ্ঠান ছিল। কবির জীবনে প্রথম ভাই ফোটা 

কোন্‌ সালে অনুষ্ঠিত হয়? কে ফোটা দিয়েছিলেন? 

__ ১৮৭৬ সালে। রবীন্দ্রনাথের বড়দি সৌদামিনী দেবী ফোটা দিয়েছিলেন | 
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— বিপিনচন্দ্র পাল। 

® নাথের সমকালীন এক বাঙালী নাট্যকার কবিকে বিদ্রুপ করে একটি নাটক 

sone; ate inne ne aime oan Ws 

— ডি. এল. রায়। নাটক-___“আনন্দ বিদায়” | 

o রবীন্দ্র রচনা কোন্‌ সালে প্রথম চলচ্চিত্রায়িত হয়? 

— ১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথের “‘মানভঞ্জন’ গল্প অবলম্বনে তাজমহল পিকচার্স “মানভঙ্জন' 
চলচ্চিত্র নির্বাক ছবি) তৈরী করেন। 

* “তুমিই আমার মা। ............তোমার জাত নেই, ...........। তুমিই আমার ভারতবর্ষ” 
এই সংলাপ রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট কোন চরিত্রের? 
‘গোরা’ উপন্যাসে গোরা চরিত্রের | 

e রবীন্দ্র প্রতিকৃতি-যুক্ত প্রথম ডাকটিকিট কবে প্রকাশিত হয়? সে টিকিটের দাম কত 
ছিল? 

— ১৯৫২ সালে। দাম-_১২ আনা | k. 

e জাতীয় সঙ্গীত ‘জনগণমন অধিনায়ক” গানটি কবে রচিত হয়? 

— ১৯১১ সালে। 

e “জন-গণ-মন অধিনায়ক” গানটি ভারতের জাতীয় সঙ্গীত রূপে কবে গৃহীত হয়েছিল? 

— ১৯৫০ সালে ২৪শে জানুয়ারী | 

অভিনয় রত অবস্থায় রবীন্দ্রনাথকে কোন্‌ ছায়াছবিতে প্রথম দেখা যায়? 

— ‘abla পূজা’ (ডপালী বেশে) 

৬ রবীন্দ্রনাথের কোন্‌ রচনার চলচ্চিত্ররূপে সংগীত পরিচালক ছিলেন +a নজরুল 
ইসলাম? 

— নরেশচন্দ্র মিত্র পরিচালিত ‘গোরা’ চলচ্চিত্রে (১৯৩৮) a 

৬ ees eee কবে স্থাপিত হয়? A] 











__ ১৮ নয়া পয়সা। $ 


ক-১২৮[ রবীন্দ্রচর্চা 








SRA তের | 








SHAMIM AKHTAR CHOWDHURY 
Hides & Skin Merchant and Commission Agent 


11/2 Harsi Street, Calicutta-700 009 
Phone : 350-3217 


NANDI CONSTRUCTIONS 
(Engineers & Govt. Contractor) 


52/C, Surja Sen Street, Calcutta-700 009 


Office : 350-9955 
© Resi: 350-5341 














উত্তর ২৪ পরগণা জেলার সাক্ষরতা ও 
ক্ষরোত্তর কর্মসূচীর রূপরেখা এ 


| CO মোট লোকসংব্যা-_-৭৩ লক্ষ । (বিগত আদমসুমারী ACS) | 
| O ৫টি মহকুমা, ২২টি পঞ্চায়েত সমিতি, ২০৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত | 
O ২৭টি পৌরসভা- ওয়ার্ডের সংখ্যা ৬৪২। 

| OQ ১টি ক্যান্টণ্ষেন্ট বোর্ড এলাকা। 


১৯৯১-র &S সেপ্টেম্বর সাক্ষরতা কর্মসূচীর সূচনা | 


0 মোট নিরক্ষর মানুবের সংখ্যা ১.০৫ লক্ষ । [ ৯ থেকে ৫০ বছর বয়স HAT ] 
সাক্ষরতা কর্মসূচীতে এ পর্যতত লেখাপড়া শিখেছেন ৮ লক্ষ ৪১ হাজরা পড়ুয়া। 


tent ese) | 
পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সর্বপ্রথম এই জেলায় শুরু হয়েছে। 
| O জেলাগতভাবে অনুমোদন পেয়েছে “ডিস্ট্রিক্ট রিসোর্স ইউনিট” (ডি. আর. BS) | 
Q সাক্ষরতা আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য কর্মসুচী জনস্বাস্থ্য, চেতনা বৃদ্ধি, মাতৃমঙ্গল, || 
শিশুমঙ্গল কর্মসূচীতে এই জেলা সারা ANET ১৫/১৬ তম স্থান থেকে চতুর্থ স্থানে 
উন্নীত হতে পেরেছে। | 
O সাক্ষরতা আন্দোলনে জেলার সকল প্রস্থাগারগুলিকেও যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া 
|| হয়েছে। 
OC) সাক্ষরোত্তর কর্মসূচীর ১ম চক্রের বর্হিমূল্যায়নে আনুমানিক ৪ লক্ষ নবসাক্ষর পড়ুয়া | 
| জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের নির্ধারিত মান অর্জন করেছেন। সাক্ষরোত্তর পর্বের এইসব | 











_ [0] ৪০টি শিশুশ্রমিক কল্যাণ বিদ্যালয় চালু করা হয়েছে। 
০০ উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সাক্ষরতা সমিতি জেলার সকল দলের, সকল মতের সকল 
শিক্ষাবিদ্‌, ছাত্র-যুব, কৃষক, শ্রমজীবী মানুষ সাংস্কৃতিক জগতের সকল সৃজনশীল 
মানুষের কাছে চায় আরো সাহায্য ও সহযোগিতা | 
1 সমগ্র জেলাকে নিরক্ষরমুক্ত করতে, সাক্ষরতা সচেতনতার স্তরে উন্নীত করতে আত্ম- 


উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সাক্ষরতা সমিতি 3 বারাসাত 








বব খারা কেপি.এম টি.ভি.টি ও ভি.এস তাদের সংখ্যা || 








PASCHIMBA 





NGO KHADI 





O 


GRAM SEVA KENDRA 


26, Goalpara Lane, Gorabazar, 
P.O. Berhampore, Dt. Murshidabad 


PACKAGING 
SysTEMS 


Exclusive House for Packaging 
and Printing 


302/2, A P C Road, 
Calcutta-700 009 
Ph. : (0) 351 1034 (R) 350 8163 |f } 
(M) 98310 26034 








E ‘ FE] - 


জাতীয় সংহতি সাধনায় নিবেদিত 
[0] পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম-সমীক্ষা 
Q বাংলার বাইরে বাংলাভাষা ও বাংলাভায়ী 
0 প্রতিবেশী রাজ্যের জীবন ও সংস্কৃতি 
Q ভারতে লোকায়ত ও দলিত জীবন ও সংস্কৃতি 


L) পূর্ব বাংলার উদ্বান্তদের বর্তমান অবস্থান 





একতান গবেষণা সংসদের 
প্রকল্পগুলির সাফল্য 





শোৌরী ব্রাউজ 


৪৯এ, আনন্দ মোহন বসু সরণী 
নাগের বাজার কলকাতা-৭০০ 098 
ফোন 2 ৫৫০-২২২৫ 




















WELL WISHER i 





“যে দেশে প্রধানত ধর্মের মিলনই 
মানুষকে মেলায়, অন্য কোনও বাধনে 


তাকে বাধতে পারে না, সে দেশ হতভাগ্য | 





করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি। যে দেশে ধর্মই সেই 
বুদ্ধিকে পীড়িত করে, রাষ্ট্রিক স্বার্থবৃদ্ধি কি 


সে দেশকে বাঁচাতে পারে £”__ রবীন্দ্রনাথ 








ভাট পাড়া পৌরসভা PSS প্রচারিত 








Leading Manufacturers & Fabricators of :— 


1) Steel Furniture 
2) Stay Set 

3) Tubuiar Truss 
4) Elcctrical Box 
5) Water tank 

6) Grill, Gate, ctc. 


Phone: O Office-4833 D0 Res-4441 


UNITED STEEL PRODUCT 


Office : Factory: 
N. S. Road, Agartala C. R. Road, Agartala 
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ওদের আগমনকে আরো সুখকর, AFAN 
ও আনন্দময় করে তুলতে পারি আমাদের 
ও সহযোগিতার মাধ্যমে | 


তাহলে ত্রিপুরায় পর্যটক আগমন বাড়বে, 
কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে, বিদেশী 
মুদ্রা উপার্জনের পথও সুগম হবে। 


পর্যটকগণ সবসময়ই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও 
প্রীতিপুর্ণ ব্যবহার আশা করেন | সন্ত্রাসবাদ 

ও অপ্রীতিকর ব্যবহার পর্যটক আগমনে 

বাধার সৃষ্টি করে | তেমন হলে, ক্ষতিগ্রস্ত 

হবো আমরা সবাই, ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশ ও রাজ্য | 
পর্যটন এখন “শিল্প” 

আসুন আমরা সবাই মিলে ত্রিপুরাকে 

পর্যটনের রম্যভূমি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করি। 


| তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন অধিকার 
ত্রিপুরা 


m, 














পরিভাষা ও অভিধান এখন পাওয়া যাচ্ছে 


উদ্ভিদবিদ্যার পরিভাষা-_১৪০ টাকা 
ভূগোল পরিভাষা-_৮৫ টাকা 
রসায়নের পরিভাষা-_২০ টাকা 
গাণিতিক পরিভাষা (১ম খণ্ড)__৬০ টাকা 
অস্কভাবী মনোরোগবিদ্যার অভিধান-__৭৫ টাকা 
ভুজঙ্গ অভিধান-__২০ টাকা 
র অভিধান-__-১৯২ টাকা 








কার্যালয় £ VA, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার নেবমতল), 
কলিকাতা-৭০০ ০১৩ 
বিপণন কেন্দ্র ৪ ১, বঙ্কিম চ্যাটাজী স্ট্রিট 
(সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের একতলায়) 
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩ 





ছড়া 





| ti H 1 : r rus Te le uen : rel Z7 j ites fij.) 4 TERE FL 414 a nye 7 i Hja -> pm f a d + |: JE i Mjet k ates is T spl শাল 
| 125] la S9 14111 1111::711111,519। [এ EAT alae cl iff rg | হিলি এলি AE A উন্নয়ন ও এল Inf fit J Hu $S ull ln 


(পঃ বঃ সরকার নিয়ন্ত্রিত একটি সংস্থা) 
১৩৫ এ, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড (ত্রিতল), কলিকাতা-৭০০ ০০১ 


পঃ বঃ তফসিলী জাতি ও আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম দীর্ঘদিন ধরে দারি 





নীচে বসবাসকারী Sepa জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের (সেবায় 
OT ere প্রকল্পভিত্তিক কতকগুলি সহজ শর্ত সাপেক্ষে 


>Il 


DI 


ও অনুদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেগুলি হলো-_ 
পরিবারভিস্তিক আর্থিক উন্নয়ন প্রকল্প 2 (S.C.P ও T.S.P) 

যে সমস্ত পরিবারের বার্ষিক আয় গ্রাম এলাকায় ১১০০০ টাকা ও শহরতলী 
এলাকায় ১১৮৫০. টাকা তাদের জন্য সর্বোচ্চ ৩৫০০০ টাকা মূল্যের বিভিন্ন 
প্রকল্পে শতকরা ৫০ শতাংশ (সর্বোচ্চ ৬০০০ টাকা) অনুদান এবং যে সব 
প্রকল্পমূল্য ৪০০০ টাকার কম সে ক্ষেত্রে কম সুদে শতকরা RO শতাংশ প্রান্তিক খণ 
ও বাকিটা ব্যাঙ্ক ঝণের ব্যবস্থা আছে। 


জাতীয় তফসিলী জাতি বিত্ত ও উন্নয়ন নিগম'এর আর্থিক সহায়তাযুক্ত 
স্বনির্ভর আর্থিক উন্নয়ন প্রকল্প ই (N.S. F.D.C) 

২২০০০-২৩৭০০ টাকার মধ্যে যে সকল পরিবারের বেকার সদস্যগণকে বিভিন্ন 
স্বনির্ভর আর্থিক উন্নয়ন প্রকল্পে বর্তমানে সর্বোচ্চ > লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঝণ দেওয়ার 
ব্যবস্থা আছে। ১৯৯৩ সাল থেকে এ পর্যস্ত যে সমস্ত প্রকল্পে ঝণ দেওয়া হচ্ছে 
সেগুলি হলো-_অটো রিক্সা, চটি ও জুতা প্রকল্প, গ্যারেজ সার্ভিসিং, পাওয়ার 
টিলার রেডিমেড পোশাক তৈরী প্রকল্প, শুঁড়ো মশলা তৈরী, মুরগী পালন, রূপোর 
গহনা তৈরী, কাঠের কাজ, ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প, দুগ্ধ প্রকল্প, মৎস্যচাষ প্রকল্প প্রভৃতি | 


জাতীয় সাফাই কর্মচারী পুনর্বাসন প্রকল্প ই (N.S.S) 
বর্তমানে এই নিগম সাফাই কর্মচারীদের পুনর্বাসন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। সারা 
Steen mee atte ane 








aide ens পন উঠ জজ 
ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সর্বোচ্চ ৫০০০০ টাকা প্রকল্প ব্যয়ের মধ্যে ১০,০০০ টাকা 
অনুদান ও ৭৫০০ টাকা পর্যন্ত প্রান্তিক ঝণ দেওয়া হয়। এই প্রকল্পে বিভিন্ন 
a না বনী 











Window Glass 


e Figured, Rolled and Wired glass 

e White or Coloured (Bronze, Grey and other colours) 
e Suitable for homes, offices, shops and factories 

e Readily available for Indian and overseas customers 
e in ribbon widths of 6ft 





The Right Giass — Window Glass 





7 Window Glass Limited 

E 2/3 Gllander House 8 Netali Subhas Roed Calcutta 700 001 india 
Phone : (91 33) 220 7899/7990/7787/7894 Fax : (91 33) 248 9219 
Telex : (953 21) 7537 WGL IN 


























‘হায় রে ভজনালয় 
| তোমার মিনারে চড়িয়া ভন্ড গাহে স্বার্থের জয় |. ` 


| মানুষেরে ঘৃণা করি 
__ নজরুল 






তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ 


কলকাতা পুরসভা | 





You Grow, We Preserve and the || 
Nation Marches to Prosperity 








| 
S For Scientific Preservation and Storage of + 
Agricultural and Industrial Materials. 

| SF For easy credit facility against pledge of Warehouse 
receipts 
. 


৩৯ For Disinfestation Service 





Please Contact 


WEST BENGAL STATE WAREHOUSING CORPORATION 
(A Government Undertaking) 


6A, Raja Subodh Mullick Square (4th Floor), Calcutta-700 013 
Phones : 26-6060. 26-6061, 26-6062 & 26-6033 





— . 
শী পম — — — — —— - 











সাবা ভারতে প্রথম 
সাঁওতালী ভাষায় (বঙ্গানুবাদ সহ) 
প্রকাশিত হয়েছে 





আগ্রহী ক্রেতা ও এজেন্টগণ নিম্লিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন | 
নূন্যতম পাঁচ কপি ক্রয় করলে আকর্ষণীয় ছাড় । 


মূল্য _৬০ টাকা মাত্র । 


পরিচালন অধিকতা 
পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগম 
১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার ( ৪র্থ ও ৫ম তল ), 


কলিকাতা-৭০০ ০৬৯ 
দূরভাষ : ২৪৮-৮৮২০/ ১২৬৬ 
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Hundred ten Year of Sernice to. the Nation 


Jabez INDIA LIMITED 
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জেলা গ্ারীশ WCE. উত্তর চব্বিশ পরগনা 


3a আই. আর. ডি. পি-__কৃবষি/পশুপালন/মৎসাচাষ/কুটার ও ক্ষুদ্র 
শিল্প/ব্যবসা ও পরিষেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে কোন প্রকল্প গ্রহণ করা 


যায়। প্রকল্প মূল্যের পুরো টাকাই সরকারী অনুদান ও ব্যাঙ্কের ঝণ 
হিসাবে পাওয়া যায়। 


ট্রাইসেম : ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে যুবক ও যুবতীদের কারিগরী 
প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়। প্রশিক্ষণ চলাকালীন শিক্ষার্থীরা 
সরকার অনুমোদিত হারে ভাতা পাবেন এবং প্রশিক্ষণান্তে স্বনির্ভর 
প্রকল্প AANA ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি বিতরণ ও আই. আর. ডি. পিস্কীমে 


ডোকরা 3 দরিদ্রদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নসহ অর্থনৈতিক 
স্বনির্ভরতার অর্জনের জন্য ১০-১৫ জনকে নিয়ে দল গঠন করে গ্রামীণ 
এলাকায় বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প সাফল্যের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে উন্নত 
পরিসেবার ব্যবস্থা করা | 


| বিঃদ্রঃ উপরোক্ত প্রকল্প সমূহ গ্রামীণ এলাকার দারিদ্র্য সীমার নীচে 


বসবাসকারী নথিভুক্ত পরিবারগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ | 
যোগাযোগ 


প্রকল্প আধিকারিক জেলাগ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা, উঃ ২৪ ANANN | 


উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ | বারাসাত। 
_} সংশ্লিষ্ট ব্রক উন্নয়ন আধিকারিক, 
পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস! 
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সহজ শত ব্যাঙ্ক ঝণ 


পেতে হলে যোগাযোগ করুন 


উপরের ঠিকানায় অথবা নিকটস্থ ব্লক অফিসে 
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| Space Donated by : 





RASTRIYA PARIJOJANA NIRMAN 
NIGAM LIMITED 


A Govt. of India undertaking 
(Formerly NPCC Ltd.) 


Head Office : 
30-31, Raja House, Nehru Place, New Delhi 
JATIR SEVA TATHA TRIPURABASIR SEVAYA | 
NEOQJITA PRATHAM SHRENIR RASTRIYA COMPANY || # 


Karmakshetra in Tripura : 
TTAADC Head Quarter Complex, 
ST Hostel/Ashram Vidyalaya, Manubarrage Project, 
Maharani Barrage Project, Khoai Barrage Project, 
Gomati Hydro Electric Project etc. 
and with service even in the remote villages of Tripura 





UNIVERSITY OF KALYANI 
LIST OF UNIVERSITY PUBLICATION 





Title / Author Distributor Price 
Bangla Vidya Charcha Jijnasa, 1A, College Row. Rs. 12/- 
Dr. N. R. Sen, Professor in Bengali 3 Calcutta-700 012 
| Charja Geetir Chhanda Parichay : —Do— Rs. 16/- 
Dr. N. R. Sen, Professor in Bengali 
| | | 
|| Bangla Prabandha Sankalan —Do— 
(Pratham Khanda) | 
| Dr. N. R. Sen. Professor in Bengoli. O Rs. 25/- 
| The Artist ond the City : Sarat Book House. Rs. 10/- 
| T. Chattopadhyay, Reader in English 0 S. C. De Street, Cal—12 
f| Bangla Sahitye Pouranik Natak : Pustok Bipani, Rs. 16/- 
| Dr. R. N, Banerjee, Reader in Bengali. 3 27, Beniatola Lane, Cal-9 
| Gaudiya Vaishnav Darshaner Bhumika : Dey Book Store, Rs. 12/- 
| Dr. S. S. Gangopadhyay. 13 Bankim Chatterjee St. 
| Lecturer in Bengalia Calcuta—700 073 
Milton’s Samson Agonistes Jijnasa, 1,A, College Row. Rs. 20/- 
Dr. P. Sircar Q Calcutta-700 073 
Aspects of Human Fertility K.P. Bagchi & Co. Rs. 75/- 
Dr. P.K. Chatterjee B. B. Ganguly Street, 
ঘর] Professor in Economics O Calcutta—700 012 
Rabindranather Chithi: Parul Devika Naya Prakash. Rs. 30/- 
| Dr. K. Sinha (Editor) 108, Vivekananda Rd. Cal—é 
Paribesh Prasanga Dr. S. P. Sen. Rs. 30/- 
| Professor in Botany (Editor) 2 —Do— 
Environmental Aspects of Aquaculture: Frima KLM (P) Ltd. Rs. 400/ 
| Dr. G. K. Manna. B. B. Ganguly Street. 
Professor in Zoology 9 Calcutta-700 012 
it Kalyani—Sekal-O-Ekol : —Do— Rs. 30/- 
{| Netai Ghosh 0 





| Circulate by University Publication Cell, 
| University of Kalyani, 
Kalyani, Dt. Nadia (West Bengal) Pin—741235 
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A few good 


reasons — 


why you should 
take command. 


(If you want more, there are over 20,000 subscribers spread all over Calcutta) | 





Ba | 














The only service in Calcutta to The only service in Calcutta thot 
offer Voice Mail. is closest to you with 
The only service in Calcutta the largest number of 
to offer Freedom Card teleshops-10. 
(Pre Paid Card) The only service in Calcutta to 
The only service in Calcutta shortly offer Roaming in West 
to offer the best coverage with Bengal, Sikkim. Assam. 
over 100 cells. Arunachal Pradesh. Meghalaya, 


| Manipur, Tripura. Mizoram, 
The only service in Calcutta P P 


to offer a flat airtime rate Nagaland. 
of Rs. 3.60/- per minute The only service in Calcutta 
through TALKTIME CLUB. to have an exclusive 


The only service in Calcutta tie-up with Citibank. 


with Global Connect- The only service in Calcutta ` 
One India. One SIM to offer RealHelp-where you 
One Number get connects to the service 


you re looking for, on the spot. 





Get more out of ara ফস 
Call Command 98300 98300 
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এক শণ্টার নাটক MII 


$S 








পোঃ-বৈচি, জেলা-হুগলী 


এখানে মোটা গেজের আলমারী তৈয়ারী করা হয়। 


|| এখানে বিভিন্ন ধরনের রঙ করা হয়; যেমন-_মোজায়েক, উডেন সানমাইকা। 





মূল্য তালিকা নিচে দেওয়া হইল । 
160 ও 14G Full—5200.00 (বাহাননশত টাকা) 
180 ও 20G Full—4200.00 (বিয়াল্লিশত টাকা) 
200 ও 22G Full—3700.00 সোইত্রিশ শত টাকা) 


শম্পা স্টীল-তআালমীরা | 
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ভারতদৃত রবীন্দ্রনাথ fade বন্দ্যোপাধ্যায় ২০.০০: “বশ্বজিজ্ঞাসা 
হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০.০০; , পদাবলীর তত্তুসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ 
cael দাস Se শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য ২০.০০; রবীন্দ্রদর্শন অগ্বীক্ষণ 
£ সুধীরকুমার নন্দী ৩০.০০; ব্রবীন্দ্রদর্শন AWA বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০.০০; 
পট-দীপ- ধ্বনি অমর ঘোষ ৫০. OO; ১, কথা ও সুর ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
২৫.০০; গীতার্থ চিন্তা চত্রধর আচার্য ৪০.০০; রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে 
মৃত্যু (২য় সং) ডঃ ধীরেন্দ্র দেবনাথ ৪০.০০: রোমান্টিকতা ও ate 
সী ee ee ee ee ০০; বেতার 





E EE ৬০.০০; বাংলা ক? রাধাকৃষ্ঃ 
প্রসঙ্গ ডঃ গৌরী ভট্টাচার্য ১৩০.০০; ভারত-ভ্রমণ দিনপঞ্জি ৪ কান্পো 
আরাই অনুবাদ £ কাজুও আজুমা ৬০.০০; অভয়ামঙ্গল (TAFET 
মুকুন্দ) (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য সংবলিত) ডঃ দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সম্পাদিত ৮৫.০০; বাঘনাপাড়া সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব সাহিত্য 

ডঃ কাননবিহারী গোস্বামী ১৫০.০০, কবির অভিপ্রায় TE ঘোষ ৩০.০০; 
কবির অধ্যয়ন ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ৩০.০০; ভারতীয় উচ্চাঙ্গ 
সংগীতের রীতি বিবর্তন ডঃ বিনতা মৈত্র ৪০.০০; সাহিত্য-সারণি 
ASPA আবশ্যিক পাঠ্যসংকলন ৫০.০০; সভ্যতার সঙ্কট; 
যাতাত্তিক সংখ্যাতাত্তিক বিশ্লেষণ সম্পাদকমণ্ডলী ৮০.০০ কবির 
বস্তীকুমার সান্যাল ৩০.০০; জোড়াসীকো ঠাকুরবাড়ি awa 
























চি HNT দিন y হব তি Br pale 
wh AAN vs 1011 বু] ji M T a “hat Neal AF ঠা. 


A sae 
আজ যা পশ্চিমবঙ্গে প্রমাণিত বামফ্রণ্ট সরকারের বিশেষ প্রয়াসে 
পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে উচচস্থানে অধিশ্ঠিত। 
খাদ্য উৎপাদনে বামফ্রন্ট সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপ রাজ্যকে 
স্বয়ংসম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে এক দৃষ্টান্তমূলক সাফল্য অর্জন করেছে। 





বিশেষ সাফল্য ৪ 
খাদ্যশস্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে বিশেষ সাফল্য 
ধান উৎপাদনে অগ্রগণ্য 





LJ 
[] সবজী চাষে অগ্রগতি 
E 


শুধু জমি বিতরণ-ই নয়, ভূমি সংরক্ষণ, ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প, 
উন্নতমানের বীজ এবং সার প্রয়োগে উৎপাদনে সাফল্য 


Ch একই জমিতে একাধিক শস্য উৎপাদনে বিশেষ সাফল্য 
OQ সুষম সার ব্যবহারে অগ্রণী 
J perenne ness ere Sr 
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2 
| BENGALI BOOKS OF POEMS IN 
2৬৬৬৬ 





ENGLISH | 





Bishnu Dey 

HISTORY'S TRAGIC EXULTATION 

tr. Bishnu Dey and others Rs. 50 
Arun Mitra 

THE QUEST GOES ON AND OTHER POEMS 

tr. Surabhi Banerjee Rs. 40 
Subhas Mukhopadhyay 

WHEREVER I GO AND OTHER POEMS 

tr. Sunil Kanti Sen Rs. 45 
Nirendranath Chakravarti 

THE KING WITHOUT CLOTHES 

tr. Sukanta Chaudhuri Rs. 20 
Sankha Ghosh 

EMPEROR BABUR’S PRAYER AND 

OTHER POEMS 

tr. Kalyan Ray Rs. 50 
Sakti Chattopadhyay 

I CAN, BUT WHY SHOULD I GO 

tr. Jayanta Mahapatra Rs. 30 


Alokeranjan Dasgupta 
THE MYSTICAL SAW AND OTHER POEMS 
tr. Roland Hindmarsh Rs. 75 


SAHITYA AKADEMI 
= 23A/44X, Diamond Harbour Road 
. Calcutta 700 053 Phone : 478 1806 , 




















১৯৭৭-১৯৯৭। এই বিশ বছরে রাজনৈতিক, সামাজিক 
এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে ঘটেছে নানা JANS 
পরিবর্তন। সাধারণ মানুষকে পাশে নিয়ে এগিয়েছে 
বামক্রণ্ট সরকার । পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে সৃষ্টি 





বাতাবরণ শুধুমাত্র ক্ষমতার 





হয়েছে য়ত্বশাস 
কৃষি, বিদ্যুৎ, শিক্ষা প্রসার ও স্বাস্থ্যের মত গুরুত্বপূর্ণ 
ক্ষেত্রগুলিতে। পরিবহণ ও আবাসন প্রকল্পে নেওয়া হয়েছে 
ব্যাপক উদ্যোগ। তা সত্ত্বেও আত্মতৃষ্টির কোনও স্থান AS | 

ae আরও এগিয়ে নিয়ে 

















| 
বিশেষ জোর দিয়েছেন | দাতের সি সহ লিভার | 
ভিসন নানাবিধ পারিকন্মনা সাকল্যের সাথে nent | 
হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে বিশাল অব্যবহৃত মানবসম্পদকে কাজে | 


|| লাগিয়ে গ্রামের মানুষের মধ্যে নতুন প্রাণের জোয়ার আনাই 





পঞ্চায়েতের লক্ষ্য। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনের 





ক্ষেত্রেও বড় রকমের সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। | 
রাজ্যের শিল্প বিকাশেও কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। পঞ্চায়েত 


| ব্যবস্থা গ্রামের জনসাধারণের নতুন জীবনের প্রতীকম্বরূপ। 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


JX 
/ গত 
1 & ee, he 


সার্বিক সাল প্রকল্পের প্রথম পর্ব ও দ্বিতীয় 





পর্ব শেষ হওয়ার পর গত ১লা নভেম্বর "৯৬ তারিখ 
থেকে পি. এল. পি (PLP) চলছে। 











বাঙলাদেশ 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও 
পৃথিবীর . বাংলা সাহিত্য, 
বঙ্গ সংস্কৃতি ও বাংলাভাষা চর্ভাকারীদের 
নিজস্ব মুখ পত্র 





ASSN ENA 


সাফল্য কামনা করি। 





Shaibya Prakashan Bibhag e Kishore Jnan Bijnan 


86/1. Mahatma Gandhi Road, Calcutta 700 009 
Phone : 241 1748 














A rya Bake ry | » 


Bidhan Market Siliguri | 








For Best Quality 


BREAD, BUN, CAKE, VEG & NON VEG PATTIES 
AND VARIETIES BISCUITS 





Phone : 523836/4237 





MS KUNDU ENTERPRISE 





21, PROFULLA CHATTERJEE ROAD, 
P.O. : NAIHATI, DT. 24 PARGANAS (N) 
DIAL : 811461 STD 033 


BRANCHES : SODPUR & PURULIA (BAGMUNDI) 




















একতান গবেষণাপত্রকে জানাই অভিনন্দন 
তারা সিনেমা 


দে গঙ্গা e উত্তর ২৪ পরগনা 
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| Space DONATED BY ] 
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PURBASHA CINEMA l 
ida tn E: HARDWARE MARCHANT 
NORTH 24 PARGANAS || ৬111 + P.O : ODLABARI, . 
| 








| 
A 











‘শী’ ডিজেল আটো fas 


o পিক আপ ভ্যান 


সা 


৩-+১,৬+ ১. এবং ১১+ ১ সিট যুক্ত পাওয়া যায় 


তিন চাকা যুক্ত 2 মেট্রিফ টন এবং পাচ চাফাযুক্ত এক মেট্রিক 
টন পাওয়া যায়। 
x ছোট গাড়ী প্রতি লিটার ডিজেলে ৩৮ কিঃ মিঃ চলে 
এবং বড় গাড়ী প্রতি লিটার ডিজেলে ৩২ কিঃ মিঃ চলে 
* মাঝে ইঞ্জিন ও বিশেষভাবে নিম্মিত ভিফারেনশিয়া 
ফলে ঝাকুনি কম। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক কলিকাতা সহ সমগ্র পঃ বঙ্গের জন্য অনুমোদিত। 


পশ্চিমবঙ্গের 
কৃষি প্রগতি 


¥ 



























ফোন নং - ৫১১০১ এবং ৫১২৭২ এস. টি. ডি. নং - ০৩৪৮২ 
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With best compliments of 


Mis, K. D. SETH 


( Decorator & Govt, Contractor ) 


124. SHYAMA PRASAD MUKHERJEE ROAD, 
CALCUTTA--700 040 
( Opp. to Kalighat Tram Depot. ) 
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